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সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ 
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী 
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পরিবেশক £ 

হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী 

৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা 

ফোন £ ৭১১৪২৩৮ 

মোবাইল ৪ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩ 
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১ 


বিনিময় মূল্য ৪৯ ৪৫০.০০ মাত্র । 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ৩ ১২-১৩ খন্ড 


যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী 
শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ- 
প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক 
আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনুদিত 
তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল। 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
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লিসান্স (শারী“আহ), মদীনা য়, সৌদী আরব 
পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা £ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 

এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা) 

এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী) 


১২-১৩ খন্ড 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ গুলশান, ঢাকা-১২১২ 
টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ 

৩। ইউসুফ ইয়াসীন ৪ । মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান 
২৪ কদমতলা মুজীব ম্যানশন 
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪ বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬ 
মোবাইল ৪ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫ 


৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 


সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহা মাদীয়া আরা য়া, 
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৫ ১২-১৩ খন্ড 
তাফসীর ইব্ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত) 
১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড 
১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১) 
২। সুরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩) 
২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড 
৩। সুরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪) 
৪ । সুরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬) 
৫ । সুরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭) 
৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড 
৬। সুরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮) 
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯) 
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০) 
৯। সুরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১) 
১০। সুরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১) 
৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড 
১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২) 
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩) 
১৩। সুরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩) 
১৪ । সুরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩) 
১৫। সুরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৭। সুরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫) 
৫ । চর্তুদশ খন্ড 
১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬) 
১৯। সুরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬) 
২০। সুরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬) 
২১। সুরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭) 
২২। সুরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭) 
৬। পঞ্চদশ খন্ড 
২৩। সুরা মুমিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮) 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৬ 


২৪ । সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু 
২৫ । সুরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু 
২৬। সুরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু 
২৭। সুরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু 
২৮ । সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু 
১৯। সুরা আনকাবৃত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু 
৩০। সুরা রুম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু 
৩১। সুরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু 
৩২। সুরা সাজদীহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু 
৩৩। সুরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু 
৭। ষষ্ঠদশ খন্ড 
৩৪ । সুরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৩৫ । সুরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৭। সুরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৮ । সুরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৯ । সুরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু 
৪০। সুরা গাফির বা মু"মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু 
৪১। সুরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৪২। সুরা শুরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৪৩ । সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু 
8৪ সুরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 
৪৫। সুরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৬। সুরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৭। সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৮। সুরা ফাত্হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৮। সপ্তদশ খন্ড 
৪৯। সুরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৫০। সুরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫১ সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু 
৫২। সূরা তুর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু 


১২-১৩ খন্ড 


(পারা ১৮) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯-২০) 
(পারা ২০) 
(পারা ২০-২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১-২২) 


(পারা ২২) 
(পারা ২২) 
(পারা ২২-২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩-২৪) 
(পারা ২৪) 
(পারা ২৪-২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 


(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬-২৭) 
(পারা ২৭) 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৭ 


৫৩ । সুরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৪ । সুরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৫ । সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৬। সুরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৭ । সুরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৫৮। সুরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৯। সুরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু 
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু 
৬১। সূরা সাফ্ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু 
৬২ । সুরা জুমআ, ১১ আয়াত, ২ রুকু 
৬৩। সূরা মুনাফিকুন, ১১ আয়াত, ২ রুকু 
৬৪ । সুরা তাগাবৃন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু 
৬৬ সুরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু 
৬৭। সূরা মুল্ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু 
৬৮। সুরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু 
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু 
৭০। সুরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু 
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু 
৭২। সুরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু 
৭৩। সুরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু 
৭৪8 । সুরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু 
৭৫। সুরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু 
৭৬। সুরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু 
৭৭। সুরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু 
৯। অষ্টাদশ খন্ড 
৭৮। সুরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু 
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু 
৮০। সুরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু 
৮১। সুরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু 
৮২। সুরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু 


১২-১৩ খন্ড 


(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 


(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৮ 


৮৩। সুরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু 


৮৪ । সুরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু 
৮৫। সুরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু 
৮৬। সুরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু 
৮৭। সুরা ‘আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু 
৮৮। সুরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু 
৮৯। সুরা ফাজ্র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু 
৯০। সুরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু 
৯১। সুরা শামৃস, ১৫ আয়াত, ১ রুকু 
৯২। সুরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু 
৯৩ । সুরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু 

৯৪ । সুরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
৯৫। সুরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু 

৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু 
৯৭। সুরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু 
৯৮। সুরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
৯৯। সুরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
১০০। সুরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু 
১০১। সুরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু 
১০২ সুরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
১০৩ । সুরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু 
১০৪ । সুরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু 
১০৫ সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু 
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু 
১০৭। সুরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু 
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু 
১০৯ । সুরা কাফিরন, ৬ আয়াত, ১ রুকু 
১১০। সুরা নাস্র, ৩ আয়াত, ১ রুকু 


১১১। সুরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু 


১১২। সুরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু 
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু 
১১৪ । সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু 


১২-১৩ খন্ড 


(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 


সূরা 

১১। সূরা হুদ 
১২। সূরা ইউসুফ 
১৩। সূরা রা'দ ১৩ 
১৪ । সূরা ইবরাহীম 
১৫। সূরা হিজর 
১৬। সূরা নাহল 
১৭। সূরা ইসরা 


পারা 


(পারা ১১-১২) 
(পারা ১২-১৩) 
(পারা ১৩) 
(পারা ১৩) 
(পারা ১৪) 
(পারা ১৪) 
(পারা ১৫) 


১২-১৩ খন্ড 


পৃষ্ঠা 


৩৩-১৪৩ 
১৪৪-২৩৮ 
২৩৯-৩১০ 
৩১১-৩৭৯ 

৩৮০-৪৩০ 
8৩১-৫৫৫ 
৫৫৬-৭১৫ 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ১১ 
সূচীপত্র 
বিবরণ 
* প্রকাশকের আরয 
* অনুবাদকের আরয 


* সূরা হুদ রাসূলের (সাঃ) চুলকে ধুসর বর্ণ করে দিয়েছিল 

* একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য কুরআনের দাওয়াত 

* সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন 

* আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টি জগতের রিষ্‌কের ব্যবস্থা করেন 

* আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন 
তা ত্বরান্বিত করতে বাক-বিতন্ডা করে 

* উম্মাহ" শব্দের অর্থ 

* সুখ ও দুঃখের সময় মানুষের মনোভাবের বর্ণনা 

* কাফিরদের উপহাসের জন্য রাসুলের (সাঃ) মনঃকষ্ট 

* কুরআন মুঁজিযা হওয়ার ব্যাপারে একটি উদাহরণ 

* দুনিয়ার জীবন যাঞ্চাকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই 

* প্রতিটি হাদীস কুরআন দ্বারা প্রমাণিত 

* আল্লাহ সম্বন্ধে যারা নতুন উদ্ভাবন করে এবং মানুষকে তার 
পথ অনুসরণে বাধা দেয় তারাই বড় ক্ষতিগ্রস্ত 

* ঈমানদারদের জন্য উত্তম প্রতিদান 

* ঈমানদার ও বেঈমানের তুলনামূলক আলোচনা 

* নূহের (আঃ) কাওমের সাথে তীর বাদানুবাদ 


* নূহের (আঃ) প্রতিক্রিয়া 

* নূহের (আঃ) কাওম তাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে এবং 
এ ব্যাপারে আল্লাহর সাড়া দেয়া 

* নাবীগণের সত্যবাদিতা যাচাই করার পদ্ধতি 

* নূহের (আঃ) প্রতি অহী প্রেরণ এবং 


১২-১৩ খন্ড 


৭২ 


* প্রাবনের শুরুতে নুহ (আঃ) সব প্রাণীর এক একটি জোড়া নৌকায় তুলে নেন ৭৪ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১২ 


* নৌকায় আরোহণ এবং উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে যাত্রা 

* নূহের (আঃ) কাফির ছেলেকে ডুবিয়ে মারার ঘটনা 

* প্লাবনের যেভাবে সমাপ্তি হল 

* নূহের (আঃ) ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কথোপকথন 
* শান্তি ও বারাকাতসহ অবতরণের নির্দেশ 


* এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তার নাবীগণের প্রতি অহী করেন 


* হুদ (আঃ) এবং আদ জাতির ঘটনা 

* হুদ (আঃ) এবং আদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন 

* আদ জাতির ধ্বংস এবং মুসলিমদের মুক্তি লাভ 

* সালিহ (আঃ) এবং ছামুদের ঘটনা 

* সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন 

* মালাইকার ইবরাহীমের (আঃ) কাছে আগমন এবং 
ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান 

* লুতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক 

* লুতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন এবং 
তাদের মাঝে বাক্যের আদান প্রদান 

* লুতের (আঃ) অসহায়ত্ের ফলে সাহায্য কামনা এবং 
তারা প্রকাশ করলেন যে, তারা আল্লাহর মালাইকা 


১২-১৩ খন্ড 


১০১ 


১০৩ 


১০৬ 


* লুতের (আঃ) শহরকে উল্টিয়ে দেয়া হল এবং তার কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ১০৮ 


* মাদইয়ানবাসীদের প্রতি শুআইবের (আঃ) আহ্বান 

* শুআইবের (আঃ) দা“ওয়াতে তার কাওমের প্রতিক্রিয়া 

* শু'আইবের (আঃ) কাওমের দাবী খন্ডন 

* শু'আইবের আঃ) কাওমের লোকদের প্রতি ভয় প্রদর্শন 

* শু'আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের দাবী খন্ডন 

* শু‘আইবের (আঃ) কাওমের প্রতি হুশিয়ারী 

* মুসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা 

* অতীত দিনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ 

* অবিশ্বাসীদের শহরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, 
কিয়ামাতও অবশ্যম্ভাবী 

* দুর্ভাগাদের করুণ অবস্থা এবং তাদের গন্তব্যস্থল 

* ভাগ্যবানদের বর্ণনা এবং তাদের গন্তব্যস্থল 


১১০ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৩ ১২-১৩ খন্ড 


* আল্লাহর সাথে শরীক করা নিঃসন্দেহে বড় যুল্ম 
* সরল সঠিক পথ দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ 
* উত্তম আমল অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয় 
* একটি দল থাকবে যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে 
* কুরআনের গুণাবলী 
* ১২ ৪ ১-৩ আয়াত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য 
* ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বর্ণনা 
* ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফকে (আঃ) 
তার স্বপ্নের কথা কেহকে বলতে নিষেধ করেন 
* ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের অর্থ 
* ইউসুফের (আঃ) ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাকে (আঃ) তাদের সাথে যাওয়ার জন্য 
পিতার কাছে অনুমতি চাইল 
* ছেলেদের অনুরোধের জবাবে ইয়াকৃবের (আঃ) উত্তর 
* ইউসুফকে (আঃ) একটি কুপে নিক্ষেপ করা হল 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতার সাথে প্রতারণা করল 


১৩১ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৭ 
১৩৯ 
১৪৪ 
১৪৫ 
১৪৬ 


১৪৭ 
১৪৯ 
১৫০ 


১৫২ 
১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৬ 


* ইউসূফকে (আঃ) কৃপ থেকে উদ্ধার এবং অন্যের কাছে তাকে বিক্রি করা হল ১৫৮ 


* ইউসুফের (আঃ) মিসরে অবস্থান 

* আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে (আঃ) ভালবাসে এবং তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে 
* শহরের মহিলাদের কাছে ইউসুফের (আঃ) খবর পৌছে, 
তারাও তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে 

* বিনা কারণে ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে পাঠানো হল 

* দুই কারাবন্দী তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল 

* স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে ইউসুফ (আঃ) কারাবন্দীদ্বয়কে 
তাওহীদের দা“ওয়াত দেন 

* কিভাবে তাওহীদের দাওয়াত দিতে হবে 

* কারাবন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান 

* বাদশাহর মদ পরিবেশনকারীকে ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে 
তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বললেন 


১৬১ 
১৬২ 


১৭০ 
১৭৩ 
১৭৪ 


১৭৬ 
১৭৮ 
১৭৯ 


১৮১ 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ১৪ ১২-১৩ খন্ড 
* মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন ১৮৩ 
* ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন ১৮৪ 
* ইউসুফ (আঃ) এবং আবীষের স্ত্রী ও অন্যান্য 

মহিলাদের বিষয়টির ব্যাপারে বাদশাহ তদন্ত করলেন ১৮৬ 
* মিসরের বাদশাহ ইউসুফকে (আঃ) উচ্চ মর্যাদা প্রদান করলেন ১৮৯ 
* মিসরে ইউসুফের (আঃ) শাসন কায়েম ১৯০ 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে আগমন ১৯৩ 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে 

মিসর পাঠানোর জন্য ইয়াকুবের (আঃ) কাছে অনুরোধ করল ১৯৬ 
* তারা তাদের বস্তার ভিতর তাদের অর্থকড়ি দেখতে পেল ১৯৭ 
* ইয়াকুব (আঃ) তার ছেলেদেরকে মিসরের বিভিন্ন 

দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন ১৯৯ 
* ইউসুফ (আঃ) তার ভাই বিনইয়ামীনকে অনেক আদর-যত্ব করলেন ২০১ 
* কাছে রাখার উদ্দেশে ইউসুফ (আঃ) তার ভাই বিনইয়ামীনের 

বস্তায় রৌপ্যের বাটি রেখে দিলেন ২০২ 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে 

চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করল ২০৬ 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনের পরিবর্তে অন্য কোন ভাইকে 

ভূত্য হিসাবে রেখে দিতে অনুরোধ করল ২০৭ 
* ইউসুফের ভাইয়েরা গোপন পরামর্শ করল এবং তাদের বড় ভাই 

তাদেরকে উপদেশ দিল ২০৯ 
* ইয়াকুবের (আঃ) আবার দুঃসংবাদ প্রাপ্তি ২১১ 
* ইয়াকুব (আঃ) তার ছেলে ইউসুফ (আঃ) এবং তার ভাইকে 

খুজে বের করার আদেশ দেন ২১৩ 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার কাছে উপস্থিত হল ২১৩ 
* ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় দেন ২১৫ 
* ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামা থেকে তার ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন ২১৭ 
* ইউসুফের (আঃ) জামাসহ ইয়ানুযা সুসংবাদ নিয়ে আসে ২১৮ 
* ইউসুফের (আঃ) ভাইদের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা ২১৯ 
* মা-বাবাকে ইউসুফের (আঃ) অভ্যর্থনা এবং স্বপ্নের সফল সমাপ্তি ২২০ 


* মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দেয়ার জন্য ইউসুফের (আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন ২২৩ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৫ ১২-১৩ খন্ড 
* ইউসুফের (আঃ) ঘটনা আল্লাহ প্রদত্ত অহীর প্রমাণ ২২৪ 
* আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন দেখার পরও মানুষ ঈমান আনেনা ২২৭ 
* নাবী/রাসুলগণের কর্ম পদ্ধতি ২৩০ 
* সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং পুরুষ ২৩১ 
* সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং তারা মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা ২৩২ 
* অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ ২৩৩ 
* আল্লাহর রাসুলগণ সঠিক সময়ে বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন ২৩৪ 
* জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ২৩৭ 
* কুরআন আল্লাহর বাণী ২৩৯ 
* ‘আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার’ পর্যালোচনা ২৪০ 
* ‘আরশের উপর সমাসীন’ হওয়া ২৪১ 
* আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে অনবরত আবর্তিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ২৪২ 
* পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শন ২৪৪ 
* মৃত্যুর পর পুনরুথান" বিশ্বাস না করা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ২৪৬ 
* অবিশ্বাসী কাফিরেরা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায় ২৪৭ 
* মুর্তি পূজকরা মু'জিযার দাবী করে ২৫১ 
* আল্লাহই একমাত্র গাইবের খবর জানেন ২৫২ 
* প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে ২৫৫ 
* মালাইকা মানুষদেরকে পাহাড়া দেন ২৫৭ 
* “মেঘমালা, বিজলী, বজ্রপাত’ আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন ২৫৮ 
* বজপাতের সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া ২৬০ 
* মুশরিকদের মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করার দৃষ্টান্ত ২৬৪ 
* পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সাজদাহ করে ২৬৫ 
* তাওহীদের দাওয়াত ২৬৬ 
* সত্য স্থায়ী এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ ২৬৮ 
* কুরআন এবং সুন্নাহকে আগুন এবং পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে ২৭০ 
* মু'মিন এবং পাপীদের জন্য প্রতিদান ২৭২ 
* বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কখনও সমান নয় ২৭৩ 
* জান্নাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুণাবলী ২৭৫ 
* অভিশপ্ত লোকদের বর্ণনা যাদের জন্য রয়েছে জঘন্যতম বাসস্থান ২৭৮ 
* রিযৃকের বৃদ্ধি অথবা সংকুচিত করার ইখতিয়ার আল্লাহর ২৭৯ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৬ ১২-১৩ খন্ড 
* অবিশ্বাসী কাফিরদের মুঁজিযা দেখতে চাওয়ায় আল্লাহর সাড়া দেয়া ২৮২ 
* আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি আসে ২৮৩ 
* “তুবা" শব্দের অর্থ ২৮৩ 
* আমাদের নাবীকে (সাঃ) অহীর পাঠ এবং আল্লাহর পথে 

দাওয়াত দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল ২৮৫ 
* কুরআনের মর্যাদা এবং অবিশ্বাসীদের তা বর্জন করা ২৮৮ 
* আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান ২৯১ 
* কোনভাবেই আল্লাহ এবং মিথ্যা মাবৃদদের সাথে কোন সাদৃশ্য নেই ২৯২ 
* অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি এবং মুমিনদের উত্তম প্রতিদানের বর্ণনা ২৯৬ 
* রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছে 

তাতে সত্যবাদী আহলে কিতাবীরা উৎফুল্ল হয়েছে ৩০০ 
* সমস্ত নাবী রাসূলগণই ছিলেন মানব সন্তান ৩০২ 
* আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন নাবীই মুঁজিযা দেখাতে পারতেননা ৩০৩ 
* ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চিহ্ন করেন, অথবা অটুট রাখেন’ এর ভাবার্থ ৩০৩ 
* শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ, রাসূলের কাজ হচ্ছে দা“ওয়াত দেয়া ৩০৬ 
* কাফিরেরা চক্রান্ত করে, কিন্তু সফল পরিণাম মুমিনদের জন্য ৩০৭ 
* আল্লাহ এবং আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণই সাক্ষী হিসাবে 

রাসূলের (সাঃ) জন্য যথেষ্ট ৩০৯ 
* পবিত্র কুরআন অমান্যকারীদের পরিণাম ৩১২ 
* প্রত্যেক নাবী তার কাওমের ভাষায় প্রেরিত হয়েছেন ৩১৪ 
* মুসা (আঃ) এবং তার কাওমের ইতিহাস ৩১৫ 
* মুসার (আঃ) নাসীহাত ৩১৭ 
* পূর্বের নাবীগণকেও তাদের কাওমের লোকেরা বিশ্বাস করেনি ৩১৯ 
* “তারা তাদের মুখের উপর হাত রাখল’ এর অর্থ ৩২০ 
* নাবীগণের সাথে কাফিরদের বিতর্কের ধরণ ৩২২ 
* মানুষ হওয়ার অজুহাতে কাফিরেরা নাবীদের প্রতি ঈমান আনেনি ৩২৩ 
* সব কাফির জাতিই তাদের নাবীদেরকে দেশ থেকে 

বহিষ্কার করার হুমকি দিয়েছে ৩২৫ 
* অবিশ্বাসী কাফিরদের আমলের তুলনা ৩৩৩ 
* মৃত্যুর পর পুনজীবিত হওয়ার প্রমাণ ৩৩৫ 
* কাফির নেতা এবং তাদের আনুগত্যকারীদের সাথে জাহান্নামে তর্ক হবে ৩৩৮ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৭ 


১২-১৩ খন্ড 


* কিয়ামাত দিবসে শাইতান তার অনুসরণকারীদের ত্যাগ করে চলে যাবে ৩৪২ 


* ইসলামী ও কুফরী বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা 
* “একটি শব্দ’ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে 
ইহকাল ও পরকালে দৃঢ় রাখবেন 


* মুসলিম থেকে যারা মুরতাদ হয়েছে (ধর্ম ত্যাগ করেছে) তাদের পরিণতি 


* সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশ 

* আল্লাহর অসংখ্য নি“আমাতের কয়েকটির বর্ণনা 

* ইসমাঈলকে (আঃ) মাক্কায় রেখে যাওয়ার সময় 

ইবরাহীম (আঃ) যে দু'আ করেছিলেন 

* আল্লাহর কাছে ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ 

এই নয় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে অনবহিত 

* কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর কেহকেই আর অবকাশ দেয়া হবেনা 
* আল্লাহ তাআলা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা 

* অবিশ্বাসীরা এক সময় আশা করবে, আহা! তারা যদি মুসলিম হত! 
* কাফিরদের রাসূলকে (সাঃ) পাগল বলা এবং 

আকাশ থেকে মালাইকা প্রেরণের দাবী 

* যত মুঁজিযা/নিদর্শন দেখানো হোকনা কেন, 

উদ্ধত অবিশ্বাসীরা ঈমান আনবেনা 

* নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 

* বাতাসের উপকারিতা 

* নির্মল পানি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ 

* সৃষ্টি করা এবং পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই 

* কি উপাদান দিয়ে মানুষ ও জিন সৃষ্টি হয়েছে 

* আদমের (আঃ) সৃষ্টি, মালাইকার সাজদাহ করতে আদেশ এবং 
ইবলীসের বিরুদ্ধাচরণ 


৩৪৬ 


৩৪৮ 
৩৫৫ 
৩৫৭ 
৩৫৯ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৮ ১২-১৩ খন্ড তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৯ ১২-১৩ খন্ড 


* জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কার এবং * দিন-রাত্রি, সূর্য ও চাদের আবর্তন এবং 
কিয়ামাত পর্যন্ত তার জীবন (হায়াত) লাভ ৩৯৭ পৃথিবীর অন্যান্য জীবের অস্তিত্বে রয়েছে আল্লাহ্‌র উত্তম নিদর্শন 888 
* মানব জাতিকে বিপদগামী করার ইবলীসের প্রতিজ্ঞা এবং * সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, তারকারাজি ইত্যাদিতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ৪৪৬ 
আল্লাহর ওয়াদা হল ইবলীসকে জাহান্নামে পাঠানো ৩৯৮ * আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য ৪৪৭ 
* জাহান্নামের দরজা সাতটি ৪০০ * মুর্তিপূজকদের দেবতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, 
* জান্নাতীদের বর্ণনা ৪০২ কিন্তু দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম ৪৪৯ 
* ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির আগমন এবং তার পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ প্রদান ৪০৪ * আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবেনা 8৫০ 
* মালাইকার আগমনের কারণ ৪০৬ * আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাসকারীদের প্রতি রয়েছে 
* লুতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন ৪০৬ ধ্বংস এবং আযাবের উপর আযাব ৪৫১ 
* লুতকে (আঃ) তার পরিবারসহ রাতে স্থান ত্যাগ করতে বলা হল ৪০৭ * পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আচরণ এবং তাদের অবাধ্যতার 
* শহরের অসৎ লোকেরা মালাইকাকে মানুষ মনে করে জন্য শাস্তি প্রদানের বর্ণনা ৪৫৪ 
তাদের কাছে ধাবিত হল ৪০৯ * মৃত্যুর সময় ও পরে কাফিরদের দুরাবস্থা ৪৫৭ 
* লূতের কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ৪১১ * অহী সম্পর্কে মুমিনদের বাক্য, মৃত্যুর সময় ও পরে তাদের সুখাবস্থা ৪৫৯ 
* সমকামীদের অভিশপ্ত শহরটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান ৪১১ * অবিশ্বাসীরা ঈমান না আনার কারণে শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে ৪৬২ 
* শুআইবের (আঃ) সময় আইকাবাসীরা ধ্বংস হয়েছিল ৪১২ * মুর্তি পূজকদের শির্কের স্বপক্ষে বিতর্ক করার জবাব ৪৬৪ 
* হিজরবাসী ছামুদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা ৪১৪ * পুনজীবন সত্য, এর পিছনে হিকমাত রয়েছে, আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ ৪৬৯ 
* কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি, এরপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে ৪১৫ * হিজরাতকারীগণের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ৪৭১ 
* কুরআন একটি নি'আমাত তা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া ৪১৭ * পৃথিবীতে বাণী বাহক হিসাবে মানুষকেই নিযুক্ত করা হয়েছে ৪৭৩ 
* রাসুল (সাঃ) হলেন একজন সতর্ককারী ৪২১ * অপরাধীরা কিভাবে নির্ভয় হয়ে গেছে? ৪৭৬ 
* “আল মুকতাসিমীন' এর অর্থ ৪২২ * প্রত্যেকেই আল্লাহকে সাজদাহ করে ৪৭৮ 
* জনসমক্ষে আল্লাহর বাণী প্রচার করার আদেশ ৪২৫ * একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত পাবার যোগ্য ৪৮০ 
* মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছে ৪২৫ * মুশরিকরা যাদের নামে শপথ করে তাদেরকেও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন ৪৮৩ 
* মৃত্যু পর্যন্ত সব বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর গুণগান এবং * মুর্তি পূজক মুশরিকরা কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করত ৪৮৫ 
ইবাদাতে লিপ্ত থাকার আদেশ ৪২৮ * অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কেহকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননা ৪৮৬ 
* কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ঘোষনা ৪৩১ * মুশরিকরা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য বন্টন করে ৪৮৭ 
* আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেন ৪৩৩ * রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) পূর্বের নাবীগণের প্রতিও 
* আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষ ৪৩৪ মুশরিকরা একই আচরণ করেছিল ৪৯০ 
* পশু-পাখিও আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের উপকারের জন্য ৪৩৭ * কুরআন নাযিল হওয়ার কারণ ৪৯০ 
* বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণের বর্ণনা ৪৪৩ * পশু-পাখি এবং খেজুর-আঙ্গুর ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন ৪৯১ 
* বৃষ্টি আল্লাহর নি'আমাত এবং এটি একটি নিদর্শন ৪৪২ * মৌমাছি ও মধুতে রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও শিক্ষা ৪৯৪ 


* মানুষের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা” এর অর্থ ৪৯৬ 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ২০ ১২-১৩ খন্ড 
* মানুষের জীবিকার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ও রাহমাত ৪৯৮ 
* স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর নি“আমাত ও অনুগ্রহ ৫০০ 
* ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা যাবেনা ৫০১ 
* মু'মিন ও কাফিরের তুলনা ৫০২ 
* আল্লাহ ও মিথ্যা আরাধ্যর আর একটি উদাহরণ ৫০৩ 
* আল্লাহই গাইবের মালিক, তিনিই জানেন কিয়ামাতের সময় ৫০৪ 
* মানুষকে দেয়া আল্লাহর নি'আমাতের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি 

এবং বুঝতে পারার জন্য অন্তঃকরণ ৫০৫ 
* আকাশে বিচরণশীল পাখির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ৫০৬ 
* বাসস্থান, আরাম-আয়েশ, পোশাক-পরিচ্ছদ এ সবই 

বান্দার প্রতি আল্লাহর ইহসান ৫০৮ 
* প্রত্যেক নাবীর দায়িত্ব ছিল দাওয়াত পৌছে দেয়া ৫০৯ 
* কিয়ামাত দিবসে মূর্তিপূজকদের দুরাবস্থার বর্ণনা ৫১১ 

তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা ৫১৩ 
* কিয়ামাত দিবসে সবাই আল্লাহর কাছে নতজানু হবে ৫১৪ 
* মুশরিকদের মধ্যে যারা অন্যকে বিপথে নিয়েছে 

তাদেরকে দেয়া হবে আরও কঠোর শাস্তি ৫১৫ 
* প্রত্যেক নাবীই তার জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন ৫১৬ 
* পবিত্র কুরআনে কোন কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখা হয়নি ৫১৬ 
* আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ন্যায়ানুগ ও দয়ালু হতে আদেশ করেন ৫১৮ 
* আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং অবৈধ ও 

অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ ৫১৯ 
* উসমান ইব্‌ন মাযউনের (রাঃ) প্রত্যক্ষ বর্ণনা ৫১৯ 
* অঙ্গীকার পুরণ করার আদেশ ৫২১ 
* আল্লাহ চাইলে সবাইকে একটি জাতি করতে পারতেন ৫২৫ 
* ধোকা দেয়ার উদ্দেশে শপথ না করার নির্দেশ ৫২৬ 
* পার্থিব লাভের জন্য শপথ ভঙ্গ করনা ৫২৬ 
* উত্তম আমল এবং এর প্রতিদান ৫২৭ 
* কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ৫২৯ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২১ ১২-১৩ খন্ড 
* কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) 

মিথ্যাবাদী” মুশরিকদের এ দাবীর খন্ডন ৫৩০ 
* ‘এক লোক কুরআন শিক্ষা দেয়’ মুশরিকদের এ দাবী খন্ডন ৫৩১ 
* নিরুপায়ী ধর্মত্যাগী ছাড়া অন্যদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ৫৩৪ 
* বাধ্য-বাধকতার অবসানের পর আবার দীনে ফিরে এসে 

আমল করলে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে ৫৩৮ 
* মাক্কার মর্যাদা ৫৩৯ 
* হালাল খাদ্য খাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং হারাম খাদ্যের বর্ণনা ৫৪২ 
* ইয়াহুদীদের জন্য কিছু হালাল খাদ্যও হারাম করা হয়েছিল ৫৪৪ 
* আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) ৫৪৭ 
* শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের প্রতি নাসীহাত ৫৪৯ 
* মানুষকে হিকমাত এবং উত্তম পন্থায় দাওয়াত দেয়ার আদেশ ৫৫০ 
* শাস্তি দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করার আদেশ ৫৫২ 
* “সুরা ইসরা’ এর মর্যাদা ৫৫৬ 
* আল্লাহর সাথে রাসূলের (সাঃ) কথোপকথন ৫৫৭ 
* মিরাজ সম্পর্কিত হাদীস ৫৫৭ 
* মি'রাজ সম্পর্কে মালিক ইব্‌ন সা“সা'আহ (রাঃ) হতে 

আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা ৫৬১ 
* মিরাজ সম্পর্কে আবু যার (রাঃ) হতে আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা ৫৬৬ 
* মি'রাজ সম্পর্কে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা ৫৬৮ 
* মিরাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা ৫৬৯ 
* মিরাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা ৫৭২ 
* মিরাজ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) বর্ণনা ৫৭৩ 
* কখন মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল ৫৭৪ 
* একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ৫৭৭ 
* মুসা (আঃ) এবং তাকে তাওরাত প্রদান ৫৮০ 
* তাওরাতে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা দুইবার হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে ৫৮৩ 
* ইয়াহুদীদের প্রথম হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং এর শাস্তি ৫৮৩ 
* ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় হাঙ্গামা ৫৮৫ 
* কুরআনুল কারীমের প্রশংসা ৫৮৬ 
* মানুষ ত্রা করে নিজের শাস্তি নিজেই ডেকে আনে ৫৮৭ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২২ 


* রাত্রি ও দিন আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ 

* প্রতিটি লোকের আমলনামা তার হাতে তুলে দেয়া হবে 
* একজন অপরজনের পাপের বোঝা বহন করবেনা 

* কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেননা 
* অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপারে ফাইসালা 


* অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আসওয়াদ ইব্‌ন সারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 
* অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 

* অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 

* অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বর্ণিত হাদীস 


* নাবালক শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করা অপছন্দনীয় 

* 6 শব্দের অর্থ 

* দুনিয়াদারী ও আখিরাত মুখীদের জন্য পরকালের প্রতিদান 
* ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা 


* আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে 
* ভুলক্রমে মাতা-পিতার সাথে ব্যবহারে কোন অপরাধ হলে তা 


উত্তম ব্যবহার ও অনুশোচনা দ্বারা মিটে যায় 


* আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অপব্যয় না করার নির্দেশ 


* ব্যয় করার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা আবলম্বন করতে হবে 
* শিশু সন্তানকে হত্যা করা নিষেধ 


* অবৈধ মিলন এবং এ পথে প্ররোচিত করে এমন কাজ করা হতে 


বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে 
* শারঈ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা 
* ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
মাপে ও ওযনে সততা বজায় রাখার নির্দেশ 
* যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই সম্পর্কে কিছু বলা নিষেধ 
* দান্তিকদের মত পদচারণা করা নিষেধ 
* আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে রয়েছে হিকমাত 
* “মালাইকা আল্লাহর কন্যা-সন্তান” এ দাবী খন্ডন 
* সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করে 


১২-১৩ খন্ড 


৫৮৮ 
৫৯২ 
৫৯৫ 
৫৯৫ 
৫৯৭ 
৫৯৭ 
৫৯৮ 
৫৯৯ 
৫৯৯ 
৫৯৯ 


৬০০ 


৬০২ 
৬০৩ 
৬০৫ 
৬০৬ 


৬০৮ 
৬১০ 
৬১৩ 
৬১৫ 


৬১৬ 
৬১৮ 


৬২০ 
৬২১ 
৬২২ 
৬২৪ 
৬২৫ 
৬২৭ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২৩ 


* পুনরায় জীবিত হওয়া অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন 
* মানুষের উচিত নম্রভাবে উত্তম কথা বলা 
* কোন নাবীকে অন্য নাবীর উপর আল্লাহর প্রাধান্য দেয়া 


রং তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুসন্ধান করে 
* কিয়ামাতের পূর্বে সমস্ত মুশরিকদের শহর ধ্বংস হবে 
* যে কারণে আল্লাহ মু‘জিযা প্রেরণ করেননা 


* সবাই আল্লাহর অধিন্যান্ত, রাসূল প্রেরণ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ 


* আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা 

* নৌযান আল্লাহর দয়ার একটি উদাহরণ 

* বিপদের সময় কাফিরেরা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে 

* যমীনেও আল্লাহর দেয়া বিপদ পতিত হয় 

* তিনি তোমাদেরকে আবারও সমুদ্রে পাঠাতে পারেন 

* উত্তম এবং আদর্শবান লোকদের বর্ণনা 

চে 

চে 

* ১৭ ৪ ৭৬-৭৭ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ 

* নির্দিষ্ট ওয়াক্তে যথা সময়ে সালাত আদায় করার আদেশ 

* ফাজ্র এবং আসরের সময় মালাইকা একত্রিত হন 

* রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করার আদেশ 

* আবু হুরারাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 

* কুরআন হল প্রতিশেধক এবং করুণা 

* অকৃতজ্ঞেরা সুখের সময় আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে এবং 
বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে 

* বিহ" কী 

* ‘কহ’ এবং নাফস' এর মধ্যে সম্পর্ক 

* আল্লাহ যখন চাবেন তখন কুরআন উঠিয়ে নিবেন 


বিধর্মীদের দাবী ছিল যে, রাসূল (সাঃ) নিজে অহীর পরিবর্তন করেছেন 


১২-১৩ খন্ড 


৬৩১ 
৬৩৪ 
৬৩৭ 
৬৪১ 
৬৪৩ 


৬৪৫ 
৬৪৭ 
৬৪৭ 
৬৫০ 
৬৫২ 
৬৫৬ 
৬৫৭ 
৬৫৮ 
৬৫৮ 
৬৬০ 
৬৬২ 
৬৬৬ 
৬৬৭ 
৬৬৮ 
৬৬৯ 
৬৭০ 
৬৭৪ 
৬৭৭ 
৬৭৮ 
৬৭৯ 


৬৮১ 
৬৮৩ 
৬৮৫ 
৬৮৬ 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ২৪ ১২-১৩ খন্ড 
* কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ৬৮৭ 
* কুরাইশদের মুঁজিযা আহ্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান ৬৮৮ 
* মুশরিকদের দাবী প্রত্যাখ্যানের কারণ ৬৯২ 
* “রাসুল (সাঃ) মানব সন্তান” এ অজুহাতে মুশরিকদের ঈমান না আনার জবাব ৬৯৬ 
* ঈমান আনা, আর না আনা আল্লাহর ইখতিয়ারে ৭০০ 
* বিপদগামীদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা ৭০০ 
* কোন কিছু ধরে রাখা হল মানব প্রকৃতির ধর্ম ৭০৩ 
* মুসার (আঃ) নয়টি মু'জিযা ৭০৫ 
* অভিশপ্ত ফির'আউন এবং তার অনুসারীদের ধ্বংস ৭০৭ 
* পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ৭০৯ 
* যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা কুরআনকে স্বীকার করে ৭১১ 
* আল্লাহরই জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ ৭১২ 
* না উচ্চৈঃস্বরে, আর না নিচু স্বরে কুরআন পাঠ করতে বলা হয়েছে ৭১৩ 
* তাওহীদের আহ্বান ৭১৪ 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ২৫ ১২-১৩ খন্ড 


প্রকাশকের আরয 

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। 
আমরা তারই প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও “আমলের খারাবী থেকে বাচার জন্য 
আমরা তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান 
করেন তাকে কেহ গোমরাহ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্‌ হয় তাকে কেহ 
হিদায়াত দিতে পারেনা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল । তিনি তাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও 
সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তার অনুসরণ করবে 
তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে সে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি 
ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি 
আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্‌ 
পালনের তাওফীক দিয়েছেন । 

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত “তাফসীর ইব্‌ন 
কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব খহণ করি। 
এ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক 
সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তার কালামের প্রচার যেহেতু 
হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর 
ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই- 
বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 
তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মুল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের 
তৎকালীন “ফাইসন্স” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় এ সংস্থার 
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর 
যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন “তাফসীর মাজলিস' এর 
বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২৬ ১২-১৩ খন্ড 
নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা 
খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!! 

সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু 
একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত 
হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত 
বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন । কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাধার কারণে 
জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, 
আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর 
খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর 
খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের 
করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। 

বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্ণের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের 
আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সুত্র নম্বরগুলিও 
সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ 
সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া 
পাঠককুলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে 
গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের 
অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শীআল্লাহ। 

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু 
গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে । আমরা মহান 
মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত 
করেন । আমীন! সুম্মা আমীন!! 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২৭ 


অনুবাদকের আরয 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের 
পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত 
নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গা্তীর্য অতলস্পর্শা মহাসাগরের 
গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় 
কাব্যময় ভাষা আরবীতে ৷ সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার 
সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও 
লব্বপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে 
নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর 
সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন । 

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
প্রণয়ন করার কাজে । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী 
আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের 
অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য 
এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন 
অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য 
পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে 
ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । এসব কারণেই এর অনবদ্যতা 
ও শ্রেষ্ঠতৃকে সকল যুগের বিদঞ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশে, সকল ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের 
্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর 
আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । 


১২-১৩ খন্ড 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২৮ ১২-১৩ খন্ড 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং 
অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । এই 
উর্দু অনুবাদের গুরু দায়িতৃটি অম্নানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদঞ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ 
সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে 
সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত ৷ 

এই উৰ্দু এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের 
বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, 
তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্তেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের 
তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় 
কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল । 

দুঃখের বিষয় ‘ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ 
পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা 
পরিপুরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল 
পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে 
বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত 
ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার 
স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার 
বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা 
বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি । দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই 
বহুল পরিমাণে অত্প্ত। 

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর 
থেকেই । আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল 
গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা ৷ 
অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২৯ ১২-১৩ খন্ড 
শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। 

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে 
তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের 
গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম । কিন্ত এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার 
তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি । 

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে 
এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই 
কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। 

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার 
প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্ুভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক- 
পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম 
সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি। 

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় 
দুঃসাহসী ও দায়িতৃপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককুলের হাতে অর্পণ করা 
কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ 
আলেমের অকুষ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যারা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাপাই 
নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম 
বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই গ্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ 
কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত 
রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের । প্রথম খন্ড থেকে 
একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় 
ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ 
অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে 
একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন 
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব । 
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জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খগুগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ 
নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর 
মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল 
আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব । কিছু দিন পর গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমান্বিত 
মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় 
কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক 
সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া 
রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ । সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা 
ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার । 

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে 
বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ 
প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের 
এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে । 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকুল, 
অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্বীবধানের গুরু 
দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব 
আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, 
আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্ণের জন্যে সর্বাঙ্গীন 
কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে 
উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। 

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর 
অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন । আমীন! রোজ 
হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে 
আল্লাহপাক যেন তাদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন! 
ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার 
বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ৩১ ১২-১৩ খন্ড 
রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করা । আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর 
পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে 
তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি 
সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই 
মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে 
সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মুল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ 
আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত । কারণ, 
আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে 
যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে 
হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। 

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের 
মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে 
পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। 
অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি । 

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে 
অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা 
আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় ম্নেহস্পদদের মধ্যে 
ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও 
আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য । একান্ত 
ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের 
মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা । 

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর 
দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল 
যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর 
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সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে । “ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি 
বি-আযীয ।" রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্‌ সামীউল আলীম । 
এবারে আসুন উ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে 
করজোড়ে মিনতি জানাই ৪ “রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা...' অর্থাৎ 
প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের 
পাকড়াও করনা । ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের 
সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার 
প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি 
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং 
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর 
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার 
জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! 


বিনয়াবনত 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
প্রাক্তন পরিচালক, সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, 
ইষ্ট মিভৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । বাংলাদেশ । 


সূরা ১১ ৪ হুদ, মাক্কী 


ন্‌ (১২৩ আয়াত, ১০ রুকু”) 


সূরা হুদ রাসূলের (সাঃ) চুলকে ধুসর বর্ণ করে দিয়েছিল 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বাকর (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেন £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিসে আপনাকে 
বৃদ্ধ করে দিল? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 
আমাকে সুরা হুদ (১১), ওয়াকি'আহ (৫৬), আল-মুরসালাত (৭৭), আম্মা- 
ইয়াতাসাআলুন (নাবা, ৭৮) এবং ইযাশ্‌ শাম্সু কুভূভিরাত (তাকউইর, ৮১) বৃদ্ধ 
করে ফেলেছে। অন্য বর্ণনায় আছে ৪ “সুরা হুদ এবং ওর সঙ্গীয় সুরাগুলি আমাকে 
বৃদ্ধ করেছে। (তিরমিযী ৯/১৮৪) 


পরম করুণাময়, অসীম দয দাদ ভার 
ধর ৫৯20 ০91 4০ 2৭ 
১। আলিফ লাম রা। এটি * “ক ৪ ৫৮ 5 ন 

(কুরআন) এমন কিতাব যার! লা 21 7 
য়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) ০4৫ ₹ 152 গর এঠ 
মযবৃত করা হয়েছে। অতঃপর 1 ০ ৩৮ le: 
বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; রর ্ 
পরজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। 2 7 


২। (এ উদ্দেশে যে,) আল্লাহ ছাড়া | ৭ চৰ ও। 14৮০7 খৰ । 
কারও ইবাদাত করনা; আমি 152] 1 3) ৩৯ 1. 
(নাবী) তীর (আল্লাহর) পক্ষ হতে ECE ৭০4০৮ এপি 
তোমাদেরকে সতর্ককারী ও ০৮23 RL ৪৪৩ 
সুসংবাদদাতা । 


৩। আর (এ উদ্দেশে) যে, J 
তোমরা নিজেদের রবের নিকট |পঠ 4% 1&1 হি 
ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তীর শি ০৩ ৪৬৭ 93 

প্রতি নিবিষ্ট থাক। তিনি 
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তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান 
করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং 
প্রত্যেক অধিক “আমলকারীকে 


পর্ণ 4 ৬৩4 হিতে 14 ক 
1225 2০ 4০1 1929) 


ক . পেট 


0 ১1 ০ Ee 


অধিক সাওয়াব দিবেন; আর যদি | ৮৯৮ 

তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক; ॥= 7 

তাহলে আমি ভীষণ দিনের শাস্তির ৯০ এই ৮৯৮৪, 

আশংকা করি। dE {বৰ 
bbl 31 12519 12 


৪ । আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে | +, ৯৮ রর 
ফিরে যেতে হবে এবং তিনি + এ 
প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা 2০৮44 
রাখেন। 


একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য কুরআনের দাওয়াত 


সুরা বাকারায় হুরূফে হিজার উপর আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে 
তার পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন নেই। তাই ০1 এর উপর আলোকপাত করা 
হচ্ছেনা । ৩4 2 প্র ৬৩ এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার 
আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। আল্লাহর আয়াতগুলি দৃঢ় ও 
মযবৃত। ৩১ এর অর্থ হচ্ছে, আকার ও অর্থের দিক দিয়ে এই আয়াতগুলি 


পূর্ণ মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
(তাবারী ১৫/২২৭) ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য 


দিয়েছেন। এক (রর ১3৫ ০ এটা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ হতে 
অবতারিত। তিনি কথায় প্রজ্ঞাময় এবং কাজের পরিণাম সম্পর্কে মহাজ্ঞাতা। 
নির্দেশ দেয়া হচ্ছে 8 | 91 19১৩৫ 4 আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত 
করনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪. 
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OLE ml ০ ৫) শর ৫ 24 রা পে FE SE 

9 সু! 41 সু al 40) ৩৯ 1955 2 5 ০ CLIN LG 
৩১4০ 


আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সুরা 
আমিয়া, ২১ ৪ ২৫) 

46171 5০৯৫ ০41 এ এ 2 fous 24/471 
Sli A GML NI 2 4০০ GF CES I 
আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নিদেশি দেয়ার জন্য আমি 
প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৬) বর্ণিত হয়েছে ঃ 
"৮49 245425 ও! আমি (নাবী সঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে 
জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করছি, আবার জান্নাতের সুসংবাদও দিচ্ছি। 

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা 
পাহাড়ের উপর উঠে কুরাইশের গোত্রগুলিকে ডাক দিয়ে বলেন ৪ ‘হে কুরাইশের 
দল! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে তোমাদের উপর শক্রুরা 
আক্রমণ চালাবে তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?' সবাই সমস্বরে 
বলে উঠল £ ‘আপনি কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন এমন কথাতো আমাদের 
জানা নেই ৷’ তখন তিনি বললেন ৪ “তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে 
আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। (বুখারী ৪৯৭১, মুসলিম ২০৮, 
দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/১০১) এ শাস্তি অবশ্যই হবে । 

Jl এ ০ এ লি | 88 8 laine ২) 
41:2১ ১০৪ ১ 5 ০১৫) ৬৮ সুতরাং এখনও তোমরা আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ করে নাও। এরূপ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের 
যোগ্য তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। তিনি দুনিয়ায়ও তোমাদের সাথে ভাল 
0709 88 


৮ 


2৬ পে AC, পা শিপ 
LL ৪৮ 4688৮25825০ ৬৮০ ৫৯৪০০ 


সূরা ১১ হুদ ৩৬ পারা ১২ 


মু'মিন পুরত্ষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই 
আনন্দময় জীবন দান করব । (সূরা নাহল, ১৬ ৪৯৭) 

4: 4 ৩১4৫ ০ মহান আল্লাহর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম 
ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি খারাপ 
কাজ করে তার জন্য একটি পাপ লিখে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভাল কাজ 
করে তার উপর দশটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

5 8% ০০৩ ৯৪০৩ ৬৮ (98 19 91 আর যদি তোমরা মুখ 
ফিরিয়েই থাক তাহলে তোমাদের জন্য ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। এটা 
এ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তা“আলার নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং 
রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই কিয়ামাতের দিন শাস্তি ভোগ 
করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 

*৪৩০ 4]। | আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি 
স্বীয় আউলিয়াদের (অনুগ্হভাজনদের) প্রতি ইহসান করতে এবং অপরাধী 
শক্রদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও তিনি ক্ষমতাবান । 
এটা হচ্ছে ভীষণ সতর্কবাণী, যেমন এর পূর্বের বাণী ছিল উৎসাহব্যঞ্ক। 


৫। জেনে রেখ, তারা কুঞ্চিত 


নিবে কে 25 54874 ঘর. 
নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে | _ টিপুর 
লুকাতে পারে। সাবধান, তারা > | 4০৫ 45 


যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) 
জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন 2 4157 ₹42006 4 হও 
তারা যা কিছু গোপন করে 2 

অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই ৬৪ ০454 16+ ৮৮4 এ 
তিনি অন্তরের কথাও জানেন। - 


সুরা ১১ ৪ হুদ ৩৭ পারা ১২ 


সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ খোলা আকাশের নীচে 
প্রস্রাব, পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখত । তখন আল্লাহ 
তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) 
হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ ইব্‌ন জাফর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) ৯১5০ ০৯৬ ৮! 3 এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি 
তাকে বললাম ৪ হে ইব্‌ন আব্বাস! “তাদের বক্ষ সংকুচিত করে রেখেছে’ এর অর্থ 
কী? তিনি উত্তরে বলেন ৪ “এর দ্বারা এ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস 
করতে লজ্জাবোধ করে অথবা খোলা আকাশের নীচে প্রপ্রাব-পায়খানা করতে দ্বিধা 
করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০) 
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ তাদের মধ্যে এমন 
লোকও ছিল যারা খোলা আকাশের নিচে শরীরের আবরণ (কাপড়) খুলে 
প্রাকৃতিক কাজ (প্রস্রাব-পায়খানা) করতে লজ্জা বোধ করতেন, যেহেতু তা খোলা 
আকাশে প্রকাশিত হয়ে পড়ে । এ ছাড়া তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন 
করতেও দ্বিধা করতেন এই ভয়ে যে, তাওতো উম্মুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়। 
তাদের এসব ধারণার কারণে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০) 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ৪ ০: তারা রাতের অন্ধকারে শয়ন করার 
সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা কোন কাজ গোপনেই করুক বা 
প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন। 
একাদশ পারা সমাণ্ত। 

৬। আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী ] 7 . প্র a 
রি ৩৮১৪ ও Hho এ 
রিফুক আল্লাহর যিম্মায় না| _ 25 
রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের 233 (৫১, 41 ৬০ ১] 
দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প নে 
অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই 14 ESCO LATIN 
কিতাবে মুবীনে (লাওহে কিনি লি 
মাহফুষে) রয়েছে। ৫ 


A 


ঙ 
শ্গ্ৰ 
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আল্লাহ তা“আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ছোট-বড় স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং 
পানিতে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলুকের জীবিকা তারই যিম্মায় রয়েছে। তিনিই 
ওগুলির চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, স্থির থাকা, মৃত্যুর স্থান, গর্ভাশয়ের মধ্যে 
অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। এটা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং একদল মনীষী বর্ণনা করেছেন। 

এসব ঘটনা এ কিতাবে লিখিত আছে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে 
এবং এঁ কিতাবই এর ব্যাখ্যা দান করে থাকে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


2০৫ %% এনে 4 ন rd প্‌ Eo ন পা 

82 914৮৪ shi gb YG IN G15 ৩৪ U5 
Jada idl লো, ০৮ 
১৬৪ JS so SY এ 
ভ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত 
প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই 
লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি । অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে 


সমবেত করা হবে । (সূরা আন‘আম, ৬ £ ৩৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
আরও বলেন ৪ 
হু 


E rp ন 27, 4 নাপ এব ৬৫ 254437 24 AEA 
AI II GALS 52 JUS Sl SU ০০০ 
ভা পর্ণ £ ৩৫ PE ট্রি পর ০ এপ ০ ৫ 22 4 ০৫ + 
৮০০ J; ৮০ ১1 ০০০৮৩ এ 2৮ 5 ৮6০ ১] 2575 0৪ LS Lj 
95:55 ও ২15 Ys 
অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা 
জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তার অবগতি 
ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভু-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে 
একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তও পতিত হয়না; 
সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে । সুরা আন‘আম, ৬ 8 ৫৯) 
৭। আর তিনি এমন, যিনি ০-417 , রা ০ 
সমস্ত আসমান ও যমীনকে ৮৮৯৮২) ৮ ৮4 $25.0 
সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং ্ 
সেই সময় তার আরশ পানির 1 
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উপর ছিল, যেন তোমাদেরকে : 777 1 ++ ০ 2 
2 নেন যে, sll ds ১4১৮ ২)? 
তোমাদের মধ্যে উত্তম) 2০০ ॥ ০০ 
'আমলকারী কে? আর যদি ১৮৮ ৬+! 
তুমি বল ঃ নিশ্চয়ই 2 22 ০ & 
জীবিত করা হবে, তখন যে Ee 
সব লোক কাফির তারা বলে ৪/3! ১০ 05 + 
এটাতো নিছক স্পষ্ট যাদু 


> ৫ পু তে র্তি ৮৫ Lor 
bl ৰচত or 
৮৮৪০5 YL A 


দিনের অন্য তাদের খেতে নী নি 55 A 
৮ ৫২৫ ৮5হ S33 3 
সেই শাস্তিকে কিসে আটকে] , 73, ».,, এ 
রেখেছে? স্মরণ রেখ, যেদিন 12১60 (9 1 এলি 
ওটা তাদের উপর এসে পড়বে] ,. শির এ 
তখন তা কারও নিবারণে 17৮ ৬৮০ ৩০ 
কিছুতেই নিবারিত হবেনা, হুল 

আর যা নিয়ে তারা উপহাস ]-44 19১6 ৮ 
করছিল তা এসে তাদেরকে 
ঘিরে নিবে। হা ০ 


আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী এবং নভোমভ্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের উপরই তার ক্ষমতা 
রয়েছে। আসমানসমূহ ও যমীনকে তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এর পূর্বে 
তার আরশ পানির উপর ছিল। যেমন ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত 


সূরা ১১ ৪ হুদ 80 পারা ১২ 


আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ‘হে বানু তামীম 
(গোত্র)! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর ৷’ তারা বলল ৪ ‘আপনি আমাদের সুসং্‌ 
প্রদান করলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করলাম । তিনি (পুনরায়) বললেন ৪ “হে 
ইয়ামানবাসী! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর’ তারা বলল ৪ “আমরা গ্রহণ 
করলাম। সুতরাং সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন!’ 
তিনি বললেন ৪ “সর্ব প্রথম আল্লাহই ছিলেন এবং তার আরশ ছিল পানির উপর । 
তিনি লাউহে মাহফুযে সব জিনিসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন ৷’ হাদীসের বর্ণনাকারী 
ইমরান (রাঃ) বলেন ৪ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পর্যন্ত 
বলেছেন, এমন সময় আমার কাছে এক আগন্তক এসে বলে £ “হে ইমরান (রাঃ)! 
আপনার উন্ত্রীটি রশি ছিড়ে পালিয়ে গেছে ।' আমি তখন ওর খোজে বেরিয়ে পড়ি। 
সুতরাং আমার চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি 
বলেছিলেন তা আমার জানা নেই ৷’ (আহমাদ ৪/৪৩১, ফাতহুল বারী ৬/৩৩০, 
মুসলিম ৪/২০৪১) 

আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার 
বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্ট জীবের ভাগ্য লিখে রাখেন এবং তার আরশ ছিল পানির 
উপর ৷’ (মুসলিম ৪/২০৪৪) 

এ হাদীসের তাফসীরে আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (হে বান্দা)! 
তুমি আমার পথে) খরচ কর, আমি তোমাকে তার প্রতিদান দিব ৷’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ ‘আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ রয়েছে। রাত 
দিনের খরচ তার কিছুই কমাতে পারেনা । তোমরা কি দেখনা যে, আসমান ও 
যমীনের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ খরচ করে আসছেন? অথচ তার ডান 
হাতে যা ছিল তার এতটুকুও কমেনি। তার আরশ ছিল পানির উপর ৷ তার হাতে 
মীযান (দীড়িপাল্লা) রয়েছে যা তিনি কখনও উঁচু করছেন এবং কখনও নীচু 
করছেন ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/২০২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 8 

১৩০ ১০৮ SY: 5343 যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, 
তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? আসমান ও যমীনের সৃষ্টি তোমাদেরই 
উপকারের জন্য । তোমাদেরকে তিনি এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা শুধু 
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তারই ইবাদাত করবে এবং তার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা । তিনি 
দহ NN LOLA 
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আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যহিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি 

করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই । সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে 
জাহানামের দুর্ভোগ । (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ২৭) আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ 

০৯45 01 SS এত এপ্স 
তোমরা কি মনে করোছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবতিতি হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত 


মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাবব । (সূরা 
মুমিনূন. ২৩ ৪ ১১৫-১১৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন £ 


চে 


০১-০০৪ J ০০3 ৩০৪৮৩ L? 
আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত 
করবে । (সূরা যারিয়াত, ৫১ ৪ ৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 
5% ০৮ 4 ৮৪9৩ যেন তোমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, 
তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? মহান আল্লাহ উত্তম আমলকারী’ 
বলেছেন, ‘অধিক আমলকারী” বলেননি । কেননা উত্তম আমল হচ্ছে ওটাই যার 


মধ্যে থাকে আন্তরিকতা এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের শারীয়াতের উপর | এ দু'টির মধ্যে একটা না থাকলেই সেই 


আমল হবে বৃথা ও মূল্যহীন । 
কাফিরেরা তা ত্বরান্বিত করতে বাক-বিতন্ডা করে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ... ০১০ 4৫ ০০ 99526 ৪৫ ৩৪ ৩৫ 
হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তাদেরকে 
তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত করবেন তাহলে তারা স্পষ্টভাবে বলবে, আমরা 


[ASA ৮০৫ 


সূরা ১১ ৪ হুদ ৪২ পারা ১২ 


এটা মানিনা। অথচ তারা জানে যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 
আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 


গর্ত EE ৫ শৰ্ত Eid 26০ 


05৮46 ঞা 0554 ৮৫0৮ ০2৮৫০ ০%$ 
তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা 
অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (সূরা যুখরুফ, 
৪৩ ৪ ৮৭) 


5280 25115 IN 541 9 ও ৩০ LOD ০ 


যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর £ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
এবং চাদ-সুর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ! (সুরা 
আনকাবৃত, ২৯ ৪ ৬১) এতদ্সত্তেও তারা পুনরুথানকে এবং বিচার দিবসকে 
অস্বীকার করছে! এটাতো স্পষ্ট কথা যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যার পক্ষে কঠিন 
হয়নি, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও তার পক্ষে কঠিন হবেনা । বরং প্রথমবারের তুলনায় 
দিনার কানন 


ন 28 2 2 HOE RED পি এ 
এ ৩০১9৮994৬০৫ 5 একা 9 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; 


এটা তার জন্য অতি সহজ । (সুরা আলে ইমরান, ৩০ £ ২৭) আল্লাহ তাআলা 
আরও বলেন ঃ 


৪৭০০৮১৫৫313 
তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরু্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও প্রুনরুথানের 
অনুরূপ । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ২৮) তাদের উক্তি ৪ 
রর ৬০ ৯৮ 414৯ ৩! মুশরিকরা অস্বীকার ও বিরোধীতা বশতঃ বলে ৪ 
হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যে কিয়ামাত সংঘটিত 
হওয়ার কথা বলছেন, আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করিনা । এটা স্পষ্ট যাদু 


ছাড়া আর কিছুই নয়। তার যাদু তাকে যা বলায়, সে চায় তোমরাও তা অনুসরণ 
কর। আল্লাহ তা“আলার উক্তি ৪ 


সূরা ১১ হুদ ৪৩ পারা ১২ 


এ] 552 হণ এ! ০1১৪ ৮৪৩ ৬51 ১59 আমি যদি 


কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি তাহলে তারা এ শাস্তি 
আসবেনা মনে করে বলে, এই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? তাদের অন্তরে 
কুফরী ও শির্ক এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে কোন ক্রমেই 
তা দূর হচ্ছেনা । 


“উম্মাহ” শব্দের অর্থ 
কুরআন ও হাদীসে &৫ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন 
সময় এই শব্দ দ্বারা সময় বা সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন a এ 
সূরা ইউসুফের 24 95519 তকে EY sl J 
হন (১২ ৪ ৪৫) এই আয়াতে ৷ অর্থাৎ বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল 


এবং বহুদিন পর তার স্মরণ হল, সে বলল... ৷ অনুসরণীয় ইমামের অর্থেও %21 
শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ 


১১34 এই স্থলে এবং 


০৫০৫2 ঠক রে কিনি, 
057৬] ০০ SU 25 ৮৮ BEG 2 ৩৪০৮৫ 
নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে 
ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ১২০) মিল্লাত” ও ‘দীন’ অর্থেও 
এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে খবর 
দিতে গিয়ে বলেন ৪ 


০০০4৪৫৮৯১০০ পুল 8 2 পু ৫০০০4 

আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী 
এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ২৩) এ 
শব্দটি জামাআত বা দল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার উক্তি ৪ 


সুরা ১১ ৪ হুদ 88 পারা ১২ 


যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক 
তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ২৩) মহান আল্লাহর 
আরও উক্তি ৪ 


পা ০৪৮৫৭ পর ৬4 2:৮৮ ক্লে 
2১৯৯1155520 4 15:2১ 95০৩ 20০ 512 ৩ 
আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি 


প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (সুরা নাহল, ১৬ £ ৩৬) আল্লাহ 
তাআলা আরও বলেন ঃ 


222 লি Ler ০১৩ otf এল লাল রে 1g Hts রি 
১ ১৩ ELD en ৫৮০৪-১৫/১*০ 219 Jy) 2 JY 
০৯০৮ 


প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার 
দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের 
প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৪৭) সহীহ মুসলিমে 
রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “ধার হাতে আমার 
প্রাণ তার শপথ! এই উম্মাতের যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আমার নাম শুনল অথচ 
ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।' মুসলিম ১/১৩৪) তবে অনুগত 
দল ওটাই যারা রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


চারার রা রা 
০০০৯ 22125 দি 
তোমরাই সবোঁভিম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব 


ঘটানো হয়েছে। (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১১০) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি বলব, আমার 


উম্মাত! আমার উম্মাত!, (মুসলিম ১/১৮৩) 221 শব্দটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী অৰ্থেও 
ব্যবহত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি 
6 35 6 ভি 197৯5425059 
মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল 


পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৯) আল্লাহ 
তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ 


সূরা ১১ হুদ ৪৫ পারা ১২ 


তো --* ৭০ ৭০1 ES 519১1 55 
আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পযন্ত আল্লাহর 
আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১১৩) 

০ আর্ট ET 
৮৭] না 
অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে 2০5 
নিই তাহলে সে নিরাশ ও 4] 45 ৫৮৮7১ 


রিচি 


অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। s 2 1 
১০০৪ 

১০। আর যদি তাকে বিপদ- 2 Lo 2 

আপদ স্পর্শ করার পর আমি 3 


তাকে গা সাযতের দি থয ০2 4 42৫2 
করাই, তখন সে বলতে শুরু 21552 SL 

করে £ আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর নর নি রা ররর, 
হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব : 5 4] ৩৪ SE) 
করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা ed 
করতে থাকে। ৪৪ 


১১। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে 7০০০ 
ও ভাল কাজ করে এমন 19৯০51০০০৮৫ 3]. 


21 21721 প 
এবং বিরাট প্রতিদান। A LD সপ lal 
ZL 0°84 
৮4৯19 ১)৪৯০ 
সুখ ও দুঃখের সময় মানুষের মনোভাবের বর্ণনা 


পূর্ণ ঈমানদারগণ ছাড়া সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে সব খারাপ দোষ ও 
বদ অভ্যাস রয়েছে, আল্লাহ তাআলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষ 
সুখের পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং 


সূরা ১১ ৪ হুদ ৪৬ পারা ১২ 


মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে, ইতোপূর্বে যেন সে 
কোন আরাম ও সুখ ভোগ করেইনি। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় যে 
তাদের উপর শান্তি নেমে আসতে পারে এ আশাও তারা করেনা । পক্ষান্তরে দুঃখ- 
কষ্টে পতিত হওয়ার পর যদি সুখ-শান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলতে 
শুরু করে ৪ ৪৫ ৩৬৭ ০৯১ ৫24 দুঃসময় তাদের উপর থেকে সরে 
গেছে। এ কথা বলে তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর গর্ব 
করতে থাকে । এর পর আবারও যে তাদের উপর দুঃখ-বিপদ নেমে আসতে 
পারে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। 

প্ত পি ১8০ ৮ ৬.9 ০৪০৫ 19০69 ke পে মু 
কিন্তু যারা মু'মিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য 
ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও 
তার অনুগত হয়ে থাকে । এসব লোক এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার লাভ 
করে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! মুমিনের উপর এমন কোন কষ্ট, 
বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পতিত হয়না যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা 
না করেন, এমন কি একটা কীটা ফুটলেও ৷’ (আহমাদ ৩/৪) সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
খযার হাতে আমার জীবন তার শপথ! মুমিনের জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটি 
ফাইসালা কল্যাণকর হয়ে থাকে । সে সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 
ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, ফলে 
তখনও সে কল্যাণ লাভ করে থাকে । (মুসলিম ৪/২২৯৫) এ জন্যই আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 


os ao 4 ৭:4০ ০ রদ ও >» 4 পর রি পর 
০০০০৮2019০5 15515 A খু! ০৯ ৬৮ GSN 6 খাও 
24210617219 FIC oF; 
মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্ত তারা নয়, 
যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও 


ধের্য ধারণে পরস্পরকে উদ্ধুদ্ধ করে । (সুরা আসর, ১০৩ ৪ ১-৩) মহান আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন ৪ 


সূরা ১১ হুদ ৪৭ পারা ১২ 


6৮০৯ Soy) 
মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে । (সূরা মা'আরিজ,৭০ 8 ১৯) 


১২। তুমি কি অংশবিশেষ বর্জন |” ড়া এ প্র: 
র্‌ টি প্‌ ৭ 
করতে চাও এ নির্দেশাবলী হতে 4 ০৮০ 490 44453 
যা তোমার প্রতি অহী যোগে % 74. 
প্রেরিত হয়? আর তোমার মন |-53 ৯৮৮ 


সংকুচিত হয় এই কথায় যে, ৫ ধিরেরা রে 2 গনি 
তারা বলে ৪ তার প্রতি কোন | ০১১1 ১) 15524 01 এ)-৮৮ 
ধন-ভান্ডার কেন নাযিল হলনা, [০6 4. ».. _. 89০০০ 
অথবা কেন তার সাথে একজন | ৬] ১4০০ 2 91 75 4৮ 
(মালাক/ফ্ষেরেশত।) আসেনা? 15৮.১৮০০০৪ 
তুমিতো একজন সতর্ককারী 546 44317 2 ত! ৮১! 
মাত্র, আল্লাহই সবকিছু? a ৮ 
পরিবেষটনকারী। +73 ০৫ 


১৩ কি তার যে, |, 4 4 
জন 
বলে দাও $$ ৯৬ 2 EY 9 
EL ওর জি Als Iw pia 050 
দশটি সূরা আনয়ন কর এবং , ৰ ০ & 
(নিজ সাহায্যাৰ্থে) যে সমস্ত 1০ 
গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার টড 
ডেকে আন, যদি তোমরা ৩] | 
সত্যবাদী হও। / 


১৪। অতঃপর যদি তারা রা রর 
তোমাদের ফরমায়েশ পূৰ্ণ ৯১ [9৯428 DB. 
করতে না পারে তাহলে তোমরা 


তাহলে এখন তোমরা মুসলিম রি ৯৮ 
হবে কি? 
কাফিরদের উপহাসের জন্য রাসূলের (সাঃ) মনঃকষ্ট 


কাফির ও মুশরিকরা যে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বিদ্রুপ ও উপহাস করত এবং এর ফলে তিনি মনে কষ্ট পেতেন, তাই 
এখানে আল্লাহ তা'আলা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি তাদের উক্তির 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ৪ 


€ তা Bs 3 Aad 4 AE ES Rea 
15531 8 si 2০০] ৭০৪ 55591149019? 


৮৮ ভর্ ৫ চে পক শ্র্ ££ er পাপা ৮৫ 1৮ 42 
5 29 এ] ০26211954৩০ ৩০০১3 ৬০০ এ 0১ 


তারা বলে £ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা 
করে? তার কাছে কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত 
সতকর্কারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান 
দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংখহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও 
বলে £ তোমরাতো এক যাদুখস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ 
৭-৮) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলছেন ৪ “হে নাবী! তুমি হতোদ্যম হয়োনা এবং দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত 
থেকনা। তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে মোটেই অবহেলা করনা । রাত- 
দিন তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাক । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ১১ ৪ হুদ ৪৯ পারা ১২ 


০৮৮২5 453০ ৬৮৪26 এ 

আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। (সুরা 
হিজর, ১৫ ৪ ৯৭) তাদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করনা । এরূপ যেন না 
হয় যে, তুমি কোন একটি কথা বলা বাদ দিবে কিংবা তারা তোমার কথা মানে 
না বলে চুপচাপ বসে থাকবে । আমি জানি যে, তারা তোমাকে উপহাস করছে। 
তবে জেনে রেখ যে, তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও উপহাস করা হয়েছিল, 
অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং ধমকানো হয়েছিল । কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করে 
দাওয়াতের কাজে অটল ও স্থির থেকে ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আল্লাহর 
সাহায্য এসে গিয়েছিল ৷’ 


কুরআন মুঁজিযা হওয়ার ব্যাপারে একটি উদাহরণ 
এরপর আল্লাহ তাআলা কুরআনুল হাকীমের মুঁজিযা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেন যে, এই কুরআনের মত কিতাব আনাতো দূরের কথা, এর মত দশটি সুরা, 
এমনকি একটি সুরাও রচনা করার ক্ষমতা কারও নেই, যদিও সারা দুনিয়ার লোক 
মিলিতভাবে তা রচনা করার চেষ্টা করে। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার কালাম । তার সত্তার যেমন কোন তুলনা নেই, অনুরূপভাবে তার 
গুণাবলীও অতুলনীয় । এটা কখনও সম্ভব নয় যে, তার কালামের মত তার সৃষ্টির 
কালামও একই রকম হবে। আল্লাহ তা'আলার সত্তা এর থেকে বহু উর্ধ্বে এবং 

এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । ইবাদাত-বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র তিনিই । 


0 | 724১ 4) ৩৪ হে মানুষ! যদি তারা তোমার আহ্বানের জবাব না 
দেয়, তা কখনও সম্ভবও নয় এবং তাদের দ্বারা আজ পর্যন্ত এটা সম্ভব হয়নি, 


তখন বিশ্বাস রেখ যে, তারা এটা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ । 
প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহরই কালাম এবং তারই নিকট থেকে অবতারিত। সুতরাং 


এসো, ইসলামের পতাকার নীচে দাড়িয়ে যাও এবং বল ৪ 9৯ 41 1 ১ ০, 

আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। 

১৫। যারা শুধু পার্থিব জীবন 5:5] 4 42 - 2 পে 
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এবং ওর জাকজমকতা কামনা | ৮ রি 

করে, আমি তাদের 5০৫1 ৮2০ ALL ax 28 ri 

কৃতকর্মগুলির ফল দুনিয়ায়ই শি] ০১৮ 55 bl 
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দিয়ে দিই, তাদের জন্য কিছুই টার হারা pi oof 
কম করা হয়না। ১ চে ৯3 জে শিপ 
পিড়িতে 
৬০০৮০] 


১৬। এরা এমন লোক যে, |, , ৮০ 517, 

তাদের জন্য আখিরাতে $ ৯৯ ৩০৮ ০1 এটি NN 
জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই ০. এপ 3 শে টপ 
নেই; আর তারা যা কিছু] 45৮5 এএা 3) 53 
করছে তাও বিফল হবে। বা 


এই আয়াতের ব্যাপারে আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেন যে, রিয়াকার বা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সৎ কাজ করে তাদের সৎ 
কাজের প্রতিদান এই দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়, একটুও কম করা হয়না । সুতরাং 
যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে সালাত আদায় করে কিংবা সিয়াম পালন 
করে অথবা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে, তার বিনিময় সে দুনিয়ায়ই পেয়ে 
যায়। আখিরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও আমলহীন অবস্থায় উঠবে। (তাবারী 
১৫/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন । (তাবারী ১৫/২৬৪, ২৬৫) 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত দু'টি 
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৫) আর মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন যে, রিয়াকারদের ব্যাপারে এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী 
১৫/২৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যার উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা অনুযায়ী তার 
সাথে ব্যবহার করা হবে । যে আমল দুনিয়া সন্ধানের উদ্দেশে হবে আখিরাতে তা 
বিফল হয়ে যাবে। যেহেতু মুমিনের আমল আখিরাত সন্ধানের উদ্দেশে হয়ে 
থাকে সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং 
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দুনিয়ায়ও তার সৎ কার্যাবলী তার উপকারে আসবে । (তোবারী ১৫/২৬৪) আল্লাহ 
হাহুয়াররের? 


উনি ইসি] ৫০ 2১০] iy ১৮০ 


তি প্রত 2 
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পরে তার জন্য জাহারাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও 
অনুখহ হতে বঞ্চিত অবস্থায় ॥ যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর 
জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের এচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে । তোমার 
রাবব তার দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের 
দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । পরকালতো নিশ্চয়ই মধার্দায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়তে শ্রেষ্ঠতর । 
(সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৮-২১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন 8 


১২৪০ ০9০ ও ৮৭ ৯ ভা ভি ৯৯৪ DE ৬৮ 
রা 2, ৰ Ki ~ শু লিঃ নি ic 2 
০ ৩৪ DE IIA ০৩ ৫৪ BF ৩০৮ 
যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত 


করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। 
কিন্ত আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা । (সূরা শুরা, ৪২ ৪ ২০) 


খা 


১৭। তারা কি এমন ব্যক্তিদের 

সমান হতে পারে যারা কায়েম ১১23০ ০৫ ০০ 
আছে তাদের রবের পক্ষ হতে | 

প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর | 3 422 3৯15 ১9525 5 
এবং যার কাছে তীর প্রেরিত (i 
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এক সাক্ষী আবৃত্তি করে; এবং 1৮1৮1 বঁ « 
তাদের কাছে মূসার কিতাব 
রয়েছে, যা পথনির্দেশে ও ESC: .. 
রাহমাত স্বরূপ? এমন 48 ৬৪% 0151 ৯৯৩3 
লোকেরাই এর প্রতি ঈমান MER i শু 
রাখে। আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের [৮1১০ 3005 ০4 525৩ ০ 
যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য , 
করবে, জাহান্নাম হবে তার ৩ ১৪ 

প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব তুমি « এ 

কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত 2222 
জে Lie 2 5 এ] 49৮ 
কিতাব তোমার রবের সন্নিধান| 4 গপ? 4 তে 
হতে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ০৮ 1 ০৯১ 
ঈমান আনেনা। ৪ 


এখানে আল্লাহ তা'আলা এ মুমিনদের অবস্থার সংবাদ দিচ্ছেন যারা তার 
সেই প্রকৃতির উপর রয়েছে যার উপর তিনি তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, 
যারা তার একাত্মবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য নেই । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

415 TLS ভা HSS ৮৮ SMEG rE 

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, RE ett 
করেছেন । (সুরা রাম, ৩০ ৪ ৩০) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ প্রত্যেক আদম সন্তান 
(ইসলামী) প্রকৃতির উপর জন্ুগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে 
ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন পশুর বাচ্চা নিখুত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
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বিশিষ্ট হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে । তোমরা কি ওকে কান কাটা অবস্থায় দেখতে 
পাও? (অর্থাৎ জন্মের সময় ওর কান কাটা থাকেনা, বরং পরে মানুষই তার কান 
কেটে থাকে) (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) 

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্‌ন হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন £ আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ৪ ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী রূপেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু 
শাইতান তাদেরকে তাদের দীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের উপর আমি যা 
হালাল করেছি তা হারাম করেছে । আর তাদেরকে আদেশ করেছে যে, তারা 
যেন আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, আমি যার কোন দলীল প্রমাণ 
অবতীর্ণ করিনি । (মুসলিম ৪/২১৯৭) 

সুতরাং মুমিনের ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর অহীর সাথে মিলে যায়। 
সংক্ষিপ্তভাবে ওর বিশ্বাস প্রথম থেকেই থাকে । অতঃপর ওটা শারীয়াতের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়। তার ফিতরাত বা প্রকৃতি এক একটি মাস্আলার সত্যতা 
স্বীকার করতে থাকে । অতঃপর সঠিক ও নিখুত ফিতরাতের সাথে মিলিত হয় 
পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে দেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌছে 
দেন তার উম্মাতের কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি ৪ 

৮ 4৩ ০3 কুরআনের পূর্বে মূসার (আঃ) কিতাব বিদ্যমান ছিল 
এবং তা হচ্ছে তাওরাত এই কিতাবকে আল্লাহ তাআলা এ যুগের উম্মাতের জন্য 
পরিচালক রূপে পাঠিয়েছিলেন এবং ওটা ছিল তার পক্ষ থেকে করুণা স্বরূপ । এই 
কিতাবের (তাওরাত) উপর যার পূর্ণ ঈমান রয়েছে সে অবশ্যই এই নাবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের উপরও ঈমান 
আনবে । কেননা 4৮79 5! এ কিতাব এই কিতাবের (কুরআন) উপর ঈমান 
আনার ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বরূপ । 

এরপর আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশ 
অমান্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ৪ AHN ০ 4 ৮4৫ ৩৫) 


১১০ 9৬ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার যে কোন জামা‘আত বা 
দলের কাছে কুরআনের অমিয় বাণী পৌছল, অথচ তারা ওর উপর ঈমান 
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আনলনা তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী । যেমন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্বীয় 
নাবীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ 
পরত ৮০ 45 কু 
2৩45 -155০) 
যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে 
এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন“আম, ৬ ৪ ১৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


(৪৫0৮5 এ সরা il 

হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে 
প্রেরিত হয়েছি । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 

:০% 5৬ ০০1 ৬ » ১৬৫ ০৪) দলসমূহের যে কেহ এটাকে অমান্য 
করবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম । 

আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! এই উম্মাতের 
মধ্য হতে যে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার কথা শুনল অথচ তার উপর ঈমান 
আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।' (মুসলিম ১/১৩৫) 


প্রতিটি হাদীস কুরআন দ্বারা প্রমাণিত 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে আইউব আশ শাখসিয়ানী (রহঃ) বর্ণনা 
করেন 8 “আমি যে বিশুদ্ধ হাদীসই শুনতাম, ওর সত্যতার সমর্থন আল্লাহর 
কিতাবে অবশ্যই পেতাম । উপরোল্লিখিত হাদীসটি শুনে কুরআনুল হাকীমের কোন্‌ 
আয়াতে এর সত্যতার সমর্থন মিলে তা আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম । তখন 
আমি উপরোক্ত হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই আয়াতটি পেলাম । আয়াতটি 
হল 82৮০ ১5৬ ৮০৮4 ৩০ এ ০44 95) আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে 
ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান । সুতরাং এর 
এল ১৫/২৮০) মহান আল্লাহর উক্তি 8 


৩ ওস্পা বু) £2 5০ ও ৬৪ ৯৬ হে নাবী! এই পবিত্ৰ কুরআন 


hs তোমার রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে আসার ব্যাপারে তোমার মোটেই 
সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 
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ld 5৫০5 ৮8০০ NED US | 
আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমুহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, 
এতে কোন সন্দেহ নেই । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা আরও বলেন ৪ 


05620 এ 45 4 খুলা এ)? Dl 


আলিফ-লাম-মীম । ইহা এ খন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ 
নেই; ধর্ম-ভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথ নির্দেশ । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১-২) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার $ 
১৪০৮ 3 ০০৫। না 45 কিন্ত অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন 
করেনা । এই উক্তিটি তীর নিম্নের উক্তির মতই ৪ 
জা 


০০৮৮৮৮৮৮2০০ এা ৮? 


তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয় । (সুরা ইউসুফ, 
১২৪ এ LLL EU 


ENE রনির EE UME ICME TT TEE 


তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে । (সূরা আন‘আম, ৬ ৪ ১১৬) 
অন্যত্র রয়েছে 8 
A AALS 


0 9 5 ১১৩ AD Lt) শত ০০ এ 
তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে 
একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল । (সূরা সাবা, ৩৪ ৪ ২০) 


১৮। আর এ ব্যক্তি অপেক্ষা 2 _ 
অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে | 573! ৮৯৪ 11 055 ০1 
হবে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা £ 5 
আরোপ করে? এরূপ ৫075 
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সামনে পেশ করা হবে এবং 
সাক্ষী (মালাইকা) বলবে ৪ 
এরা এ লোক যারা নিজেদের 
রাব্ব সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ 
করেছিল। জেনে রেখ, এমন 
যালিমদের জন্য আল্লাহর 
লা*নত, 


০ রব 
Tal NA ০৬৪৭ 
€%+ 5? শর্ত পা 8 পপ পা 
HAA খু 05 bin 

Ld Ga a 
0৮৮৮] ০ 


১৯। যারা অপরকে আল্লাহর 
পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং 
ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় 
লিপ্ত থাকত; আর তারাতো 
আখিরাতেও অমান্যকারী । 


০ এ টপ 
05৯5 ৮১৮৯৪ 


২০। তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে |; 


আল্লাহকে অক্ষম করতে 
পারেনি, আর না তাদের জন্য 
আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়কও 
হল। এরূপ লোকদের জন্য 
দ্বিগুণ শাস্তি হবে; এরা 
(অবজ্ঞার কারণে আহকাম- 
সমূহ) না শুনতে সক্ষম 
হচ্ছিল, আর না তারা সত্য 
(পথ) দেখছিল। 


c পু পিল পি PA রি = 28 
41০০ ৮৫ es 2 
তন] 0৯592255186 0 


14 2127 পে 
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২১। এরা সেই লোক যারা 
নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ 


2 2 
2৬৬ ০] ৪9 YN 
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২২। এটা সুনিশ্চিত যে, এপার ছা 2 3.5 RL 7 YY 

আখিরাতে এরাই হবে ৪৯ এ নি (০৯ ১. 

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । 4৮5 £132 
২০১০ তি 


আল্লাহ সম্বন্ধে যারা নতুন উদ্ভাবন করে এবং মানুষকে তার 
পথ অনুসরণে বাধা দেয় তারাই বড় ক্ষতিগ্রস্ত 

যে সব লোক আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা আরোপ করে, আখিরাতে তাদের 
মালাইকা, রাসূল, নাবী এবং সমস্ত মানব ও দানব জাতির সামনে অপমাণিত ও 
লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সাফওয়ান ইব্‌ন মুহরিয্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন ৪ (একদা) আমি ইব্‌ন উমারের (রাঃ) হাত ধরেছিলাম, এমন সময় 
একটি লোক তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল ৪ “কিয়ামাতের দিন গোপন 
আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি কিছু 
বলতে শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই মহা মহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিন বান্দাকে 
নিজের নিকটবর্তী করবেন, এমনকি তিনি স্বীয় ছায়া তার উপর রাখবেন এবং 
তাকে জনগণের দৃষ্টির অন্তরাল করবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার পাপগুলির 
স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলবেন ঃ “অমুক পাপকাজ তোমার জানা আছে কি? 
অমুক পাপ তুমি জান কি? অমুক পাপকাজ সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? এ 
মু'মিন বান্দা তার পাপকাজগ্তলি স্বীকার করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মনে 
করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য । এ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে বলবেন 
৪ ‘হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার এই পাপগুলি ঢেকে রেখেছিলাম । 
জেনে রেখ যে, আজকেও আমি ওগুলি ক্ষমা করে দিলাম ৷’ অতঃপর তাকে তার 
সাওয়াবের আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের উপর 
সাক্ষীদেরকে পেশ করা হবে । তারা বলবে £ “এরা এ লোক যারা নিজেদের রাব্ব 
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সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ যে, এমন অত্যাচারীদের উপর 
আল্লাহর লা'নত।” (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৮/২০৪, মুসলিম ৪/২১২০) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি $ 

১ ৬৯5) এ) এল ৩৪ ৩১৭ ৬০ যে লোকেরা জনগণকে 
সত্যের অনুসরণ করতে এবং হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে, যে পথ 
অনুসরণ করলে তারা মহামহিমাঘিত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। ৮৮ ৮৯9 এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত 
থাকত । আর তারা কামনা করে যে, তাদের পথ যেন সোজা না হয়ে বক্র হয় 
এবং আখিরাতের দিনকেও যেন অস্বীকার করে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে একদিন 
সংঘটিত হবে তা তারা বিশ্বাস করেনা । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


১ all ৩৪১ ৩০ ৮ OT 6) PN ও HPS IHS OU) 
৮4 তারা ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ 
ছাড়া কেহ সহায়ক হল । অর্থাৎ তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা সম্পূর্ণ রূপে 
আল্লাহর অধীনস্ত । সব সময় তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম । 
তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ায়ই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। 


কিন্ত তার পক্ষ থেকে তাদেরকে অল্প দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং শাস্তি 
কে তরান্বিত না করে বিলম্বিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


ASAT 24 E24 obs এত ৫9 পর্চি 
তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ছুটাছুটি 


করবে । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৪২) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ৪ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা 
অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন আর 
ছেড়ে দেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এ জন্যই আল্লাহ 


তা'আলা বলেন ৪ ১1420 ৮৫ ০4০১ এরূপ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি 
প্রদান করা হবে। কারণ তারা আল্লাহর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগায়নি। সত্য 
কথা শোনা হতে কানকে বধির করে রেখেছে এবং সত্যের অনুসরণ হতে 
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চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নামে প্রবেশের 
সময়ের খবর দিচ্ছেন ৪ 


pI ৫০ tas AS E516; 
এবং তারা আরও বলবে £ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ 


করতাম তাহলে আমরা জাহার্নামবাসী হতামনা । (সুরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ১০) অন্যত্র 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন $ 
RE de Er Rl 4 72 %4৫ পা পা এ পা ৭. 4 পলি রি 

০/এএা ১ 04 BS Hi 9৮০০০15৬০৩১ বা 

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তি 
র উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৮৮) এ জন্যই তারা যা 
প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দিয়েছে তার প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি আদেশের উপর ও 
প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার উপর তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ 
তা'আলার উক্তি £ 

১১৮০৫ 1১৩ ০৮৬৪ ০) ৮501১টপি 040 ৬৬ বেরা 
সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যে সব উপাস্য 
(দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে 
গেছে) অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে । কারণ তারা গরম 
আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ওর মধ্যেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। 
ক্ষণিকের জন্যও এঁ শাস্তি হালকা করা হবেনা । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 


দিনে 


ae HEY Ls Ul 

যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব । (সূরা 
ইসরা, ১৭ ৪ ৯৭) 

১১15৩ ৬ ৮ 4৩০৫ আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য/দেবতা তারা 
তৈরী করে নিয়েছিল এদিন সেগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা । বরং 
তাদের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সাধন করবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


টি pe hits 4 ৪ a টি শর্ত পে ৪ ty Cd ৰ 
০১৪৫ gil B65 ISNA তিন 
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যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এগুলো হবে তাদের 
শত্রু, এগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সূরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ৬) অন্য 
55575775557 


te Lis ATT fg এ ৩৩৮৪ 


যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে 
তখন তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন হয়ে যাবে । (সূরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ১৬৬) 

এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার সংবাদ দেয়। ০১৮-৯% (১ 5০০মু। ও ৯ 89 ও এটা সুনিশ্চিত 
যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । কেননা তারা জান্নাতের সুবিশাল 
বাসস্থানের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্তকে গ্রহণ করেছে। তারা গ্রহণ করে নিয়েছে 
আল্লাহর নি'আমাতরাশির পরিবর্তে জাহান্নামের আগ্তনকে । আরও গ্রহণ করেছে 

জান্নাতের সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে জাহান্নামের অগ্নিতুল্য গরম পানিকে এবং 
SMO UE 
পুঁজকেই কবুল করে নিয়েছে। আর তারা কবুল করে নিয়েছে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য 
প্রাসাদমালার পরিবর্তে জাহান্নামের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থল । পরম করুণাময় আল্লাহর 
নৈকট্য ও দর্শন লাভের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তার ক্রোধ ও শাস্তি। সুতরাং 
এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । 


২৩। নিশ্চয়ই যারা ঈমান ৭ ০ 

এনেছে এবং সৎ কার্যাবলী 19 pls | 61. 
সম্পন্ন করেছে, আর! ,. 
নিজেদের রবের প্রতি ঝুঁকে 1 (7: রি 5 এ 7: ০০০০০] 
পড়েছে এরূপ লোকেরাই 
হচ্ছে জান্নাতবাসী, তাতে রি Ee OAS 
তারা অনন্তকাল থাকবে । 


১4 
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২৪। উভয় সম্প্রদায়ের |, -০€7%৮ এ 
দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ৬৯৮১০ id শা 


» যে ও র, ৮ ? টি ১০৫ 
রি টা El rel 21; 
দেখতেও পায় এবং শুনতেও L 48s 
পায়, এই দু’ ব্যক্তি কি 117 
তুলনায় সমান হবে? তবুও 
কি তোমরা বুঝনা? 


ঈমানদারদের জন্য উত্তম প্রতিদান 


দুষ্ট ও হতভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে সৎ ও 
ভাগ্যবানদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে এ সব লোক যারা ঈমান 
এনেছে ও ভাল কাজ করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলিও মু'মিন হয়েছে এবং 
অঙ্গ প্রত্যঙগগুলিও কথা ও কাজের দিক দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা ও নিকৃষ্ট 
কাজগুলিকে পরিহার করার মাধ্যমে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে। এরই 
মাধ্যমে তারা এমন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উচু উঁচু 
গালিচাসমূহ, উত্তম স্বভাব সম্পন্না রূপসী নারী, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল, 
মনের চাহিদা মত আহার্য, সুপেয় পানীয় এবং সর্বোপরি যমীন ও আসমানের 
সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত। এসব নি'আমাতরাশি তারা চিরদিনের জন্য পেতে 
থাকবে । সেখানে তাদের মৃত্যু হবেনা, বার্ধক্য আসবেনা, রোগ হবেনা, পায়খানা- 
প্রস্রাবের প্রয়োজন হবেনা, মুখে থুথু উঠবেনা এবং নাকে শ্রেম্াও দেখা দিবেনা । 
তাদের দেহ হতে যে ঘাম বের হবে তা হবে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময় । 


ঈমানদার ও বেঈমানের তুলনামূলক আলোচনা 
পূর্বে বর্ণিত হতভাগ্য কাফির এবং এখানে বর্ণিত আন্রাহভীরু মু'মিনের দৃষ্টান্ত 
ঠিক এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন 
দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়। সুতরাং কাফির দুনিয়ায় সত্যকে দেখা হতে 
অন্ধ এবং আখিরাতেও সে কল্যাণের পথ দেখতে পাবেনা । দুনিয়ায় সে সত্যের 
দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করা থেকে বধির, উপকার দানকারী কথা তারা শুনেইনা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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১৫৮৭ ৬৪ ০4069 

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে 
তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন । (সূরা আনফাল, ৮ ৪ 
২৩) পক্ষান্তরে মু'মিন হয় তীক্ষুবুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী, আলিম ও বুদ্ধিমান । সে ভাল- 
মন্দ বুঝে এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে । সুতরাং সে ভাল ও সত্যকে 
গ্রহণ করে এবং মন্দ ও বাতিল পরিত্যাগ করে । সে দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করে 
এবং ভাল-মন্দ ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে বাতিল 
থেকে বেঁচে থাকে এবং সত্যকে মেনে চলে । কাজেই এ ব্যক্তি ও এই ব্যক্তি কি 
সমান হতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর পরেও তোমরা 
বিপরীতধর্মী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছনা। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

না পর্ণ 32 ০ হত EL শু ০ হত bl El bp PE 
OU ATL HILAL ML ওজন খু 

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জারাতের অধিবাসী সমান নয় । জারাতবাসীরাই 
সফলকাম । (সুরা হাশর, ৫৯ ৪ ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন $ 
পু, 81717 ১, 4১৫ ঠা 4417 ৩, এ পরত) পুন ০৫1৫০ 
J JENS ১৯৩] ১০০০০] 95 ০০৪৮] এসি Sy bj 
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12055991253 

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুম্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ, আর সমান নয় 
জীবিত ও মৃত ৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান । তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা 
যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে । তুমি একজন সতকর্কারী মাত্র । আমি তোমাকে 
সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতকর্কারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় 
নেই যার নিকট সতকর্কারী প্রেরিত হয়নি । (সুরা ফাতির, ৩৫ ৪ ১৯-২৪) 
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২৫। আর আমি নৃহকে তার 1, চির রানের 
| 1৯] 
কাওমের নিকট রাসূল রূপে | ৪ 
প্রেরণ করেছি, (নূহ বললো)! « 4৮15৫ 
আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় | টা 5 ~~ 
= 


২৬। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর "বর 127 বব ৮৭ 
কারও ইবাদাত করনা; আমি | 481 3] ১-৮০এ ১০ 
তোমাদের উপর এক ভীষণ ৪ ০ 


আশংকা করছি। te. 
2) 232 

২৭। অতঃপর তার সম্প্রদায়ের |1 *:০৮ ছিব রব ০27 
25৫ 2৯, 

মধ্যে যে সব নেতৃস্থানীয় লোক 155 nl ১০৮ ০৪৪ 

কাফির ছিল তারা বলতে লাগল ওঁ 3১4 Lz 
৪ আমরাতো তোমাকে | *; ১ 529° টি 
আমাদেরই মত মানুষ দেখতে | _ যি 


পাচ্ছি; আর আমরা দেখছি যে, ০3; 045 5 
শুধু এ লোকেরাই তোমার | ॥ . 
অনুসরণ করছে যারা আমাদের 17৯ ২১৮৫] 3] ৪71 
মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, |. Le 8. 
কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না) ৮3 ০5191 ৮৪১৩ 0০90 
করেই; আর আমাদের উপর | ,- _ RE © রা 
তোমাদের কোন শ্রোষ্টত্বও ৮৯3 ০2 ৮০ 79৩ ৬6) 
আমরা দেখছিনা, বরং আমরা | * 


তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে 795 ৮৬৮ 0: 
মনে করছি। fl 
নূহের (আঃ) কাওমের সাথে তার বাদানুবাদ 


আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। ভূ-পৃষ্ঠে 
মুশরিকদেরকে মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশে সর্বপ্রথম যাকে তাদের 
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রাডার দিত, 


৯1৮১৮ 


তি তি 
পতিত হবে । তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে থাক । যদি তোমরা 
এর বিরুদ্ধাচঃরণ কর তাহলে আমি তোমাদের উপর কিয়ামাতের দিনের 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার এ কথার উত্তরে তার কাওমের 


052 1755 এ! 217 & হে নূহ! তুমি কোন মালাক/ফেরেশতা নও । তুমিতো 


আমাদের মতই একজন মানুষ । সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমাদের 
সবাইকে বাদ দিয়ে তোমার মত একজন লোকের কাছে আল্লাহর অহী আসবে? 
sh ৫১৫ এস ১ এ) ও! এড 800 5 আর আমরাতো 
স্বচক্ষে দেখছি যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার দলে যোগ দিচ্ছে। কোন 
ভদ্র ও সন্ত্রান্ত লোক তোমার দলভুক্ত নয়। যারা তোমার দলে যোগ দিচ্ছে তারা 
কিছু না বুঝেই তোমার মাজলিসে উঠা-বসা করছে এবং তোমার কথায় হ্যা’ বলে 
যাচ্ছে। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই নতুন ধর্ম তোমাদের কোন 
উপকারেই আসছেনা । না এর ফলে তোমাদের আর্থিক কোন উন্নতি হচ্ছে, আর 
না চরিত্র ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তোমরা আমাদের ওপর কোন মর্ধাদা লাভ করছ। 
১০ ০০ এ 2 ১5০ ৩১ বরং আমাদের ধারণায় তোমরা সব 
মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ যে, ভাল কাজ করলে এবং 
আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকলে পরকালে উত্তম বিনিময় লাভ করা যাবে, 
আমাদের ধারণায় এ সব কিছুই মিথ্যা । নৃহের (আঃ) উপর কাফিরদের এটাই 
ছিল বক্তব্যের মূল কথা । কিন্ত এটা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। 
যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হক ও সত্যকে কবুল করে নেয় তাহলে কি সত্যের 
মর্যাদা কমে যাবে? সত্য সত্যই থাকবে, তা গ্রহণকারী বড় লোকই হোক অথবা 
ছোট লোকই হোক । বরং সত্য কথা এটাই যে, সত্যের অনুসরণকারীরাই হচ্ছে 
ভদ্র লোক, হোক না তারা দরিদ্র ও মিসকীন। পক্ষান্তরে সত্য থেকে যারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয় তারাই হচ্ছে ইতর ও অভদ্র, হোক না তারা সম্পদশালী ও 
শাসকগোষ্ঠী । সত্য ঘটনা এটাই যে, প্রথমে দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরাই সত্যের 
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ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আর সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এর 
77771777775 
31585 06 খু! ৮১৩ ০5 ডু ও ৩৪ ৩5 এডি এ 
Tin ৯৯১৪০0০055৫ পভ এও 

এভাবে তোমার পুর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতকর্কারী প্রেরণ করেছি 
তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত £ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে 
পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি । 
(সূরা শুরা, ৪৩ ৪ ২৩) 

রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “নাবুওয়াতের 
দাবিদার লোকটির অনুসরণ করছে সম্ভ্রান্ত লোকেরা, নাকি দরিদ্র ও দুর্বল 
লোকেরা?’ উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বল ও দরিদ্্য লোকেরাই তার অনুসরণ 
করছে। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, রাসূলদের অনুসারী এরূপ লোকেরাই 
হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ১/৪২) 

সত্যকে তাড়াতাড়ি কবুল করলে কোন দোষ নেই। সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হওয়ার পর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই বা কি? বরং 
প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, সে সর্বাগ্রে ও তাড়াতাড়ি হককে 
কবুল করে নিবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মূর্খতা ও নির্বৃদ্ধিতাই বটে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রত্যেক নাবীই খুবই স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিলেন । 

১০ ৩ ৬ শি এ (3 আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠতৃও 
আমরা দেখছিনা। অর্থাৎ নৃহের (আঃ) কাওমের তার উপর তৃতীয় আপত্তি এই 
ছিল যে, তারা তার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠতু দেখতে পাচ্ছেনা । এটাও তাদের অন্ধত্বের 
কারণেই ছিল। তারা সত্যের অবলোকন হতে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ । সুতরাং তারা 
সত্যকে দেখতেও পাচ্ছিলনা এবং শুনতেও পাচ্ছিলনা। বরং তারা অজ্ঞতার 
অন্ধকারের মধ্যে উদ্র্রান্ত হয়ে ফিরছিল। তারা হচ্ছে অপবাদদানকারী, মিথ্যাবাদী 
এবং ইতর লোক । পরকালে তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 


২৮। সে বলল ঃ হে আমার 
কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি 0) 335 2&7 008 YA 
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প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হয়ে) 
থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ 
সন্ধান হতে রাহমাত 
(নাবুওয়াত) দীন করেন, 
অতঃপর ওটা তোমাদের 
বোধগম্য না হয়, তাহলে কি এ 
বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে 
পারি যখন তোমরা ওটা অবজ্ঞা 
করতে থাক? 


৬৬ পারা ১২ 
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২৯। আর হে আমার কাওম! 
আমি এতে তোমাদের কাছে 
কোন ধন সম্পদ চাচ্ছিনা; 
আমার বিনিময়তো শুধু আল্লাহর 
যিম্মায় রয়েছে, আর আমি এই 
মু'মিনদেরকে বের করে দিতে 
পারিনা; নিশ্চয়ই তারা নিজেদের 
রবের সমীপে গমনকারী, পরন্ত 
আমি তোমাদেরকে নির্বোধ 
কাওম রূপে দেখছি। 


৩০। হে আমার কাওম! আমি 
তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে 
কে আমাকে রক্ষা করবে? 
তোমরা কি এতটুকু বুঝনা? 


সুরা ১১ ৪ হুদ ৬৭ পারা ১২ 
_. নৃহের (আঃ) প্রতিক্রিয়া 
নূহ আঃ) তার কাওমের আপত্তির জবাবে তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন, 


আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই খবর দিচ্ছেন। তিনি তার কাওমকে বললেন ৪ 
পট ৩১ ৮ এত উন ০! ৮511 হে আমার কাওম! সত্য নাবুওয়াত, নিশ্চিত 
ও সুস্পষ্ট জিনিস আমার কাছে আমার রবের পক্ষ হতে এসেই গেছে। এটা 
আমার উপর আমার রবের একটি বড় নি'আমাত। ১১১5১) ৮5৫ ০:৮৪ 
কিন্ত এটা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা যদি এর প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন না কর তাহলে কি আমি তোমাদের মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারি? 
নূহ (আঃ) তার কাওমকে আরও বললেন ৪ 

192 (801 ১৬ ৬ ৮9 হে আমার কাওম! আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ 
দিচ্ছি, অর্থাৎ তোমাদের যে মঙ্গল কামনা করছি, এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে 
কিছুই চাচ্ছিনা। আমার এ কাজের বিনিময় আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় রয়েছে। 
তোমাদের কথামত আমি যে দরিদ্র মু'মিনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিব 


এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ 
কথাই বলা হয়েছিল । এর উত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল ৪ 


পারি পা পানী FIA th রি হি 
০১০৮5 54546 ats ০৯৮4৫ 01 2565 YG 
আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর 


মাধ্যমে তার সন্তষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা । (সুরা 
আন'আম, ৬ 8৪ ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


Cd 42 167 ০৫৫4০ ৬ 
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এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি । তারা 

বলতে থাকে ৪ এরাই কি এ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ 

অনুগ্রহ ও মেহ্রবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৫৩) 


৩১। আর আমি তোমাদেরকে ০টি 41 26৫ হি 
LS | চা! 
এ কথা বলছিনা যে, আমার | ৮৮৮ ০98 3 
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নিকট আল্লাহর সকল ভান্ডার 
রয়েছে। এবং আমি অদৃশ্যের 
কথা জানিনা, আর আমি এটাও 
বলিনা যে, আমি মালাক। আর 
আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে 
পারিনা যে, আল্লাহ কখনও 
তাদেরকে কোন নি*আমাত দান 
করবেননা; তাদের অন্তরে যা 
কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তম 
রূপে জানেন, আমি এরূপ 
বললে অন্যায়ই করে ফেলব । 


গন পা | গা 2 ru? 
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নূহ আঃ) তার কাওমকে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল । 
তিনি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাদের সকলকে তার ইবাদাত ও 


তাওহীদের দিকে আহ্বান করছেন। 


এর দ্বারা তাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ 


লাভ করা তার উদ্দেশ্য নয়। ছোট-বড় সবারই জন্য তার উপদেশ সাধারণ । যে 
এটা কবুল করবে সে মুক্তি পাবে। আল্লাহর ধন ভান্ডারকে হেরফের করার ক্ষমতা 
তার নেই। তিনি অদৃশ্যের খবরও জানেননা । তবে আল্লাহ যা জানিয়ে দেন তা 
জানতে পারেন । তিনি মালাক/ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করছেননা। বরং তিনি 
একজন মানুষ মাত্র । আল্লাহ তাকে রাসূল করে তাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং 
তার রিসালাতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি তাকে কতগুলি মু'জিযাও দিয়েছেন। 
তিনি আরও বলেন, যাদেরকে তোমরা ইতর ও অবহেলিত বলছ তাদের ব্যাপারে 
আমি এ উক্তি করতে পারিনা যে, তাদেরকে তাদের সৎ কাজের বিনিময় প্রদান 
করা হবেনা । তাদের ভিতরের খবরও আমি জানিনা । তাদের অন্তরের খবর 
একমাত্র আল্লাহই জানেন । বাইরের মত ভিতরেও যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে 
পরিণাম খারাপ বলবে তারা হবে বড় অত্যাচারী এবং তাদের এই উক্তি হবে 


অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি। 


৩২। তারা বলল ঃ হে নুহ! 
তুমি আমাদের সাথে বির্তক 


পপি পে র্প 2 ০৪ 
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৩৩। সে বলল ঃ ওটাতো  ॥৫+ 8. প্রা ০৮ 
আল্লাহ তোমাদের সামনে 4 43 ৯৩50 ৮০১] 03 -াণা 
আনয়ন করবেন যদি তিনি যারা রারারা 
ইচ্ছা করেন এবং তোমরা] ০১৯০০৮৩020৬ ০] 


নৃহের (আঃ) কাওম তাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে এবং 
এ ব্যাপারে আল্লাহর সাড়া দেয়া 

নূহের (আঃ) কাওম যে তাদের উপর আল্লাহর আযাব, গযব ও ক্রোধ অতি 

সত্বর পতিত হোক এটা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই বর্ণনা 


দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলল £ 112. ০১5 ৫১৬ 5 (5198 


৫ ৩ 5৬ হে নূহ! তুমি আমাদেরকে অনেক কিছু শোনালে এবং অনেক 
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তর্ক-বিতর্কও করলে । এখন আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা তোমার 
অনুসরণ করবনা এবং তোমার কথাও মানবনা। সুতরাং তুমি যদি তোমার 
কথায় সত্যবাদী হও তাহলে তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করে তার শাস্তি 
আমাদের উপর আনয়ন কর। তিনি তাদের এ কথার উত্তরে বললেন ৪ 

১২০৭ ৮১57 ০ 31 41 & ৮৮৮ | এটাও আমার অধিকারে 
নেই, বরং এটা আল্লাহরই হাতে । তবে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে 
অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা । 


of ws &। ৩৬ ৩৮৫ ৮০১0১১০0৬৬০ ৮৬ 3 
৮৪২৯ যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করা ও ধ্বংস করা স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছা থাকে 
তাহলে আমার উপদেশ তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা । সবারই মালিক 
একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানের ক্ষমতা তারই। তিনিই হচ্ছেন 
সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক ৷ তিনিই হচ্ছেন শাসনকর্তা এবং ন্যায় বিচারক । তিনি 
অত্যাচার করেননা । তিনিই প্রথমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু তারই 
কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের একক মালিক তিনিই । সমস্ত মাখলুক 
তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে ।” 


৩৫। তাহলে কি তারা (মাক্কার। %4$1 7.4 
কাফিরেরা) বলে, সে (মুহাম্মাদ) 
এটা (কুরআন) নিজেই রচনা রি ৪৮7 Ul কা 
করেছে? তুমি বলে দাও £ যদি রর 

আমি তা নিজে রচনা করে থাকি (£5 ৮০০ 1 “= 


তাহলে আমার এই অপরাধ |” ৮৮ 421৯ 
আমার উপর বর্তাবে, আর - ১ 
তোমরা যে অপরাধ করছ তা রর 
থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। 


এই ঘটনার মধ্যভাগে এই নতুন বাক্যটিকে এই ঘটনারই গুরুত্ব ও দৃঢ়তার 
উদ্দেশে আনা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লামকে বলেন ৪ ৪৭০৯] 5 42021 91:18 হে মুহাম্মদ! এই কাফিরেরা 
তোমার উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করেছ। 
তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় তাহলে এই অপরাধ 
আমার উপরই বর্তাবে। আল্লাহ তাআলার শাস্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি 
রয়েছে। কাজেই আমি তার উপর মিথ্যা আরোপ করব এটা কি করে সম্ভব? তবে 


হ্যা, ১50৯ ৫৫ 9৬৪১ ৬ তোমরা যে এই অমূলক ও ভিত্তিহীন দাবি করছ, 
তোমাদের এই অপরাধের যিম্মাদার তোমরা নিজেরাই । আমি তোমাদের এই 
অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত 


৩৬। আর নুহের প্রতি অহী এর Af 
প্রেরিত হল £ যারা ঈমান এনেছে নে J 
তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে | «5 oe hie 
আর কেহই ঈমান আনবেনা, | ১) 599 2 2৯ 
অতএব যা তারা করছে তাতে Lz 

তুমি মোটেই দুঃখ করনা । 


Tk IPE US 

৩৭ । আর তুমি আমার 228 Li 222 Ls 
f 48 ই] abs YN 

তত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে ০০০৪ Ll টি 
নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার | , রানের 
কাছে যালিমদের (কাফিরদের) & ০৪2৮ 35 ৮০৪৯ 
সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের Gee রা ডোর, 
সকলকে নিমজ্জিত করা হবে। ০১৪৬০] 19৮ ০০৭ 
৩৮। সে নৌকা নির্মাণ করতে টা 
লাগল, আর যখনই তার কাওমের | || 
প্রধানদের কোন দল উহার নিকট পা 
দিয়ে গমন করত তখনই তার [০ ১৬৮ 451০ % =; 
সাথে উপহাস করত । সে বলত ঃ 
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যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস রা হারে এ 
কর তাহলে আমরাও (একদিন) OJ dG ws i 4459 
তোমাদেরকে উপহাস করব, ॥, ০ ৪৫ রা 
যেমন তোমরা আমাদেরকে (১৮-০১ 01১ ৮৩ |) 
উপহাস করছ। 


৩৯। সুতরাং সত্বরই তোমরা | / 4৮4০8 ৫ ৮৭ 
জানতে পারবে যে, কোন ব্যক্তির 1০০ ২% | 
উপর এমন আযাব আসার & 4 22 
উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঙ্কিত 43 4% lis sk 
করবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী 
আযাব নাযিল হবে। 


নূহের (আঃ) প্রতি অহী প্রেরণ এবং 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নূহের (আঃ) কাওম তাদের উপর 
আল্লাহর শাস্তি আনয়নের জন্য তাড়াহুড়া শুরু করল তখন আল্লাহ তা“আলা 
তাদের উপর বদ দু'আ করতে নূহের (আঃ) কাছে অহী করলেন। তাই নূহ 
(আঃ) বললেন ঃ 
US ০১৪৩1, ১৮০ খী 4০545 ০ 
হে আমার রাবব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি 
দিওনা । (সূরা নুহ, ৭১ ৪ ২৬) 


a Ke SE 
তখন সে তার রাববকে আহ্বান করে বলেছিল £ আমিতো অসহায়; অতএব 
তুমি আমার প্রাতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ৪ ১০) তখন আল্লাহ তা'আলা 
নুহের (আঃ) কাছে অহী পাঠালেন ৪ ৩ ১৬০০ 31 ৬৮১ ৩ ৩৯ ০ ধা 
যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা, 
অতএব তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করনা । 
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৮99 ০ ৬৪এ। ৮০৪13 আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার 
নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর। 338৯০ ৮1 19৯15 08501 এ ৬০৮৬৫ 3০ 
এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকেই 
ডুবিয়ে মারা হবে। 

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন 
যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল । ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত 
এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল । 
নৌকাটি যাতে পানির বুক চিরে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল । 

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। 
প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উচু । নীচের তলায় ছিল চতুস্পদ জন্তু ও বন্য 
জানোয়ার ৷ মধ্য তলায় মানুষ ছিল । আর উপরের তলায় ছিল পাখী । দরজা ছিল 
প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। 

1৩০190৮54০০ 95 ade ৮ US, এএএ। এ) নুহ আই) 
নৌকাটি নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিরেরা তাকে উপহাস করার 
একটা সুত্র খুঁজে পেল । চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাকে ঠাট্টা করতে 
লাগল । কেননা তারা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করত। আর তিনি যে তাদেরকে 
শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি । 


তিনি তাদের বিদ্রুপের প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছিলেন ৪ (১1১. ৩! 
৮০ 4৯০74 68 আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছ, কিন্তু জেনে রেখ, যেমন 
তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে 
উপহাস করব। 4১ ০1১৩ 43 ৩৪ সুতরাং তোমরা সত্বরই জানতে পারবে 


যে, কোন্‌ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর 
চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে, যা কখনও দূর হবার নয় । 


৪০। অবশেষে যখন আমার |, 4 141 4 
ফরমান এসে পৌছল এবং যমীন | ১৮৮1] 2৮ 1১] ৮৪৯ 2৪" 


হতে পানি উথলে উঠতে লাগল, | , ।27+০%: ৭ 72 
আমি বললাম ৪ প্রত্যেক শ্রেণীর | ০28 0)1 0৪ 4৯ 
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প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি 2.2 

মাদী অর্থাৎ দু’ দুটি করে তাতে ৩৮ 9৪55 ৯ ৩৪ 
নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং নিজ | ৮ ১ , টু 
৬০৬ তাদের ছাড়া ০০০০5 খু! এনে? 
যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে ___ এটার 
গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিন- ৮ ০৮12 ০০৪ ০92) 
দেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ENA 
ছাড়া কেহই তীর সাথে ঈমান dab 14 0০12 
আনেনি। 


প্লাবনের শুরুতে নূহ আঃ) সব প্রাণীর 
এক একটি জোড়া নৌকায় তুলে নেন 
আল্লাহ তা'আলা নূহের (রাঃ) সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদা 
অনুযায়ী আকাশ থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে এবং যমীনের 
মধ্য থেকেও 77757577255 


গা 2 ৩৮০ ০০০৭া 5789 9 bs 2221 ০০ 028 


ATF ০৪ ot 2 ভি 25 528 3877 পু 
23৫86 
ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ধনে এবং মাটি 
হতে উৎসারিত করলাম প্রস্ববণ । অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা 
অনুসারে । তখন নৃহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, 
যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে । এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছিল । (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ১১-১৪) 
যমীন হতে পানি উথলে উঠা সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যমীন হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনকি চুল্লী হতেও পানি 


উথলে উঠে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জামহুরেরও উক্তি এটাই । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 
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Jl ale Fu 2 ১! GUA হে নুহ! তুমি নৌকায় তোমার 
পরিবারবর্গকে উঠিয়ে নাও । তারা হচ্ছে তার পরিবারের লোক ও তীর আত্মীয় 
স্বজন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নৌকায় উঠানো 
চলবেনা । ইয়াম নামক তার এক পুত্রও এ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং 
সেও পৃথক হয়ে যায়। তার স্ত্রীও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত । সেও আল্লাহর রাসূলকে 
(অর্থাৎ তার স্বামী নৃহকে (আঃ) অস্বীকার করেছিল। 


০1 ৮9 হে নূহ! তোমার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও 


তোমার সাথে নৌকায় উঠিয়ে নাও । }2 এ! 25 42 03 কিন্তু এই মুশমিনদের 
ংখ্যা ছিল খুবই কম। সাড়ে নয় শ’ বছর অবস্থানের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অতি 
সংখ্যক লোকই নুহের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল মোট আশি জন লোক । তাদের মধ্যে স্ত্রী 
লোকও ছিল। (তাবারী ১৫/৩২৬) 

৪১। আর সে বলল £ তোমরা AEE 

2, C8 রি 85, 

এতে আরোহণ কর, এর গতি পিপি পা 197 3] ০) . 

ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; ৬০ প্ঘ বল ata পর রণ 
নিশ্চয়ই আমার রাব [১ ০1 (6775 ৮৫৫ £। 
ক্ষমাশীল, দয়াবান। & gy 


৪২। আর সেই নৌকাটি শর্ত + 2» ক্লু a টে £0 
তাদেরকে নিয়ে পবর্ততুল্য  0৮* $43 52 53 * 
তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল, | ॥» 
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৪৩ । সে বলল £ আমি এখনই | 1০০ ।| 72162 
কোন পাহাড়ে আশ্রয় খহণ | ১? } 53 
করব যা আমাকে পানি হতে | __ 
রক্ষা করবে। সে (নূহ) বলল 8:3০ 
আজ আল্লাহর শাস্তি হতে 
যার উপর তিনি দয়া করেন। ক 
ইতোমধ্যে তাদের উভয়ের £1 (4277104 2,7 
মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল 2১ জি ০০৩ 2230 


হয়ে পড়ল, অতঃপর সে টানি কারাতে 
নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। 7৮৮৮0৩৮২০৯5 


নৌকায় আরোহণ এবং উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে যাত্রা 


আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) তার 
সাথে যাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেন ৪ ৮4 1951 
(১০০১) ৩1৯০5 40। এসো, এই নৌকায় আরোহণ কর। জেনে রেখ যে, এর 
চলনগতি আল্লাহরই নামের বারাকাতে এবং অনুরূপভাবে এর শেষ স্থিতিও তার 
পবিত্র নামের বারাকাতেই বটে । আবু রাজা উতারিদী (রহঃ) ৫/৯ 401 ৯০২ 
(৫০৮১3 (আল্লাহরই নামে যিনি এর চলন, গতি ও স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন) পাঠ 
করতেন। (তাবারী ১৫/৩২৮) আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
পু 227 এপ Poa Ao siz প ৮ te PE ভাট ELEY 
Ces SHB 47956414745 ৩426 ০০9 Ef EIGN 5 


টি এ &১ ৫ +8 1৮4৫1, & শর, &০ ৮ AE 547 
Yr IS Sl 6০৮০ ১5০ 19156 ০৪০০৮৯৮০১৪0 
যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল ৫ সমস্ত 
ংসা এ আল্লাহরই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে । আর 
বল £ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে 
কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী । (সুরা মুমিনূন. ২৩ ৪ ২৮-২৯) এ 
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জন্যই এটা মুসতাহাব যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, সেটা 
নৌকায় চড়াই হোক অথবা জন্তুর পিঠে আরোহণ করাই হোক। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলছেন ৪ 
০. 8:০৫ ০০7, {234 ০১ Le dc 5 | ০৫৬ ATA রা 
95 US ৩5৫ এও UE ঠা GE Sl 
০০১১৫৮4০17০ 
এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য 
সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্ত যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে 
তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ১২-১৩) এর 
প্রতি আগ্রহ উৎপাদনকারী রূপে হাদীসও এসেছে । ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বর্ণনা 
সুরা যুখরুফে আসবে । আল্লাহর উপরই ভরসা করছি। 
এরপর আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম 4৮ ও ৮.) রয়েছে। কারণ এই 
যে, যেন কাফিরদের শাস্তির মুকাবিলায় মুমিনদের উপর তার ক্ষমা ও করুণার 
বিকাশ ঘটে । যেমন তার উক্তি ৪ রর 
2৫৮৮৫ 4 ৮৫৫৮ D6 

নিঃসন্দেহে তোমার রাবব শাস্তি দানে ক্ষিণ হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল 
ও অনুগহশীল । (সুরা আ'রাফ, ৭ ১৬৭) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ৪ 
০১৩৪7449৫41 6 26৮ 5০441585458 
বস্ততঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্তেও তোমার রাবব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল 
এবং তোমার রাবব শাস্তি দানেও কঠোর । (সূরা রাদ, ১৩ ৪ ৬) এই ধরনের 
আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে দয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা মিলিতভাবে 
দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি ৪ 

৩৮৮৭৬ 0 ৬ ৫: ৬১৮ ৬১3 এ নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বত 
তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল । এর ভাবার্থ এই যে, নৌকাটি নূহ (আঃ) এবং 
তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির উপর চলতে লাগল যে পানি যমীনে ছড়িয়ে পড়ল । 


এমনকি উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পানি উঠে গিয়েছিল । পাহাড়ের চূড়া ছেড়েও 
পনের হাত উপরে উঠেছিল । আবার এ উক্তিও আছে যে, পানির ঢেউ পর্বতের 
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চূড়া ছেড়ে আশি হাত উপরে উঠে গিয়েছিল । এতদসত্ত্বেও নূহের (আঃ) নৌকা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে সঠিকভাবেই চলছিল । স্বয়ং আল্লাহ 
ছিলেন ওর রক্ষক এবং ওটা ছিল তার বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী | যেমন তিনি 
তার কালামে বলেন ঃ 
দু 8555 এ এরা ও এল হাতা 0] 
£& nit 
4512 0১1 
যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ 
করিয়েছিলাম নৌযানে । আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ 
জন্য যে, শ্রচ্তিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে । (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ১১-১২) অন্যত্র 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


এ 0৪০2 গা 4০০ Sf ৮০ CH ৯৪ 4০ ১৫০০ 


তখন নৃহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত 
আমার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে । এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল । 
আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ এহণকারী কেহ 
আছে কি? সুরা কামার, ৫৪ ৪ ১৩-১৫) 


নূহের আঃ) কাফির ছেলেকে ডুবিয়ে মারার ঘটনা 
421 £ $5209 এ সময় নূহ (আঃ) তার ছেলেকে ডাক দেন। সে ছিল তার 
চতুর্থ ছেলে । তার নাম ছিল ইয়াম এবং সে ছিল কাফির নূহ (আঃ) নৌকায় 


আরোহণ করার সময় তাকে ঈমান আনার এবং নৌকায় আরোহণের আহ্বান 
জানান, যাতে সে ডুবে যাওয়া এবং কাফিরদের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। 


৮০০। ০০ ০% এ এ ৫9০ এ কিন্তু সেই হতভাগ্য উত্তর দেয় ৪ 
না আমার প্রয়োজন নেই। আমি পর্বতে আরোহণ করে এই প্লাবন থেকে বেঁচে 
যাব। তার ধারণা ছিল প্লাবন পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পৌছতে পারবেনা । সুতরাং সে 
যখন সেখানে পৌছে যাবে তখন পানি তার কি ক্ষতি করতে পারবে? এ সময় নূহ 
(আঃ) উত্তরে বলেছিলেন ৪ 
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৮৮০ ৩০ এ! 41 ১০0০ 691 ৮৮৬ 9 আজ আল্লাহর শাস্তি থেকে 
বাচার কোন উপায় নেই। যার উপর তীর দয়া হবে, একমাত্র সেই রক্ষা পাবে। 
৩৪০৯] ৩ EE El ৮5 ০৬৪ পিতা-পুত্রের মধ্যে এভাবে আলোচনা 
চলছে, এমন সময় এক তরঙ্গ এলো এবং নূহের (আঃ) ছেলেকে ডুবিয়ে দিল। 


88 র ঃ 7৮ শা রিনিতা 


যমীন! স্বীয় পানি শুষে নাও, 
এবং হে আসমান! থেমে ,+7747.. ১, হর ॥ত ০ পল 
যাও। তখন পানি কমে গেল । £4! ০৮৮৪ ৬৪31 ০ 
ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, ছি > ০৮০৭ রর 
আর নৌকা জুদী (পাহাড়) ৬ 23413 ৮১১] ৪ 
এর উপর এসে থামল । আর টি রি রা রা ME 
বলা হল, অন্যায়কারীরা 2320 142 ০25 52571 
আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে । a 


$ \ 


প্লাবনের যেভাবে সমাপ্তি হল 

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নৌকার আরোহীরা ছাড়া যখন 
যমীনবাসীকে ডুবিয়ে দেন তখন তিনি যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ 
দেন যা ওর মধ্য হতে উথলে উঠেছিল এবং আসমানকেও তিনি বর্ষণ বন্ধ করার 
হুকুম করেন । ফলে পানি কমতে শুরু করে এবং কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ 
সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্ষা পায় শুধু নৌকার মু'মিন আরোহীরা । 

৩১৬ ৪ 5550 আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে নৌকাটি জুদী 
পাহাড়ের উপর গিয়ে থেমে যায় । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, জুদী হচ্ছে জাযীরায় 
অবস্থিত একটি পাহাড়। সমস্ত পাহাড়কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। শুধু এই 
পাহাড়টি নিজের বিনয় ও মিনতি প্রকাশের কারণে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা 
পেয়েছিল। এখানেই নৌকাটি নোঙ্গর করে । (তাবারী ১৫/৩৩৭) কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন যে, একমাস পর্যন্ত নৌকাটি এখানেই থাকে এবং সমস্ত লোক ওর উপর 
হতে অবতরণ করে। জনগণের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসাবে নৌকাটি 
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এখানেই সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে । (তাবারী ১৫/৩৩৮) এমনকি 
এই উম্মাতের পূর্বযুগীয় লোকেরাও এটাকে দেখেছিল। অথচ এরপরে কোটি 
কোটি ভাল ও শক্ত নৌকা তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় এবং ভম্ম ও মাটিতে 
পরিণত হয়। 

ইরশাদ হচ্ছে ৪ ০০0 ১8014 35 অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত 
হতে দুরে । তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। কেহই রক্ষা পায়নি। 


আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য: 7 রঃ 
এবং আপনি সমস্ত বিচারকের ৮৫1 ১1 ৮ এ 
শ্রেষ্ঠ বিচারক। 


৪৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন $ 52 


_ চারি. 3182. 
হে নুহ! এই ব্যক্তি তোমার |G 4১1 5৫ ০03 ৫7 
পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়, সে ze 
রর 4252 এটি Ed PAA 
অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব তুমি ££ ০) ০4৩] al 0৪ 
আমার কাছে এমন বিষয়ের রি > te 


আবেদন করনা যে সম্বন্ধে 7 ৬ ৯ ঃ দঃ 
তোমার জ্ঞান নেই। আমি এ রি 4০ _ 
তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, [01 ৬1৮৮1 21 £15 4 |) 
তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত রা 
হয়োনা। des 2 95 
৪৭। সে বলল ঃ হে আমার 
রাব্ব! আমি আপনার নিকট | |, ১৪০ 
এমন বিষয়ের আবেদন করা 
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হতে আশ্রয় চাচ্ছি যে সম্বন্ধে এতে ১) 
আমার জ্ঞান নেই, আর আপনি Hdl মা ৩. 


যদি আমাকে ক্ষমা না করেন _ ০ -4ঁ 1০২৯৫ রা রি 
তাহলে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস 3 4 1? 4০ 


হয়ে যাব। রি IH 4 


এটা মনে রাখা দরকার যে, নূহের আঃ) এই প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 


তীর ডুবন্ত ছেলের সঠিক অবস্থা অবগত হওয়া । তিনি প্রার্থনায় বলেন ৪ J 


এপ 95 ০% ৩! ৩9 হে আমার রাব্ব! এটাতো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমার 
ছেলেটি আমার পরিবারভুক্ত। আর আমার পরিবারকে রক্ষা করার আপনি ওয়াদা 
করেছিলেন এবং এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আপনার ওয়াদা মিথ্যা হবে। তাহলে 
আমার এই ছেলেটি কি করে এই কাফিরদের সাথে ডুবে গেল' উত্তরে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


Al i পর | £ $১ 4৬ তোমার যে পরিবারকে রক্ষা করার আমার 
ওয়াদা ছিল তোমার এই ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । আমার এই ওয়াদা 
ছিল মু’মিনদেরকে নাজাত দেয়া । আমি বলেছিলাম £ 

UT le GL f° খু A; 

এবং নিজ পরিবারবগ্কেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পুর্বে নির্দেশ হয়ে 
গেছে। (সূরা হুদ, ১১ ৪ ৪০) তোমার এই ছেলে কুফরী করার কারণে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি জানতাম যে, তারা কুফরী করবে এবং 
পানিতে ডুবে মারা যাবে। আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন £ সে ছিল নূহের (আঃ) ছেলে। কিন্তু সে নূহের (আঃ) 
দা'ওয়াত কবুল করায় অস্বীকৃতি জানায় এবং বিরোধিতা করে। ইকরিমাহ (রহঃ) 
বলেন যে, কেহ কেহ আয়াতটিকে শত 7 ৮০০ ৯৪ | এভাবে 
তিলাওয়াত করেছেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (নূহের ছেলে) যে কাজ করেছিল তা 
সৎ আমল ছিলনা । (তাবারী ১৫/৩৪৩) 
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৪৮। বলা হল ৪ হে নুহ! অবতরণ শিব] 85 EA 
কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও ০০৯ 
বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার Ue ০ এঁর 
উপর নাযিল করা হবে এবং সেই এ ৫ 
দলসমূহের উপর যারা তোমার |= _০ পর» 
এরূপও হবে যাদেরকে আমি: » 4০৪ 
কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ৫-০০ (৫৯০৯০ (৮৮ 
ৰক্ত 


দান করব, অতঃপর তাদের উপর ANS 
পতিত হবে আমার পক্ষ হতে এ lis bs 
কঠিন শাস্তি । 

শান্তি ও বারাকাতসহ অবতরণের নির্দেশ 


আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, নৌকাটি যখন জুদী পর্বতের উপর থেমে 
গেল তখন নূহকে (আঃ) বলা হল £ তোমার উপর ও তোমার সঙ্গীয় মু’মিনদের 
উপর এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত মুমিনের আবির্ভাব ঘটবে তাদের সবারই উপর 
শান্তি বর্ষিত হোক। সাথে সাথে কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হল যে, তারা 
পার্থিব জগতে সুখ ভোগ করবে বটে, কিন্ত (পরকালে) সত্বরই তাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হবে । (তাবারী ১৫/৩৫৩) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা তুফান বন্ধ 
করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, যা পানির প্রবাহ 
বন্ধ করে দিল এবং ওর উতলে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আকাশের 
দরজাও বন্ধ করে দেয়া হল যা তখন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ করতেই ছিল। সুতরাং 
এরপর আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। 4৯৮ ৷ ০৮) ৬ ২৩3 
যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। তখন থেকেই পানি কমতে 
শুরু করল। 

আহলে তাওরাতের বিশ্বাস এই যে, সপ্তম মাসের ১৭ তারিখ নূহের (আঃ) 
নৌকাটি জুদী পাহাড়ের এসে লেগেছিল। দশম মাসের প্রথম তারিখ 
পাহাড়সমূহের চূড়া জেগে ওঠে । এর চল্লিশ দিন পর নূহ (আঃ) নৌকার ছাদে 
একটি ছোট্ট জানালা খুলে দেন। তারপর নূহ (আঃ) পানির প্রকৃত অবস্থা জানার 
উদ্দেশে একটি দাড় কাক পাঠালেন। কিন্তু কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করায় 
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তিনি একটি কবুতর প্রেরণ করেন । কবুতরটি ফিরে আসে । তিনি ওর অবস্থা দৃষ্টে 
বুঝতে পারেন যে, সে পা রাখার জায়গা পায়নি । তিনি কবুতরটিকে হাতে করে 
ভিতরে নিয়ে আসেন । সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে পাঠিয়ে দেন। 
সন্ধ্যার সময় সে ঠোটে করে যাইতুনের পাতা নিয়ে ফিরে আসে । এতে আল্লাহর 
নাবী জানতে পারেন যে, পানি যমীনের সামান্য কিছু উপরে রয়েছে। এর সাত 
দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে প্রেরণ করেন। এবার কিন্তু কবৃতরটি ফিরে 
এলোনা । এতে তিনি বুঝে নেন যে, যমীন সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। মোট কথা, 
সুদীর্ঘ এক বছর পর নূহ (আঃ) নৌকাটির ছাদ খুলে ফেলেন এবং সাথে সাথে 
তার কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে, হে নূহ! আমার পক্ষ হতে 
অবতারিত শান্তির সাথে এখন নেমে পড়। উহা ছিল বন্যার দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় 
মাসের ছাব্বিশ তম দিন। (তাবারী ১৫/৩৩৮) স্মরণ রাখা দরকার যে, এ সমস্ত 
বর্ণনাই তাওরাত এবং বাইবেল থেকে বলা হয়েছে, যে বর্ণনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল হওয়া যায়না । 


৪৯। এটা হচ্ছে গাইবি =; 
সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা 
আমি তোমার কাছে অহী , » . 4 ০৫ 
মারফত পৌছে দিচ্ছি। ১১ (০ J 
ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে, LL 
আর না তোমার কাওম। 2 2% 3$ ৩1 (৫৮৩ 
অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; রি 

দিতে উজির 23001 ol 


আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ৪ এ ০০ ও 
1৯08 ০০ ৫০৪ 33 ০০১ হে নাবী! নূহের এই ঘটনা এবং এ ধরনের 
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অতীতের ঘটনাবলী যেগুলি তুমি জানতেনা এবং তোমার কাওমও জানতনা । কিন্তু 
অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এগুলি জানিয়ে থাকি । আর তুমি জনগণের সামনে 
এগুলির সত্যতা এমনভাবে প্রকাশ করে থাক যে, যেন তুমি এই ঘটনাবলী 
সংঘটিত হবার সময় সেখানেই বিদ্যমান ছিলে । অথচ এর পূর্বে না তুমি স্বয়ং এর 
কোন খবর রাখতে, আর না তোমার কাওম। এটা হলে মানুষ ধারণা করত যে, 
তুমি এগুলি কারও নিকট থেকে জেনে নিয়েছ । সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা 
তুমি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছ। আর এই অহী 
ঠিক এভাবেই এসেছে, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং 
তোমার কাওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এর 
উপর তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সত্রই আমি তোমাকে ও 
তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য করব এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী করব, যেমন 
আমি তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছি। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
27 SAME LC) 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে সাহায্য করব । (সূরা 
মু'মিন, ৪০ ৪ ৫১) মহান আল্লাহ আরও বলেন £ 
০৮-৫৭-৩4০9 699 CELL Sl 
আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পুর্বেই স্থির হয়েছে যে, 
অবশ্যই তারা জয়ী হবে। (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ১৭১-১৭২) তাই এখানেও 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
০৮০) Su ৩ ১০৬ (হে নাবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে শুভ 
পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই । 
৫০। আর ‘আদ (সম্প্রদায়) এর 
Coy 4 পর্দা ০ 
রূপে) প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ টা 
হে আমার কাওম! তোমরা ||» ৫47 4১৮7 2০০ 
আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া | ৮ 441 | 4275 ০) 
কেহ তোমাদের মাবুদ নেই; 
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তোমরা শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। |, +%» 7 + ডে 


৫১। হে আমার কাওম! আমি এর | ৮ 44 % 5 52০ 
জন্য তোমাদের কাছে কোন | 4৮ ] 2 
বিনিময় চাইনা; আমার বিনিময় . ৭ ০ 
শুধু তীরই জিম্মায় রয়েছে যিনি 4৮ | 9৯1 ০ | 
আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি এ 
তোমরা বুঝা? ১৮55 SH ০০০ ওযা 


৫২। আর হে আমার কাওম! |, ৬৮1 » 7772 
তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) 1799 12১2৯514989 21 
তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা | 
প্রার্থনা কর, অতঃপর তারই প্রতি 4% এ] 195 ৯ 
নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের ৷" , 

উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন 51944 ৮৮০ পি] 
এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি এ 


প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে |, ৬০17 ৫ ০ % ২৫ 
বর্ধিত করে দিবেন, আর তোমরা PSP এ] 29 (০১১ 


পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য মুখ টি, 24 5 ্প, 
ঘুরিয়ে নিওনা । ১:৮9 9192 V5 
হুদ (আঃ) এবং আদ জাতির ঘটনা 


আল্লাহ তা'আলা হুদকে (আঃ) তার কাওমের কাছে রাসুল রূপে প্রেরণ 
করেন । তিনি তার কাওমকে তাওহীদের দা“ওয়াত দেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করেন । তিনি তাদেরকে বলেন ৪ যাদের তোমরা 
পূজা করছ তাদেরকে তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছ। এমনকি তাদের নাম ও 
অস্তিত্ব তোমাদের বাজে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে আরও বলেন ঃ 
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19152 ৮940 3 আমি যে তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি এর 


বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছিনা ৷ এর প্রতিদান স্বয়ং আমার রাবব 
আমাকে দান করবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি এই সহজ 
কথাটুকুও বুঝতে পারছনা যে, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের 
কল্যাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন, এর বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছে কিছুই 
চাচ্ছেননা? তোমরা তোমাদের অতীতের পাপের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে থাক এবং আগামীতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাক। এ দুটি 
যার মধ্যে থাকবে তার জীবিকার পথ আল্লাহ সহজ করে দিবেন এবং তার কাজও 
সহজ হয়ে যাবে । আর সর্বক্ষণ তিনি তার হিফাযাত করবেন । 

10052 ৮৫৬ ০3 4 জেনে রেখ যে, তোমরা যদি আমার উপদেশ 
মত কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যে 
বৃষ্টি হবে তোমাদের জন্য খুবই উপকারী । আর তোমাদের শক্তিকে তিনি বহুগুণে 
বৃদ্ধি করে দিবেন । হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের জন্য অবশ্য 
কর্তব্য করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দেন, 
সঙ্কীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিষয্ক দান 
করেন যা সে কল্পনাও করেনা । 


ৰ 8 ! > ৭ 4 
হুমিতো আমাদের সামনে লোন | (2:35 Li 
প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং রি 
আমরা তোমার কথায় আমাদের 0 6 ৮ 159 2299 
উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন এ i 
করতে পারিনা, আর আমরা 1411 £%% 44 1155 .2 
কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস ৩৮ 14$ 7৯৯ ৩৮ 
স্থাপনকারী নই। এ 


৫৪ । আমাদের কথা এই যে, 
আমাদের উপাস্য দেবতাদের [৫1421 | £ 2 
মধ্য হতে কেহ তোমাকে 
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দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে LL ০1145 _ এ 1৮115 *, ০৮ 
বলল £ আমি আল্লাহকে সাক্ষী 3 ৮9৮3 05615 ০০০ 
রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী 


zuko 22 ০৫৫ ৮৫ 
থেক যে, তোমরা ইবাদাতে 40) 31194551240 al 
শরীক সাব্যস্ত করছ - রর 

রা ৮ হে চে ৪ 
৩) ৩5 ৮৯৪ 


৫৫। তীর (আল্লাহর) সাথে । | . ॥ ৫7  ॥ 
অনন্তর তোমরা সবাই মিলে | 5545১ 24০9০ ০৬ * 


LAA CA 
ঃপর আমাকে সামান্য ০720 ০১ bs 
অবকাশ দিওনা । 
৫৬। আমি আল্লাহর উপর এ দত 


ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব | 39 491 ০4৮ 54590 1 *০7 
এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠ ॥ ৭ _. দি 
যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই | ?৯ ১] 20১ ০৪ ৮ ০9০? 
তীর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই . 
আমার রাব্ব সরল পথে {2:4 ০, 2; 
৬ 0} 4৫ 
অবস্থিত। ৩ ও জি 


হুদ (আঃ) এবং আদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন 

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম তার উপদেশ শুনে 
তাকে বলল ৪ 422 ৪০ ৮ হে হুদ! তুমি যে দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছ 
তারতো কোন দলীল-গ্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করছনা । ৬5) ০৮59 
৩0% ৬৮ যা আর আমরা এটা করতে পারিনা যে, তোমার কথায় আমাদের 
মা'বুদগ্ডলির উপাসনা পরিত্যাগ করব। আমরা এগুলি ছাড়বনা এবং তোমাকে 
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সত্যবাদী মেনে নিয়ে তোমার উপর ঈমানও আনবনা। 21291 3! ০১ ৩! 
৮৭ পা ০ বরং আমাদের ধারণা এই যে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে 
আমাদের মা'বুদগ্ডলোর উপাসনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছ এবং তাদের 
প্রতি দোষারোপ করছ, সেই হেতু তারা তোমার এই জ্বালাতন সহ্য করতে 
পারেনি। তাই তাদের কারও অভিশাপের ফল তোমার উপর পতিত হয়েছে। 


ফলে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই কথা শুনে আল্লাহর নাবী হুদ 
(আঃ) তাদেরকে বললেন £ 

১১৮০৫ 6০ ৯৪৮ জা AE all ১০ Sl ০.9১১ ৩০ যদি 
তাই হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি শুধু তোমাদেরকেই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলাকেও সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া যেসব মা“বুদের 
ইবাদাত করা হচ্ছে আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 

এখন শুধু তোমরা নও, বরং তোমাদের এই সব মিথ্যা ও বাজে 
মা'বৃদকেও ডেকে নাও এবং তোমরা সবাই মিলে যত পার আমার ক্ষতি সাধন 
কর। আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা এবং আমার প্রতি কোন 
সমবেদনাও প্রকাশ করনা । 


১2৮8 3 2 ৬০% 934453 আমার ক্ষতি সাধন করার তোমাদের যত 
ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করনা। 4 ৬ 35 এ 


ক লো 9 এ! থাড ৩৪৩ ৮৫৫১9 এ) আমার ভরসা একমাত্র 
আল্লাহর উপর । যিনি আমার ও তোমাদের সকলেরই মালিক । তার ইচ্ছা ছাড়া 
আমার ক্ষতি করার কারও সাধ্য নেই। এমন কেহ নেই যে, তার হুকুম অমান্য 
করে তার রাজ্য ও রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তিনি ন্যায় বিচারক। 
তিনি কখনও অত্যাচার করেননা | তিনি সরল-সঠিক পথে রয়েছেন । 

হুদের (আঃ) এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। তিনি ‘আদ সম্প্রদায়ের 
জন্য তার এই উক্তির মধ্যে আল্লাহর একাত্মবাদের বহু দলীল বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন £ আল্লাহ ছাড়া কেহ যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়, তিনি ছাড়া 
কারও কোন জিনিসের উপর যখন কোন অধিকার নেই, তখন একমাত্র তিনিই যে 
ইবাদাতের যোগ্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর তোমরা তাকে ছাড়া যে সব 
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মা'বুদের ইবাদাত করছ তারা কারও কথা শুনতে পায়না, কেহকে সাহায্যও 
করতে পারেনা । সুতরাং সেই সবগুলি বাতিল বলে সাব্যস্ত হল। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আধিপত্য, ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং 
ইখতিয়ার একমাত্র তারই। সবাই তার কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া অন্য কোন 
উপাস্য নেই। 


৫৭। অতঃপর যদি তোমরা ফিরে | 4০44 ০479/7 

টি ৮৯15 ৮৭ চা বা ক চা 
যাও তাহলে আমাকে যে বার্তা A! -এ১ 91 0 ** 
দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো ₹ 4»: _ 1: 4 রে 


করে থাকেন। A ET 
৫৮। আর যখন আমার (শাস্তির) [1০৫৮ 12০67 141 
হুকুম এসে পৌছল তখন আমি | “+ : 

হুদকে এবং যারা তার সাথে ্ ঠ. 58০45 
ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় ০4০১ 1-12 25119 1১১৯ 
অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর রি 8 
তাদেরকে বাচালাম অতি কঠিন ০) 4 EY 2৯৯) 
শাস্তি হতে। fl 


৫৯। আর তারা ছিল ‘আদ 1,444 56 ৩; .০৭ 
সম্প্রদায়. যারা নিজের রবের 
নিদ নিগুলিকে অস্বীকার করল টা 15 পর প্রা 2s ws শালা 
এবং  রাসূলদেরকে অমান্য ক 
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র ৰ র ৮ HE ii AH 
উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ | 286 ০ ৯; 
অনুসরণ করত । 
le ler GUT ০১৪ 3 15259 ০২" 
এবং কিয়ামাত দিবসেও; ভাল (৫. 4৬ _ রি 
রূপে জেনে রেখ! ‘আদ নিজ 0] | 240 (929 2 


4 2 HEL ৪ পার পরে পা 
জেনে রেখ! দূরে পড়ে রইল :1224 খু 73 15/55126 
‘আদ, রাহমাত হতে, যারা হুদের Fe রানা 
কাও ছিল 2243240 


হুদ (আঃ) তার কাওমকে বলতে লাগলেন ঃ ‘আমার কাজ আমি পূর্ণ করেছি। 
আল্লাহর বার্তা তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। এখন তোমরা যদি তা না মেনে 
চল তাহলে এর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে, আমার উপর নয়। 

+574 ১১ 9) 454,59 আল্লাহ তা'আলার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, 
তোমাদের স্থলে তিনি এমন জাতিকে আনবেন যারা তীর তাওহীদকে স্বীকার 
করবে এবং তারই ইবাদাত করবে। তিনি তোমাদেরকে মোটেই পরওয়া 
করেননা। তোমাদের কুফরী তার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । বরং এর শাস্তি 
তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। 

০৪৮ সি 5 ও ৬) ৩! আমার রাবর স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে 
রয়েছেন। তাদের কথা ও কাজ তীর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে। 


আদ জাতির ধ্বংস এবং মুসলিমদের মুক্তি লাভ 
শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। কল্যাণ ও বারাকাত 
হতে শূন্য এবং শাস্তিতে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। এঁ সময় 
হুদ (আঃ) ও তার সঙ্গীয় মু'মিনরা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের ফলে এই 
শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেন। কঠিন শাস্তি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হল। 
এরাই ছিল ‘আদ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তার 
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নাবীকে মেনে চলেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন একজন নাবীকে 
অমান্যকারী হচ্ছে সমস্ত নাবীকেই অমান্যকারী | “আদ সম্প্রদায় এ লোকদেরকেই 
মেনে চলত যারা ছিল তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও উদ্ধত। এদের উপর আল্লাহ ও 
তার মু'মিন বান্দাদের লা'নত বর্ষিত হল। এই দুনিয়ায়ও তাদের আলোচনা হতে 
থাকল লা'নতের সাথে এবং কিয়ামাতের দিনও হাশরের মাঠে সকলের সামনে 


তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। 
সেই দিন ঘোষণা করা হবে যে, ৮৪) ০৮ 194০ ১৬ ৩৮, ‘আদ 
সম্প্রদায় হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকারকারী । 


সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি এই যে, এই ‘আদ সম্প্রদায়ের পরে দুনিয়ার বুকে যত 
নাবীর আগমন ঘটে সবাই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন। তাদের 
ভাষায় আল্লাহ তা'আলার লা'নতও তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে । 


৬১। আর আমি ছামুদ 4/8 ০ 5:07, 
(সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের : ৯৮) ১৯৯১ 415 "7 
ভাই সালিহকে নাবী রূপে প্রেরণ | নি LE 
করলাম । সে বলল £ হে আমার ৪2722 ০003 ৬০1৮০ 
কাওম! তোমরা আল্লাহর 1. , 
ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ] ১০ 4:11 22 5124 
কর তিনি কা লহ 482৯ HNL 
তোমাদেরকে যমীন হতে EH Le তা রা 
করেছেন এবং রা ০৮3১] 6৮ ৮৩০ 9৯ 
তাতে আবাদ করেছেন। অতএব , 
কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর 
তীরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার | 411 15455 %5 594420 
রাব্ব নিকটে রয়েছেন এবং তিনি] ” £ 7. 
আবেদন গ্রহণকারী । ০. - 
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সালিহ (আঃ) এবং ছামুদের ঘটনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি সালিহকে (আঃ) ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট 
নাবী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তাবুক এবং মাদীনার মধ্যবর্তী এক পাহাড়ী 
এলাকায় বড় বড় ইমারাত নির্মাণ করে তারা বসবাস করত । তিনি স্বীয় কাওমকে 
আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য মা‘বুদগুলির ইবাদাত পরিত্যাগ 
করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন £ 


42831 (2 ৯৪ 9 আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাটি দ্বারা শুরু 
করেছিলেন । তোমাদের সবারই পিতা আদমকে (আঃ) এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা 
হয়েছিল। আল্লাহ তা“আলাই তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন 
করিয়েছিলেন। ফলে তোমরা আজ এখানে কালাতিপাত করছ। ৫) 89/৯০৬ 


41 15% তোমাদের পাপের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট 
তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর তারই পানে মনোনিবেশ করা 
তোমাদের একান্ত কর্তব্য । তিনি খুবই নিকটে রয়েছেন এবং তিনি প্রার্থনা 
কবুলকারী । যেমন তিনি বলেন £ 


টিয়ার ard ০ বল পা জা প 116৮2 
95191655০৮1 4০৪ ৩ 4০ ১৩৪ DL ly; 
এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে 
তখন তাদেরকে বলে দাও £ নিশ্চয়ই আমি সানিকটবতাঁ। কোন আহবানকারী 


যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ১৮৬) 


৬২। তারা বলল ৪ হে সালিহ! |. ৫ ০2 1১16 চা 
টিসি 

মধ্যে আশা-ভরসা স্থল ছিলে। | 75, 14 42৮ 155 
তুমি কি আমাদেরকে  বন্তর। (7৯ ০ 19৯০ ৩ 
ইবাদাত করতে নিষেধ করছ | ++ - 
পুরুষেরা করে এসেছে? আর | ৪, ০), পর. এ, 
যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদের (০5 ৮45 0919 901 
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ডাকছ, বস্তুতঃ আমরা তৎসম্বন্ধে এ. লতা 

গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি, ৮৮ এপ] ০৯৮০০ 

যা আমাদেরকে ছ্িধা-ছন্দে 

ফেলে রেখেছে। 


৬৩। সে বলল ৪ হে আমার. 4০০277118২৮ 
কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি |) ১29) 4298 ০ 

যদি নিজ রবের পক্ষ হতে] ০৪ » ০৬০) £ 4 

প্রমাণের উপর থাকি (এবং) | ১ ৩৮ এ ৫4৮ ২০০ 
তিনি আমার প্রতি নিজের ০৫ 2552. 2 

রাহমাত (নবুওয়াত) দান করে [৬১৯১ 42) 4০5 ৮৪১ 


৪9 
থাকেন, আমি যদি আল্লাহর 5০৮৫৯ 7 = EEN 
কথা না মানি তাহলে আমাকে 2০ JJ 44১1 ২: dr 
আল্লাহ (শাত্তি) হতে কে রক্ষা ঠা; 2 নয়া, 


ER es LAL রথ 
করবে? তাহলেতো তোমরা শুধু ০৮৬০৮ S905 LS 
আমার ক্ষতিই করছ। রম ff 


সালিহ (আঃ) এবং ছামুদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন 
সালিহ (আঃ) ও তার কাওমের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল আল্লাহ তা'আলা 


এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা সালিহকে আঃ) বলল ৪ ৪ ০ 2 
1]__£১ 0: 19+5 এসব কথা তুমি মুখে আনবেনা । এর পূর্বে আমরা তোমার 
কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই গুড়ে বালি। ৫ 
৫ ৯ ৮ ৩% ০ তুমি আমাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি 


ও পৃজা-পার্বণ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ। (6১৮১৫ ০ ৩৯ এ 0 

৬১১ 42! কিন্তু তুমি আমাদেরকে যে নতুন পথ দেখাচ্ছ তাতে আমাদের বড় 

রকমের সন্দেহ রয়েছে। তাদের এ কথা শুনে সালিহ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ 
৬) ০০ ক ৬৬ ES OLB 
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হে আমার কাওম! জেনে রেখ যে, আমি মযবৃত দলীলের উপর রয়েছি। 
মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা রয়েছে । আমার কাছে রয়েছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত 
রিসালাত রূপ রাহমাত। এখন যদি আমি তোমাদেরকে এর দাওয়াত না দেই 
এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি, আর তোমাদেরকে তার ইবাদাতের দিকে 
আহ্বান না করি তাহলে কে এমন আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং 
তার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে? তোমরা আমার কোনই উপকারে 
আসবেনা, তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করবে । 


৬৪ । আর হে আমার কাওম! | 94 চট হি 2 
এটা হচ্ছে আল্লাহর উন্ত্রী যা all 2৪0৩ ০০০২৯ ayn) ১৫ 
তোমাদের জন্য নিদর্শন। | , ৪, রি রর 
অতএব ওকে ছেড়ে দাও যেন UG (৮৯৬ 23; += 
আর ওকে খারাপ উদ্দেশে (24: ২৫ 4 ৮৮ 
তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি Z 4554. 
এসে পাকড়াও করতে পারে। ৩০২০৪1১৮০৬০ ৮৭৭ 
৬৫। অনন্তর তারা ওকে মেরে | . + ৫৮. এ 
ফেলল। তখন সে বলল £ 1১4০ ০0 0১১০৪ ০০ 
তোমরা নিজেদের ঘরে আরও + 

তিনটি দিন বাস করে নাও; | ]'১ 75৫ 
এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র é 


মিথ্যা । 4 4S 9 জি 
নেই চর AF ০৪ 


৬৬ অতঃপর যখন আমার প্র “2 £ শা রণ 

< 2421 2 §- 44 
হুকুম এসে পৌছল, আমি + (৮ 2৩ ৬৩. 
সালিহকে এবং যারা তার |, ; , Ade এড 
সাথে ঈমানদার ছিল | ১4০ 1৯০12 ৮১ ৬৮০ 


৯৫ পারা ১২ 
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> >, চু রর এপাশ ত 
La + + Aa> 
5255 ৮৪১৯ U2 পা ৮ 


৫ পা 4 


RATS a HS 


শক্তিমান, পরাক্রমশালী । 

৬৭। আর সেই যালিমদেরকে ; +11, FE 

এক প্রচভ ধ্বনি এসে আক্রমন 11১৯৬ ৷ ১৯৩ ৮ 
করল যাতে তারা নিজ নিজ . 58274 
গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। 18 1১৮ এসপি 


গৃহগুলিতে কখনো বসবাস 
করেনি । ভাল রূপে জেনে রেখ! 
ছামুদ সম্প্রদায় নিজ রবের 
সাথে কুফরী করেছিল। জেনে 
রেখ, ছামুদ সম্প্রদায় রাহমাত 
হতে দূরে ছিটকে পড়ল। 


এ সব আয়াতের পূর্ণ তাফসীর, ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা এবং উন্ত্রীর 
বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির 
কোন প্রয়োজন নেই । আল্লাহ তাআলার নিকটই তাওফীক কামনা করছি। 


৬৯। আর আমার প্রেরিত 
মালাইকা ইবরাহীমের নিকট 
সুসংবাদ নিয়ে আগমন 
করল । (এবং) তারা বলল 
সালাম! ইবরাহীম বলল 
সালাম! অতঃপর অনতি 
বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস 


2 
০ 
2 
০ 


=f _ ০ পপ 
(4.0 ০ Ij ১৭ 


ED Fed 
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আনয়ন করল। ৯০ শু 
FE US 
আনেন লে 0 এ লি উড ২, 
দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন > LE 2 ১. 
তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল 7745 ০3:55 7৯১5১ এপ] 
এবং মনে মনে তাদের থেকে ৫ _ এ 5 হু ৮, 
শংকিত হল। (এ দেখে) তারা | 0৩1 ৫০) 3 190 22৯ 
বলল ঃ ভয় করবেননা, আমরা | * ef 
লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত /৮515 041 452 


হয়েছি। 


৭১। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান 
ছিল, সে হেসে উঠল। তখন 


আমি তাকে (ইবরাহীমের রর eh abst 

স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম | £199 ০29 ০৮51 ৫০১১১ 

ইসহাকের এবং ইসহাকের পর যারা 

ইয়াকুবের। Pris Go) 

৭২। সে বলল ৪ হায় কপাল! [০ « দি & 

এখন আমি সন্তান প্রসব করব [31 এ S92 ৩৫ vy 
4০০ 


বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই 
স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক 
এটাতো একটা বিস্ময়কর 
ব্যাপার! 


৭৩। তারা (মালাক) বলল £ 
আপনি কি আল্লাহর কাজে 
বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) 
এই পরিবারের লোকেরা! 
আপনাদের প্রতি রয়েছে 
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মালাইকার ইবরাহীমের আঃ) কাছে আগমন এবং ইসহাক 
(আঃ) ও ইয়াকৃবের আঃ) সুসংবাদ প্রদান 

আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 14:,) ০০০৩ ১) যখন আমার দূতেরা 
ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এলো। তারা ছিল মালাইকা । একটি উক্তি 
এই রয়েছে যে, তারা তাকে ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন । দ্বিতীয় 
উক্তি এই আছে যে, তারা তাকে লুতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার 
ংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথম উক্তিটির সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার নিয়্ের উক্তি ৪ 

bs 235 & Cad SH 53 CII 2A oF AS Ul 
অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত 
হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লৃতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক 
(জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল । (সূরা হুদ, ১১ £ ৭৪) মালাইকা এসে 
তাকে সালাম দিলেন। তিনিও তাদের সালামের জবাবে ৪১০ বললেন। ইলমে 
বায়ানের আলেমগণ বলেন যে, মালাইকার সালামের উত্তরে ইবরাহীমের (আঃ) 
সালামটিই উত্তম । কেননা £১ শব্দটি ( বা পেশ দিয়ে পড়ায় এতে দৃঢ়তা 


ও স্থায়িত্ব এসেছে। 
সালাম বিনিময়ের পরেই ইবরাহীম (আঃ) তাদের সামনে আতিথ্যরূপে গো- 
বসের ভাজা গোশত পেশ করেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে £ 


4482৮ পে ৪০ রি an Ed SE EE 
২০950 এ 08 pd) I ost fs 2 এ TY 
অতঃপর সে গৃহাভ্যন্তরে গেল এবং একটি মাংশল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল । 


তাদের সামনে রাখল এবং বলল £ তোমরা খাচ্ছনা কেন? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ৪ 
২৬-২৭) 
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৮১১৩ এ! ০ 3 শ্ভতী এ ৮৬ যখন তিনি দেখেন যে, নবাগত 
মেহমানগণ খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেননা তখন তিনি তাদেরকে অদ্ভূত 
ভাবতে লাগলেন এবং শঙ্কিত হলেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) 
কাওমের ধ্বংস সাধনের জন্য যে মালাইকার পাঠান হয়েছিল তারা সুশ্রী যুবক 
রূপে ভূ-পৃষ্ঠ অবতরণ করেছিলেন। তারা ইবরাহীমের (আঃ) বাড়িতে আগমন 
করলে তিনি তাদেরকে দেখে খুবই সম্মান করেন এবং তাড়াতাড়ি গো-বৎসের 
গোশত গরম পাথরে সেঁকে এনে তাদের সামনে পেশ করেন। নিজেও তিনি 
তাদের সাথে দস্তরখানায় বসে পড়েন। তারা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন 
এবং বলেন £ আমরা কোন খাদ্যের মূল্য না দেয়া পর্যন্ত তা খাইনা। ইবরাহীম 
(আঃ) বলেন ঃ তাহলে মূল্য প্রদান করুন! তারা জিজ্ঞেস করলেন ৪ এর মূল্য 
কত? তিনি উত্তরে বললেন $ বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়ার 
শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, এটাই হচ্ছে এর মূল্য । এ কথা শুনে জিবরাইল 
(আঃ) মীকাঈলের (আঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারা পরস্পর বলাবলি 
করেন যে, বাস্তবিকই তার মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে 
নিজের খলীল (বন্ধু) বানিয়ে নিবেন। 

৮১১৩ 4! ০০ 3 ৮৫০2 0 ৪ তখনও তারা যখন খাদ্য খেলেননা 
তখন বিভিন্ন প্রকারের ধারণা তার অন্তরে জাগ্রত হল। সারা’ (রহঃ) যখন 
দেখলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং তাদেরকে আহার করানোর কাজে লেগে 
রয়েছেন তখন তিনিও খাবার পরিবেশনে লেগে যান এবং হেসে উঠেন। তিনি 
বললেন ৪ কি আশ্চর্য! আমরা আমাদের মেহমানদেরকে অতি যত্ুসহকারে 
সম্মানের সাথে যথাযোগ্য আতিথেয়তা করতে চাচ্ছি, অথচ তারাতো খাদ্যই গ্রহণ 
করছেননা । (তাবারী ১৫/৩৮৯) তার এ অবস্থা দেখে মালাইকা তাকে বললেন ৪ 


৬৮ 3 ভয়ের কোন কারণ নেই। তারা বললেন ৪ ৮.1 ঢু আমরা মানুষ 


নই, বরং মালাইকা ৷ লুতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আমরা প্রেরিত 
হয়েছি।' লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের কথা শুনে সারা’ (রাঃ) খুশি হয়ে হেসে 
উঠেন। এ সময় তিনি আরও একটি সুসংবাদ শুনলেন । তা এই যে, এ নৈরাশ্যের 
বয়সেও তিনি সন্তানের মা হবেন। এটা ছিল তার কাছে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার । 
মোট কথা, মালাইকা তাকে ইসহাক (আঃ) নামক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন 
এবং এ কথাও বলেন যে, ইসহাকের (আঃ) ওঁরসে ইয়াকুব (আঃ) নামক সন্তান 
জন্গ্রহণ করবেন । সুরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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যখন ইয়াকৃবের মৃত্যু উপস্থিত হল তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে 

নিজ পুত্ৰদেরকে বলেছিল £ আমার পরে তোমরা কোন্‌ জিনিসের ইবাদাত করবে? 

তারা বলেছিল £ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, 

ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব এবং 
আমরা তারই অনুগত থাকব । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৩৩) 

এ আয়াত থেকে এই দলীল গ্রহণ করা যায় যে, যাবীহুল্লাহ’ (আল্লাহর পথে 
যবাহকৃত) ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ) ছিলেননা। কেননা ইসহাকের 
(আঃ) ব্যাপারেতো এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তার ওরসে ইয়াকুব (আঃ) 
জন্গ্রহণ করবেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, ইবরাহীমকে (আঃ) এই 
নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে ইসহাককে (আঃ) যেন কুরবানী করা হয়। অথচ তখন 
পর্যন্ত তিনি শিশু ছিলেন এবং তার ওঁরষে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে বলে 
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যার নাম ইয়াকুব (আঃ) হবে বলেও আল্লাহ 
সুবহানাহু জানিয়ে ছিলেন? আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং তা তিনি কখনও ভঙ্গ 
করেননা। অতএব এটা কখনও সম্ভব হতে পারেনা যে, ইবরাহীমকে (আঃ) বলা 
হয়েছিল যে, তিনি যেন তার শিশু পুত্রকে (ইসহাককে) কুরবানী করেন। বরং 
এটাই সঠিক কথা ও উত্তম সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ 
দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন তার পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করেন। 

মালাইকার এই শুভ সংবাদ শুনে নারীদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী সারা’ 
(রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করেন। 9১115599৮০৮ 6 20 859 € ৫ 
৮৯ (সে বলল ৪ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর 
আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ) তার বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তারা স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই বার্ধক্য উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেই বয়সে সন্তান লাভ কিরূপে 


সম্ভব? এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তার মুখের কথা তার ভাষায়ই 
আল্লাহ তা“আলা অন্য এক আয়াতে বর্ণনা করেন ৪ 
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৪86০০ ৭০৩৫2 


০৪০৮ ৩4৬ EELS SAYA ঠ 2201০ ৮এ2৬ 


তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল ৪ এই 
বৃদ্ধা বন্যার সভান হবে? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ৪ ২৯) 

এ দেখে মালাইকা বললেন £ সাতে ৬: সি আল্লাহ তা'আলার 
কাজে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে এই বয়সেই 
সন্তান দান করবেন। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কোন সন্তান হয়নি এবং 
আপনার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন, তথাপি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর ক্ষমতার 
কোন শেষ নেই। তিনি যা চান তাই হয়ে থাকে তিনিতো শুধু বলেন ‘হও’ ফলে 
তাহয়েযায়। 

এ ২৬৯৮ এ এ ০ 2০৩ HIG ll ০৮০ হে নাবী 
পরিবারের লোক! তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার রাহমাত ও বারাকাত 
রয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তার কাজে বিস্ময় প্রকাশ 
করবে । তিনি হচ্ছেন প্রশংসার যোগ্য ও মহা মহিমান্বিত । তিনি তার সব কাজে, 
সব বাক্যে প্রশংসনীয় । তিনি তার সিদ্ধান্তে এবং প্রতিদানে অতুলনীয় । 

এখানে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ৪ আমরা জানি যে, 
আপনাকে কিভাবে সম্ভাষন করতে হবে, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার উপর 
দুরুদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা পাঠ করবে ঃ 
ভিজিডি 25 a it 
0৩) ১০ ৬৫ ১ li ee Uo | f el তা ৬) 

২৮৫3০ OY) LA OT ৩৪০ 2৮91 ৩৪ ০৪০৭ UF এসএ 

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, 
যেরূপ ইবরাহীম এবং তার বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও 
সম্মানিত । হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তার বংশধরগণের উপর বারাকাত 
দান কর, যেরপ ইবরাহীম এবং তার বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি 
প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩০৫) 
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৭8 । অতঃপর যখন: ” নাকের 
ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে চি তি 

গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত [4 4 ০ ০৭ 
হল তখন আমার প্রেরিত ; 422: 57৯ ৩৪৮৩ 64) 


মালাইকার সাথে লূতের কাওম tz 
সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর ১০595 & 
সুপারিশ) করতে শুরু করল। 

৭৫। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল 4৮৫৪ 1550 


বড় সহি কৃত দয়াল ৩৮৫0৮ ৯91৭ 
স্বভাব, কোমল হৃদয় । 
দক 5 . রা রা 
আদেশ এসে গেছে এবং 
তাদের উপর এমন এক শাস্তি 
আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত LER YL Li 
করার নয়। 2272 RE lis 15 


লুতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেহমানদের খাদ্য না খাওয়ার কারণে 
ইবরাহীমের (আঃ) অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত 
হওয়ার পর তা দূর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তার সন্তান লাভ করারও শুভ 
সংবাদ পেয়ে যান। আর এটাও তিনি জানতে পারেন যে, মালাইকা লুতের (আঃ) 
কাওমকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন । সুতরাং তিনি মালাইকাকে জিজ্ঞেস 
করেন ৪ ‘যদি কোন গ্রামে তিন শত মু'মিন বাস করে তাহলে কি সেই গ্রামকে 
ধ্বংস করা যাবে? উত্তরে জিবরাইল (আঃ) এবং তার সঙ্গীরা বলেন ঃ না। 
ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন ৫ “যদি দুই শতজন মু'মিন থাকে তাহলে 
ধ্বংস করা যাবে কি? এবারও “না” উত্তর আসে। ইবরাহীম (আঃ) আবার 
জিজ্ঞেস করেন ৪ “যদি চল্লিশ জন মুমিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?’ 
এবারও “না” উত্তর আসে । তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন ৪ যদি ত্রিশ জন মু'মিন 
থাকে? জবাবে এবারও ‘না’ বলা হয়। এমনকি সংখ্যা কমাতে কমাতে পাচ জনের 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মালাইকা উত্তরে না'ই বলেন। আবার একজন মু'মিন 
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থাকলে এ গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে কিনা এ প্রশ্ন করা হলে এ না উত্তরই 
আসে । তখন ইবরাহীম (আঃ) মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন £ ৮% eb এ 
সেখানেতো লৃত (আঃ) রয়েছেন। তাহলে এঁ গ্রামে লূতের (আঃ) বিদ্যমানতায় 
কি করে আপনারা ওটাকে ধ্বংস করবেন? জবাবে মালাইকা বলেন £ “এ গ্রামে 
লূত (আঃ) যে রয়েছেন তা আমাদের জানা আছে। তাকে এবং তার পরিবারের 
লোককে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। কিন্তু তার স্ত্রীকে রেহাই দেয়া 
হবেনা ৷’ মালাইকার এ কথায় ইবরাহীম (আঃ) মনে প্রশান্তি লাভ করেন এবং 
নীরব হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

০ 515৮ ল৯19 ৩! সত্যিই ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু, দয়ালু ও 
কোমল হৃদয়। এ আয়াতের তাফসীর ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখানে মহান 
আল্লাহ স্বীয় নাবীর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন । আল্লাহ তা“আলা ইবরাহীমের 
(আঃ) উপরোক্ত আলোচনা ও সুপারিশের জবাবে তাকে বলেন £ 

৩) ৮০ 3B 1১ ১০:১৮ ৮১০% ৫ হে ইবরাহীম! তুমি এসব 
কথা ছেড়ে দাও। তোমার রবের নির্দেশ এসেই গেছে। এখন তাদের উপর শাস্তি 
চলে আসবে এবং এটা আর কিছুতেই টলানোর নয়। 


৮4 এ টিয়া ? 
তি Es ৫54 ৩৮ Ls vv 
উপস্থিত হল তখন সে তাদের |, ১ 7,০ ০- 
জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং ০০১ ০ ৪৮৮৪ শি 2ঞ 
সেই কারণে অন্তর সংকুচিত 
হল, আর বলল $£ আজকের 
দিনটি অতি কঠিন। 

৭৮। আর তার কাওম তার - 4/4 44,52 4০ ০ 
১৪৮৪৩ 2 > NA 
কাছে ছুটে এলো, এবং তারা | ০৮০ ++ ০৫৪৭ 


Kab ELS Mos DPE SE 


পর APE, 


আসছিল। লূত বলল ঃ হে 
আমার কাওম! (তোমাদের | হিঃ 47716 ০%" | 
ঘরে) আমার এই বন্যারা (5 ১৬৯ 43% ০৪ ৯০৫৫ 
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₹::::::::::::::::::::২ 
রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য 1 2৫৫ ০৫ £পাত ৮ এ 
অতি উত্তম, অতএব তোমরা | ৯১ শি ০৫ ০৯ ০০ 
আল্লাহকে ভয় কর এবং! _ ৫ ২, এন রণ 
আমাকে আমার মেহমানদের ৬ ও 2১৮ ১৩ al 


ৰ হর 
সামনে অপমানিত করনা; 75 পরে 


তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ 
লোক কেহ নেই? 
চিত 


লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন এবং 
তাদের মাঝে বাক্যের আদান প্রদান 

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই মালাইকা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে 
তাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং 
লুতের (আঃ) বাসভূমিতে বা তার বাড়িতে পৌছেন। তারা সুদর্শন যুবকদের রূপ 
ধারণ করেছিলেন, যেন লুতের (আঃ) কাওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। লূত 
(আঃ) এ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কাওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত 
চিন্তাবিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার চিন্তা 
ভাবনা করতে থাকেন । তিনি মনে মনে বলেন ৪ “আমি যদি এদেরকে মেহমান 
হিসাবে রেখে দেই তাহলে খুব সম্ভব আমার কাওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে 
(তাদের সাথে দুঙ্কার্য করার উদ্দেশে) দৌড়ে আসবে । আর যদি অতিথি হিসাবে 
আমার বাড়িতে না রাখি তাহলে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে!’ তার মুখ 
দিয়েও বেরিয়ে গেল ৪ শর %% 154 আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও 
ভয়াবহ দিন। আমার কাওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবেনা, এতে কোন 


সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কি 
না জানি ঘটবে!’ 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১০৪ পারা ১২ 


কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ মালাইকা মানুষের আকারে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। এ সময় লূত (আঃ) তার বাসভূমিতে অবস্থান করছিলেন 
এমতাবস্থায় তারা তার মেহমান হন। লজ্জা বশতঃ তিনি তাদেরকে মেহমান 
হিসাবে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করতে পারছিলেননা এবং বাড়িতে নিয়ে 
যেতেও সাহস করছিলেননা। তিনি তাদের আগে আগে চলছিলেন যেন তারা 
ফিরে যান শুধু এই উদ্দেশে পথিমধ্যে তাদেরকে বলছিলেন ৪ “আল্লাহর শপথ! 
এখানকার মত খারাপ ও দুশ্চরিত্র লোক আমি আর কোথাও দেখিনি ৷’ কিছু দূর 
গিয়ে আবার এ কথাই বলেন । মোট কথা, বাড়ি পৌছা পর্যন্ত এ কথা তিনি 
চারবার উচ্চারণ করেন। মালাইকাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত 
না তাদেরকে নাবী তাদের মন্দ কাজের বর্ণনা দেন, সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে 
ধ্বংস করা না হয়। (তাবারী ১৫/৪০৮) 

মালাইকার আগমনের খবর শোনা মাত্রই তার কাওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে 
তীর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুঙ্কার্য করা তাদের অভ্যাসে 
পরিণত হয়েছিল। এ সময় আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে 
লাগলেন । তিনি বললেন ৪ 


৯৫ ১৫৮ ০১ 9 ০৪ 0 ৬ তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস 


পরিত্যাগ কর। মহিলাদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ কর। এ অর্থাৎ 
“আমার কন্যাগুলি’ এ কথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নাবী তার 
উম্মাতের যেন পিতা। লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে থাকেন এবং দুনিয়া ও 
আখিরাতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দেন। যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে বলেন ৪ 


সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের 
রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে 
থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায় । (সূরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৬৫-১৬৬) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


সূরা ১১ হুদ ১০৫ পারা ১২ 


০০ LES if Bl 

তারা বলল £ আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয় দিতে আপনাকে নিষেধ 
করিনি? (সুরা হিজর, ১৫ ৪ ৭০) 

OAS EL Bi | I ode ELE 502 9 5000 

লৃত বলল £ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই 
কন্যাগণ রয়েছে । তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত ছিল। 
(সূরা হিজর, ১৫ ৪ ৭১-৭২) 

৮৩ 7৫৮ ৩৯ ৬৫ ১ ৯ ০% ১ U৬ লেত বলল ৪ হে আমার কাওম! 
আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 
৪ এ কথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, লূত (আঃ) তার কাওমকে তার 
নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেননি । বরং নাবী তার সমস্ত উম্মাতের পিতা 
স্বরূপ । কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেন। (তাবারী ১৫/৪১৩) 
লূত (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ৪ 

এ ও ০১১ 3০ 011১ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মহিলাদের 
প্রতি আগ্রহাশ্িত হও, তাদেরকে বিয়ে করে কাম বাসনা পূর্ণ কর। আর এ 
উদ্দেশে পুরুষ লোকদের কাছে যেওনা। বিশেষ করে এরা আমার মেহমান । 
তোমরা আমার মর্যাদার দিকে খেয়াল কর। 

১৮৯) 4৬০ ৯৪০ (| তোমাদের মধ্যে কি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন 
লোকও নেই? একজনও কি ভাল লোক নেই? তার এ কথার জবাবে দুর্বৃত্তেরা 
বলেছিল ৪ > ৮ ০4 ৬৪ এ ০ ০৬ 2এ 198 তোমার কন্যাদের সাথে 
আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানেও ৬০১৮ অর্থাৎ তোমার কন্যাগণ দ্বারা 
কাওমের মহিলাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা আরও বলল £ ৮ 744 447 
4; আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জান। অর্থাৎ আমাদের মনের বাসনা হচ্ছে 


যুবকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের দ্বারা কাম বাসনা মেটানো । সুতরাং 
আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করনা এবং আমাদেরকে উপদেশ দান বৃথা । 


সূরা ১১ হুদ ১০৬ পারা ১২ 


৮০। সে বলল ৪ কি উত্তম হত. 
যদি তোমাদের উপর আমার | 
কিছু ক্ষমতা চলত, অথবা আমি 
কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম! ১১০০ 95541 SY 


৮১। তারা (মালাইকা) বলল $ : 4 ॥ ॥ র্‌ A 2 so 27 


আপনাদের কেহ যেন পিছনের 2 aa iF 
দিকে ফিরেও না চায়; কিন্ত হ্যা, ৯] 4+! ৫ ০% 
আপনার স্ত্রী যাবেনা, তার ।+ টি RE Aad 
উপরও এ আপদ আসবে যা ne ০4০] ৬০, 
অন্যান্যদের প্রতি আসবে, | «41755 15 4 
তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকার কৃত ; ০৮০4 


কি নিকটবর্তী য়? ৮৪ লেক ও 
লৃতের (আঃ) অসহায়ত্বের ফলে সাহায্য কামনা এবং 


তারা প্রকাশ করলেন যে, তারা আল্লাহর মালাইকা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 8 ৮ ৬) 37 লূত যখন দেখল যে, তার 
উপদেশ তার কাওমের উপর ক্রিয়াশীল হচ্ছেনা তখন তাদেরকে ধমকের সুরে 


বলল ঃ যদি আমার শক্তি থাকত বা আমার আত্মীয়-স্বজন শক্তিশালী হত তাহলে 
অবশ্যই আমি তোমাদের এই দুক্কার্ষের স্বাদ গ্রহণ করাতাম । 


আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ লুতের (আঃ) উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, অবশ্যই তিনি 


সূরা ১১ হুদ ১০৭ পারা ১২ 


কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি মহা মহিমান্বিত আল্লাহর 
সন্তাকেই বুঝিয়েছেন। তার পরে যে নাবীকেই প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি তার 
প্রভাবশালী কাওমের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। (তিরমিযী ৩১১৬) মালাইকা 
লুতের (আঃ) মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ 
মানেন | তন! বলেন £ 

৩ 19. ০৫ ৩৫) ey U ৮3 ূ FE হে লূত! আমরা আল্লাহ 
কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনও আপনার নিকট পৌছতে পারবেনা। (এবং 


আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাতের শেষ ভাগে আপনার পরিবার 
পরিজনসহ এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। আপনি নিজে তাদের পিছনে থেকে 


তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। ১7 


১০ ৯৪০ 54: আপনাদের কেহই যেন কাওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং 
চীৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে । তারা আরও বলেন £ 

হানি 1 কিন্তু হ্যা, আপনার স্ত্রী যাবেনা । এর থেকে তারা লূতের (আঃ) 
স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে 
পারবেনা, সে তার কাওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্না শুনে তাদের 
দিকে ফিরে তাকাবে । কেননা তার কাওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ 
ফাইসালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েই গেছে। এক 


কিরাআতে ৫21 | অর্থাৎ ৩ অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। যে সব 


বিজ্ঞজনের নিকট “ পেশ’ ও “যবর" দুটিই জায়িয তারা বর্ণনা করেন যে, লুতের 
(আঃ) স্ত্রীও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় 
কাওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি । সে তাদের দিকে ফিরে 
তাকিয়েছিল এবং হায় আমার কাওম!” এ কথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল । 
তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধ্বংস 
হতে যায়। লূতকে (আঃ) আরও সান্তনা দানের জন্য তার কাওমের শাস্তি 
নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তীর কাছে বর্ণনা করে দেন ঃ 


A = নিন = ৮১:০৮ ১! সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস 
হয়ে যাবে, আর সকালতো খুবই নিকটে । 
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তাদের এ কথোপকথনের সময় লুতের (আঃ) কাওম তার দরজার উপর 
দীড়িয়েছিল এবং তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল । তারা প্রবলভাবে ঘরে 
ঢুকতে চেষ্টা করছিল এবং লূত (আঃ) তাদেরকে ঠেকাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। 
এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার ডানা দ্বারা 
তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায় এবং পলায়নের 
পথও খুঁজে পাচ্ছিলনা । তাদের বর্ণনায় অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 


4 Zoe 2 ArT পর পে ale ন ভর রে 
3433 3156 Ly ps Ald abo ০৪ 5930 I 
তারা লুতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের 


দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম £ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং 
সতর্ক বাণীর পরিণাম । (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ৩৭) 


৮২। অতঃপর যখন আমার 4166 {22 পা 2 AY 


ভূ-খন্ডের উপরি ভাগকে নীচে | 4০ ০ 1415 ০০০ 
করে দিলাম এবং ওর উপর | ৫৮ 5720 ৫৬৮৭ ৩১৮ 
লাগলাম, যা একাধারে ছিল, 

৮ বিশেষ চিহ্নিত করা Re 
জি করা [123 EEA 
এ জনপদগুলি এই যালিমদের চাটি ৪. 
হতে বেশি দূরে নয় । sea lil 2 

তীর কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৫৬০ ৬ 1 ৬:৮ ৬ যখন 

নামক গ্রামকে আল্লাহ তা'আলা উপরি ভাগকে নীচে করে দেন। 
19৮ ০10 


ঝামা পাথর বর্ষণ করতে ডি 
HATE 
ছিল তোমার রবের নিকট; আর 
লূতের (আঃ) শহরকে উল্টে দেয়া হল এবং 
আমার হুকুম (শাস্তি) এসে পৌছল, ওটা ছিল সূর্য উদিত হওয়ার সময়। সাদূম 
ওকে আচ্ছন করল কি সবব্থাসী শাস্তি! (সুরা নাজম, ৫৩ 8 ৫৪) 
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তাদের উপর আকাশ থেকে পাকা মাটির পাথর বর্ষিত হতে লাগল, যা ছিল 
খুবই শক্ত ও বড় বড় ওযনের ৷ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, 0৮ শব্দের 


অর্থ হচ্ছে শক্ত, বড়। 4:৮০ ও ০:৮৮ এর 6১ ও ০ দু'বোন অর্থাৎ দু'টির 
অর্থ একই। 
১৭০১ শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক বা ক্রমাগত । এ পাথরগুলির উপর 


এ লোকগুলির নাম লিখা ছিল । যে পাথরে যে ব্যক্তির নাম লিখা ছিল এ পাথর এ 
ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হচ্ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, 


৮৭০ 


729১ এর অর্থ হচ্ছে 29 অর্থাৎ “তাওক' বা শৃংখল করা ছিল, যা লাল রঙ্গে 
ডুবিয়ে নেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৫/৪৩৮) এই পাথরগুলি এ শহরবাসীদের 
উপরও বর্ষিত হয় এবং ওখানকার যারা অন্য গ্রামে গিয়েছিল সেখানেও (তাদের 
উপর) বর্ষিত হয়। তাদের যে যেখানে ছিল সেখানেই পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়ে 
যায়। কেহ হয়তো কোন জায়গায় কারও সাথে দীড়িয়ে কথা বলছিল সেখানেই 
আকাশ হতে তার উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। মোট 
কথা, তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

এ ০১৪৬এ। ৩০ (৯ ৮9 এ জনপদগুলি এই অত্যাচারীদের 
(বাসভু ভূমি) হতে বেশি দূরে নয়। সুনানের হাদীসে ইব্‌ন আববাস (রাঃ) হতে 
মারফু’ রূপে বর্ণিত আছে £ যদি তোমরা কেহকে লুতের (আঃ) কাওমের 
আমলের মত আমল করতে দেখতে পাও তাহলে যে এই কাজ করছে এবং 
যার উপর করছে উভয়কেই হত্যা কর। (আবু দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী 
১৪৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২৫৬১) 


৮৪। আর আমি মাদইয়ানের |, ॥ 
(অধিবাসীদের) প্রতি তাদের 2৮51, At 
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পরিমাপে ও ওযনে কম করনা । ০1, L০৫2 i 5 «৫ 
আমি তোমাদেরকে সচ্ছল; ০115 ০৩৮ 1৮০ 
দেখতে পাচ্ছি, আর আমি ॥171 5.7. 2.5 
তোমাদের প্রতি এমন এক 2৮! 031 £* 01 

দিনের শাস্তির ভয় করছি যা 4 ০ ০ 2 চপ ০ 
নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে। haf 27 ls n= 


মাদইয়ানবাসীদের প্রতি শু“আইবের (আঃ) আহ্বান 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ আমি মাদইয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই 
শু'আইবকে নাবী করে পাঠিয়েছিলাম । তারা হচ্ছে আরাবের এ গোত্র যারা হিজায 
ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাআ'নের নিকট বসবাস করত । তাদের শহরের নাম 
ছিল মাদইয়ান। তাদের নিকট শু'আইবকে (আঃ) নাবী করে পাঠানো হয়। 
তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সন্তরান্ত বংশীয় লোক। আর তিনি তাদেরই মধ্যকার 
একজন লোক ছিলেন । তাই তাকে +১৯ বা তাদের ভাই বলা হয়েছে। তিনিও 
নাবীগণের রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় 
কাওমকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে 
তিনি তাদেরকে মাপে ও ওযনে কম করা হতে বিরত থাকতে বলেন, যাতে কারও 
হক নষ্ট করা না হয়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইহ্‌সানের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে বলেন $ 


০ ৮5101 (৪1 আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল 
রেখেছেন । সুতরাং তোমরা তার এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেওনা । তিনি তাদের 


Zz 
LESAN 


কাছে নিজের ভয় প্রকাশ করে বললেন ৪ 2% ১৩ ৮০৩ ০০ (7 
>) যদি তোমরা তোমাদের শির্কপূর্ণ রীতিনীতি এবং অত্যাচারমূলক 


কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাক তাহলে তোমাদের এই ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থা 
দূরাবস্থায় পরিবর্তিত হবে। 


৮৫। আর হে আমার কাওম! ৮112. বর্ণ 1 2ক ০৫ ৩৮ 
তোমরা পরিমাপ ও ওযনকে Jel 551 49859 he 
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৮৬। আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট | .। » 
থাকে তা'ই তোমাদের জন্য ৩] ৮ 
অতি উত্তম যদি তোমাদের |? 
বিশ্বাস হয়, আর আমি 0 
তোমাদের পাহারাদার নই। নী 


শুআইব (আঃ) প্রথমে তার কাওমকে মাপে ও ওযনে কম করতে নিষেধ 
করেন। এরপর পরস্পর লেন-দেনের সময় ন্যায় পরায়ণতার সাথে পুরাপুরিভাবে 
মাপ ও ওযন করার নির্দেশ দেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কাজ 
করতে নিষেধ করেন। তার কাওমের মধ্যে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ প্রভৃতি 
বদ অভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছিল । তিনি বলেন যে, মানুষের হক নষ্ট করে লাভবান 
হওয়ার চেয়ে আল্লাহ প্রদত্ত লাভ বহু গুণে শ্রেয়। তোবারী ১৫/৪৪৭) তিনি 
তাদেরকে বলেন ৪ 


তুমি বলে দাও ৪ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিব্রের আধিক্য 
তোমাকে চমৎকৃত করে । (সূরা মায়িদাহ, ৫ & ১০০) সঠিকভাবে ওযন করে এবং 
পুরাপুরিভাবে মেপে হালাল উপায়ে যে লাভ হয় তাতেই বারাকাত হয়ে থাকে। 
অশ্লীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে সমতা কোথায়? তোমাদের উচিত, আল্লাহরই ওয়াস্তে 
ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, মানুষকে দেখানোর জন্য নয় । 


৮৭। তারা বলল ৪ হে শুআইব! «24, 146 ১৬ 
তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই [৯ 15 | 
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শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা এ সব sf টিপ hilt 
উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা ৯ 
আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে | ০) এ 
বল যে, আমরা নিজেদের মালে :4) ॥ ৮ টার রি নু পল 
নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা 3 ৮ 0377 ঠে ০৪ 


অবলম্বন করি? বাস্তবিকই , ট্রায়াল 
হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী । ul Lal TON 729 


শু'আইবের (আঃ) দা‘ওয়াতে তার কাওমের প্রতিক্রিয়া 
আ'মাশ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ১} দ্বারা 8510 উদ্দেশ্য । শু'আইবের 


(আঃ) কাওম তাঁকে ঠাট্টা করে বলল ৪ 45 ৬ 91% ০5 ৬ 
$ ওহে, তুমি খুব ভাল কথাই বলছ! তোমার পঠন তোমাকে এটাই হুকুম 
করছে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে আমাদের 
পুরাতন উপাস্যদের উপাসনা ছেড়ে দেই! আর এটাও খুব মজার কথা যে, আমরা 
আমাদের নিজেদের মালেরও মালিক থাকবনা, সুতরাং এ ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই 
করতেও পারবনা । কেহকে মাপে ও ওযনে কমও দিতে পারবনা । হাসান (রহঃ) 
বলেন ৫ আল্লাহর শপথ! শু“আইবের (আঃ) সালাতের দাবী এটাই ছিল যে, তিনি 
তাদেরকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত ও মাখলুকের হক বিনষ্ট করা হতে বিরত 
রাখবেন। (তাবারী ১৫/৪৫১) শাউরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ 


উক্তি দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে 8 “আমরা কেন যাকাত দিব? ০০১ & 
১০51 ৷ বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড়ই সহিষ্ণু, সদাচারী। তারা শুধু বিদ্রুপ 
করেই শু“আইবকে (আঃ) জ্ঞানবান ও ধর্মপরায়ণ বলেছিল । 


৮৮। সে বলল ৪ হে আমার টয়া াযাতা 
কাওম! আচ্ছা বলতো, যদি আমি | 0] -2-4291 2 ০) 
আমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণের 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১১৩ পারা ১২ 


শু'আইবের আঃ) কাওমের দাবী খন্ডন 
শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলতে লাগলেন 8 এ ৩ %৫ ৪ 


(০ ১ 2 55599 দেখ, আমি আমার রবের তরফ হতে দলীল প্রমাণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সেই দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার 
রাব্ব আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক উত্তম রিযৃক দান করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, 
এখানে উত্তম রিয্‌ক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাবুওয়াত। আবার কেহ কেহ হালাল 
জীবিকা অর্থ নিয়েছেন। দুটিই হতে পারে । তিনি বলেন £ 

5 ০5৬5 9) ৮এ৬৭ ১) 53 হে আমার কাওম! তোমরা 
আমার নীতি এরূপ পাবেনা যে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের হুকুম করব 
এবং নিজে গোপনে এর বিপরীত কাজ করব । আমারতো একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 
আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করা । তবে হ্যা, আমার উদ্দেশের সফলতা 
আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে। ০ b ৩9 মা Ll ১! তারই 
উপর আমি ভরসা রাখি এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি ও ঝুঁকে পড়ি। 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১১৪ 


৮৯। আর হে আমার কাওম! |, ৮৫০ ২ 2০ 
হটকারিতা যেন এই কারণ না. ।,, 4 এ ॥ ৫ ০ 
হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর | ০/ (4৮৮5 01 ওঠ 


সেই রূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে LL 6 
যেমন নৃহের কাওম অথবা হদের 98 5 0+ (6 ৮৮৮1 ৬ 
কাওম অথবা সালিহর কাওমের 


উপর পতিত হয়েছিল; আর | £25 (62 ছে 22827 
লুতের কাওমতো তোমাদের হতে ies হি টি 


৯০। আর তোমরা তোমাদের |, & «4. 
(পাপের জন্য) রবের নিকট ক্ষমা + 


প্রার্থনা কর, অতঃপর তীর দিকে ক 885 at 
মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার 390] 41155) ৮১ 
রাব্ব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময় । চি 

১9১) > 


শুআইব (আঃ) তার কাওমকে বলেন £ $৯ ৮৫০৯ 3 6% 9 হে 
আমার কাওম! তোমরা আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসায় পড়ে কুফরী ও পাপ 
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়না। তাহলে তোমাদের উপর এ শাস্তিই এসে পড়বে যা 
তোমাদের পূর্বে তোমাদের মত অন্যায়কারীদের উপর এসেছিল। যেমন নূহ 
(আঃ), হুদ (আঃ) এবং লুতের (আঃ) উপর এসেছিল । বিশেষ করে লুতের 
(আঃ) কাওমতো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয় এবং তাদের বাসস্থানও 
তোমাদের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন, আমার সাথে মতবিরোধ করে তোমরা বিপথে যেওনা । (তাবারী 
১৫/৪৫৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমার প্রতি তোমাদের শক্রতার কারণে তোমরা 
তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসের উপর অবিচল থেকনা, যার ফলে 
তোমাদেরকে যেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়। 


সুরা ১১ ৪ হুদ 


১১৫ পারা ১২ 


বলা হয়েছে 4 ৮ ৬3] (8 5) কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন 


যে, এটা যেন গতকালের ঘটনা । 


তত) 1১843 তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্য মহান আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার রাব্ব এইরূপ লোকদের উপর অত্যন্ত দয়ালু হয়ে 
যান এবং তাদেরকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন যারা এভাবে নিজেদের পাপের 
জন্য তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তারই দিকে ফিরে যায়। 


৯১। তারা বলল ঃ হে শু“আইব! 
তোমার বর্ণিত অনেক কথা 
আমাদের বুঝে আসেনা এবং 
আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে 
দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার 
প্রতি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য 
না থাকত তাহলে আমরা 
তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে 
তোমার কোনই মর্যাদা নেই। 


51552551184 
ট্যাব oA SL dw 4 

WA LG 0520 ৮5185 
2 A 

৬০৯০ Ny) ৮ ডর) 
2৫ ££ চা পে পা 
(৮৮ ০ 0 ৬০ 


৯২। সে বলল £ হে আমার 
কাওম! আমার পরিজনবর্গ কি 
তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌ 


অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? | ০% 


আর তোমরা তাকে পশ্চাতে 
ফেলে রেখেছ? নিশ্চয়ই আমার 
রাবব তোমাদের সমস্ত 
কার্ষকলাপকে বেষ্টন করে 
আছেন। 


সুরা ১১৪ হুদ ১১৬ পারা ১২ 


শু'আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের প্রতি ভয় প্রদর্শন 

শু'আইবের (আঃ) কাওম তাকে বলল 8 05 21095 258 6 ৯৯ ৬ 
০৮ 904 ৬/7 হে শু'আইব! তোমার অধিকাংশ কথা আমাদের বোধগম্য 
হয়না। আর তুমি নিজেও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। শাউরী (রহঃ) বলেন 
যে, তাকে খাতীবুল আম্বিয়া’ নোবীগণের ভাষণ দাতা) বলা হত। (তাবারী 
১৫/৪৫৮) কেননা তার ভাষণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার । সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, 
তিনি একাকী ছিলেন বলেই তাকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্বল বলেছিল। কেননা 
তার আত্মীয় স্বজনরাই তার ধর্মের উপর ছিলনা । তারা তাকে বলেন ঃ 

2:2৮ ৩০৯০ ১) তোমার গোত্রের সবল লোকেরা তোমার প্রতি লক্ষ্য 
না করলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দিতাম অথবা তোমাকে 
মন খুলে গালমন্দ দিতাম | আমাদের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা নেই। 


শু'আইবের আঃ) কাওমের লোকদের দাবী খন্ডন 
তাদের এ কথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেন ৪ 9০ ৫০৯০০ U এ৪ 
4) 32 ৮৫৫ হে লোকসকল! আমার ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেই 
তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, আল্লাহর জন্য নয়? তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, 


তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 
আল্লাহর নাবীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাকেই ভয় করছনা? 


৬,৫৮ 25993 বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়কে 
পশ্চাতে নিক্ষেপ করছ! তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তোমাদের কোন 
খেয়ালই নেই। ৬ ১০% ০৭ ৬) ৩! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা 
ূর্ণরূপে অবগত আছেন। তিনিই তোমাদের পুরাপুরি বদলা দিবেন। 


৯৩। আর হে আমার কাওম! নি 19221 4222 তন 
তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ ee 
করতে থাক, আমিও (আমার) 334 Ul 1-58৩ 
কাজ করছি। সত্বরই তোমরা 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১১৭ পারা ১২ 
জানতে পারবে যে, কে সেই 3 114° 
ব্যক্তি যার উপর এমন শাস্তি ০০1০০ sehr ২ 


আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে 
এবং কে সেই ব্যক্তি যে 
মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা 


সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম । 

৯৪ । (আল্লাহ বলেন) আর যখন | শে 12 এ পর 
Lah AS এ ৬৮ তত এ 
আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, | ॥ ৬ 1 4 
আর যারা তার সাথে ঈমানদার 14842 15:12 ০৮ 25 
ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতে _ পু হরে রর 
এবং এঁ যালিমদেরকে আক্রমণ : ১৯| ১০-০৩-৮৮৪2 
করল এক বিকট গর্জন।| 1 ॥ ০০৫৫5০০৫717 
অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে 8 19০০0 >=! 19৯৬ 
উপুড় হয়ে পড়ে রইল, 


৯৫। যেন তারা এই গৃহগুলিতে রখ 


বাস করেনি। ভাল রূপে জেনে 
হয়েছিল ছামুদ (সম্প্রদায়) 
রাহমাত হতে। 


AE 


৮144 এ ০৫6 ০ 


শু“আইবের (আঃ) কাওমের প্রতি হুশিয়ারী 


আল্লাহর নাবী শু“আইব (আঃ) যখন তার কাওমের ঈমান আনার ব্যাপারে 


নিরাশ হয়ে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 


১৬ 5১ ১০5 ১ শান এ ০০ ০১ ০৪৮ ০৮ ঠিক আছে, 


সুরা ১১৪ হুদ ১১৮ পারা ১২ 
তোমরা তোমাদের নিজেদের নীতির উপর থাক, আমিও আমার নীতির উপর 
থাকলাম । তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, লাঞ্চিত ও অপমানজনিত শাস্তি 
কার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে কে মিথ্যাবাদী? তোমরা এর জন্য 
অপেক্ষা করতে থাক, আমিও অপেক্ষায় রইলাম। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর 
আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। এ সময় আল্লাহর নাবী শু“আইবকে (আঃ) এবং তার 
সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হল। তাদের উপর মহান আল্লাহর করুণা 
বর্ধিত হল এবং এ অত্যাচারীদেরকে তছনছ করে দেয়া হল। তারা এমনভাবে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যে, তারা যেন তাদের বাসভূমিতে কখনও বসবাসই করেনি । 
তারা ছিল এক একটি জাতি যাদের উপর তাদের ধ্বংসের দিন এ সমস্ত গযব 
নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের উপর এ সমস্ত গযব পতিত হয়েছিল 
বলে তিনি তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। সুরা আ*রাফে বর্ণিত আছে, অবিশ্বাসী 
কাফিরেরা বলেছিল ঃ 
(6 2 DCL Calls LI ৩৫৯৫ 

আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ 
হতে বহিস্কার করব । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৮৮) এ আয়াতে ওদের কথা বলা 
হয়েছে যারা আল্লাহর যমীনে বাস করে তারই নাবীকে (লূত আঃ) তীর ভূমি 
থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের অপরাধের মাত্রা আরও বাড়াতে চেয়েছিল । ফলে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এঁ সমস্ত যালিম কাফিরদেরকে ভূমিকম্পের 
মাধ্যমে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, 
কাফিরেরা তাদের নাবীর সাথে অসম্মানজনক ব্যবহার করার কারণে তাদেরকে 
এক ভয়াবহ চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে ধ্বংস করেন। সূরা শুরায় বর্ণিত হয়েছে ৪ 

SIA 0৪4০৫ ০] গণি LS cl Lil 

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে 
দাও। (সূরা শুরা, ২৬ ৪ ১৮৯) বলা হয়েছে ঃ 
জীবন যাপন করেনি। ১১ ৬ 4 34199 মু ও মাদইয়ান জাতি 
হতে ছামুদ জাতির বসবাসের জায়গা খুব বেশি দূরে নয় । 

তাদের পূর্বে ছামূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয়েছিল, 
তেমনিভাবে শু“আইবের (আঃ) কাওমও অভিশপ্ত হয়েছিল । ছামুদ সম্প্রদায় ছিল 


সুরা ১১ ৪ হুদ 


১১৯ পারা ১২ 


তাদের প্রতিবেশী এবং কুফরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের মতই ছিল। তাছাড়া 


এই উভয় কাওমই ছিল আরাবীয়। 
৯৬। এবং আমি মুসাকে প্রেরণ; )৮ 4 141০4 =. 
সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে - 


চু 
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4 
8 ails EE 
৮2 ) পা কি বে 
7 Ed 2 শা 


৯৭। ফিরআউন ও তার 
প্রধানদের নিকট। অতঃপর 
চলতে রইল এবং ফির'আউনের 


442955৩০০৪৯ dS) AY 
ie 
ACCS 


£--_ টির HE ft ৫ 
BUG 2১০ জি 


কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা। REE 
৮৮) ১৪ 
৯৮। কিয়ামাত দিবসে সে নিজ ৮৮ 4৮০2 4420 ৭০ 
সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, | + is বু 
অতঃপর তাদেরকে উপনীত | 1414 এ+ ০০7 ৮০ 
করবেন জাহান্নামে, আর তা অতি | 3০1 (৯5293 2৯৪] 
নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত বানি 
হবে। yl ১91 ০৮৪৪ 


৯৯। আর আল্লাহর লা'নত 
তাদের সাথে সাথে রইল এই 
দুনিয়া়ও এবং কিয়ামাত 
দিবসেও। কতই না নিকৃষ্ট 
পুরষ্কার! যা একটির পর আর 
একটি তাদেরকে দেয়া হবে 
(দুনিয়ায় ও আখিরাতে)। 


৮ প্র 


£2 + [1 নি 
22) ০০১৬৪ & 1৯019 ৭৭ 


Fd পি i Ed পি তে লা 
Syl 748 Ml 054 
214 পথ 
35৪7 


মুসা (আঃ) এবং ফির‘আউনের ঘটনা 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কিবতী কাওমের বাদশাহ ফির‘আউন 
এবং তার প্রধানদের নিকট স্বীয় রাসূল মুসাকে (আঃ) নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১২০ পারা ১২ 


প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কিবতীরা ফির“আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ 
করলনা। তারা তারই ভ্রান্ত নীতির পিছনে পড়ে রইল । এই দুনিয়ায় যেমন তারা 
ফির“আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা, বরং তাকে নেতা মেনে চলল, 
অনুরূপভাবে কিয়ামাতের দিনও তারা তারই পিছনে থাকবে এবং সে তাদের 
সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে । আর তাদের মধ্যে ফির'আউনকেই 
সবচেয়ে বেশি কঠোর শাস্তি দেয়া হবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


45916৮755৮6 UA ১০০৪ ৬০৫ 
শান্তি দিয়েছিলাম । (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ৪ ১৬) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন ৪ 


ঘা ৫৫০ বত ৮1658261৫৯৫ পার ৰ 
Js 5 Gl 003 GSES LSS STING EE 
৮০০] 8 ৩405 96] ENE 5 06৩4 
নিউ 
প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা 
করল, আর বলল £ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত 
করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দণ্ডের নিমিত্ত । যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই 
এতে শিক্ষা রয়েছে । (সুরা নাধি'আত, ৭৯ £ ২১-২৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
১১১৮৭। 5১01 ০৪9 ION ASI অল By ০ ৬ 
কিয়ামাতের দিন সে (ফিরআউন) নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে । 
অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দিবে, আর তা হবে অতি নিকৃষ্ট স্থান, 

যাতে তারা উপনীত হবে । 


অনুরূপভাবে অসৎ লোকদের অনুসারীদেরকেও কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের 
শাস্তি ভোগ করানো হবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


LABS 4০০৮০ SN 
তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্ত তোমরা জাননা । (সূরা 
আ'রাফ, ৭ £ ৩৮) এবার আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন 
যে, জাহান্নামে তারা বলবে ঃ 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১২১ পারা ১২ 


রর 4 ৫ Fd পাপা পা EX নপর্ 
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হে আমাদের রাবব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য 
করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পত্র করেছিল। হে আমাদের রাবব! 
তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত । (সূরা 
আহযাব, ৩৩ ৪ ৬৭-৬৮) 

24521 1/9 260 ০০৯ ৬৪ 1৯৯ জাহান্নামের শাস্তির উপর এটা আরও 
অতিরিক্ত শাস্তি যে, জাহান্নামীরা ইহকালে এবং পরকালে উভয় স্থানেই চিরস্থায়ী 
লা*নতের শিকার হবে। এটা আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৬৯) অনুরূপভাবে যাহহাক (রহঃ) এবং 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, ১১৯। ১8 (4 দ্বারা দুনিয়া এবং 
আখিরাতের লা'নতকেই বুঝানো হয়েছে । (তাবারী ১৫/৪৬৯-৪৭০) এটা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ 

ones NY all 0 44৩১ ২০৩ হি নও 


EET PY cd RPS VE | EY Ea 5301০১০5৫59 
তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম । তারা লোকদেরকে জাহারামের দিকে 
আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা । এই পৃথিবীতে 
আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামাত দিবসেও তারা 
দুদ্শাথভ লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে । (সুরা কাসাস, ২৮ £ ৪১-৪২) আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন £ 
01219 ALU (5 es; LEE Te 30) 
SALES) 
সকাল-সঙ্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন 


কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ৪ ফির‘আডউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর 
কঠিনতম শান্তিতে । (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৪৬) 
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১০০। এটা ছিল এই যে, ।,.4 
জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা | (5১2) 
যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা | , 74 ০ ০ + ৫ 2০ 
করছি, ওগুলির মধ্যে কোন 238 ৮ ০ 4০% 
কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি 


AOE ৫ 
ছেড়ে, যখন এসে পৌছল :/21 2৮ (০) ৮০৫, ৩৮ 4009২ 


৭ € 4৪ 
Ll 2714 
ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর | 5 381233505 0 


অতীত দিনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ 
আল্লাহ তাআলা নাবীগণের ও তাদের উম্মাতবর্গের ঘটনাবলী এবং কিভাবে 
তিনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন এবং মুমিনদেরকে মুক্তি দেন, এসব বর্ণনা করার 


পর তিনি এখানে বলেন ৪ i ৫০ UE Las SH 50০ 5 
১৮2৮3 এগুলি হচ্ছে এ গ্রামবাসীদের কিছু ঘটনা যা আমি তোমার (রাসূলুল্লাহর 
সঃ) সামনে বর্ণনা করছি। ওগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রাম এখনও আবাদী রয়েছে এবং 
কতগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
৮৫ 51921 ১৫17 ৮৯৬ 1 0 আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করে 
তাদেরকে ধ্বংস করিনি। বরং তারা নিজেরাই কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
কারণে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর তারা যে সব বাতিল 
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মাবুদের উপর নির্ভর করেছিল বিপদের সময় তারা তাদের কোনই কাজে 
আসেনি । বরং তাদের পুজা-পার্বনই তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়। উভয় 
জগতের শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়। 

শর্ট 26 ৮১০১9 ৩০ তোদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো 
কিছুই বৃদ্ধি করলনা) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস সাধন। তাদের এ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নের কারণ এই যে, 


তারা মিথ্যা মাবুদদের অনুসরণ করেছে। সুতরাং তারা দুনিয়ায়ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং 
আখিরাতেও । (তাবারী ১৫/৪৭৩) 


১০২। এরূপই তিনি কোন 


Zuo he ff 42 
i) >| ZS ১) 


করেন যখন তারা অত্যাচার করে; bo fair ৰ £34 জা 
নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে “db ৮৪৯৪ sl >| 1১ 
অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর । 


9 রা £242 রত 
৪৯১০ al ০০০৬৮] ০] 


আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ যেভাবে আমি এ অত্যাচারী কাওমকে ধ্বংস 
করেছি, তেমনিভাবে যারাই এদের মত আমল করবে তাদেরকেও এইরূপ 
প্রতিফলই পেতে হবে। ১44১ 1 8451 ৩! আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও খুবই 
যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন হয়ে থাকে । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মুসা আশৃআ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা'আলা যালিমদেরকে অবকাশ ও ঢিল দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কোন অবকাশ 
মিলবেনা। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী 
৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) 


১০৩। এসব ঘটনায় সেই) LL ৮ ০2 ৪ 
ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ ০১৯) 43 ১ $ 91 ০1" 
রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি » ₹ . ০, _ 
কে ভয় করে; ওটা এমন (4১ 575) ০4৪ ০১৮ 
একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত 


সুরা ১১৪ হুদ ১২৪ পারা ১২ 
মানুষকে সমবেত করা হবে 211, « 147 41 &. এসপ ০৫ 
এবং ওটা হল সকলের 2৯ ১৩০। 4) (০৫ ৫32 
উপস্থিতির দিন। চা 4 হ্ঘ 485৩ 

১৫৮ 092 


১০৪। আর আমি ওটা শুধু East ৫1০ 
সামান্য কালের জন্য স্থগিত 
রেখেছি। নার 


১০৫। যখন সেই দিন আসবে | «পপ, ৮ 4 85 ৮7০ 
+ হল Ed ২০ 
তখন কোন ব্যক্তি আমার 1/3 3 ০ 2 


অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে _ /» ₹ ৪ 3 এ 
পারবেনা । অতঃপর তাদের :-১৫৯ 4১১13 31 ০৮) 
মধ্যে কতকা দুর্ভাগা হবে এবং এর _ 
কতক হবে ভাগ্যবান । Lad 5, 
অবিশ্বাসীদের শহরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে 
প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামাতও অবশ্যম্ভাবী 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ কাফিরদেরকে ধ্বংস করা এবং মু’মিনদেরকে মুক্তি 
দেয়ার মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আমার ওয়াদার সত্যতার, যে ওয়াদা আমি 
কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে করেছি। তিনি বলেন ঃ 

4৫2 0279 GUT A 1905 ৫০ ত্র & 

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব 
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে । (সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ৫১) অন্যত্র 
তিনি বলেন ঃ 

Tule রর 20791 026 

অতঃপর রাসূলদেরকে ভাদের রাব্য অহী ধেরণ করলেন; যাদিমদেরকে জানি 
অবশ্যই বিনাশ করব । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ১৩) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


সুরা ১১৪ হুদ ১২৫ পারা ১২ 


৭৫ 4 ৮ ৮০ 8% ৬৫১ এটা এমন একটা দিন হবে যে দিন সমস্ত 
মানুষকে অর্থাৎ প্রথম ও শেষের সব মানুষকে একত্রিত করা হবে, একজনও বাদ 
যাবেনা । একই ধরণের বাণী প্রেরণ করে অন্যত্র সাবধান করা হয়েছে £ 


পি 257১৬ 7 ৫৬০3 

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি 
দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ৪ ৪৭) ওটা হবে বড়ই কঠিন দিন। এ দিন হবে 
সকলের উপস্থিতির দিন। সেই দিন মালাক ও রাসুলদেরকে হাযির করা হবে 
এবং সমুদয় সৃষ্ট জীবকে একত্রিত করা হবে। তারা হচ্ছে মানব, দানব, পাখী, 
বন্য জন্তু এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এবং গৃহপালিত পশুসহ সমস্ত কিছু। প্রকৃত 
ন্যায় বিচারক উত্তম রূপে ন্যায় বিচার করবেন। তিনি তিল পরিমাণও অত্যাচার 
করবেননা । যদি কিছু সাওয়াব থাকে তাহলে তিনি তা বহু ডে বাড়িয়ে দিবেন। 

১৪০৬ ০২ মা ১০? ৩$ আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য 
স্থগিত রেখেছি। কিয়ামাত সংঘটিত হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে, একটা 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুনিয়া বানী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান 
আল্লাহ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এতে মোটেই আগ-পিছ করা 


হবেনা । অতঃপর এই নির্দিষ্ট সময় শেষে কিয়ামাত সংঘটিত হবে । J ob Ry 
4১ 3} {+4 49 যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন আল্লাহ 
তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহই মুখ খুলতে পারবেনা । 
92 0892%া 43১62 খু ০০৩ খু 
সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে 
সঙ্গত কথা বলবে । (সুরা নাবা, ৭৮ ৪ ৩৮) 
০৮ ৫7০৭ EAS 
দয়াময়ের সামনে সব শব্দ দ্ধ হয়ে যাবে। (সূরা তা-হা, ২০ ৪ ১০৮) সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে শাফা-আতের হাদীসে রয়েছে যে, সেই দিন রাসূলগণ 


ছাড়া কেহই কথা বলবেনা এবং তাদের কথা হবে ঃ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে 
নিরাপদে রাখুন, আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন৷’ (ফাতহুল বারী ২/৩৪১, 


সুরা ১১৪ হুদ ১২৬ পারা ১২ 


ভাগ্যবান লোকও থাকবে । যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 


এশা ও 89 HE GG 

সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহারামে প্রবেশ করবে । 
(সূরা শূরা, ৪২ ৪৭) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 3১9 ৯ ৮6:০৪ অবতীর্ণ 
হয় তখন উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমরা কিসের উপর আমল করব? আমাদের আমল কি এর উপর 
হবে যা পূর্বে শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ পূর্বেই লিখিত আছে), নাকি এর উপর যা 
পূর্বে শেষ হয়নি (বরং নতুনভাবে লিখিত হবে)?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ৪ “হে উমার! আপনাদের আমল এর উপর ভিত্তি করেই 
হবে যা পূর্বেই লিখা হয়ে গেছে। (নতুনভাবে আর লিখা হবেনা) তবে প্রত্যেকের 


জন্য ওটাই সহজ হবে যার জন্য (অর্থাৎ যে কাজের জন্য) তার সৃষ্টি হয়েছে ৷” 
(তিরমিযী ৩১১১) 


১০৬। অতএব যারা দুর্ভাগা হবে | ৫17 5৫ ৮ অর পি 
তারা জাহান্নামে এরূপ অবস্থায় ১ 155 ০১৮] ৩৩০1" 
থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার রর 

ও আর্তনাদ হতে থাকবে। 


১০৭। তারা অনন্তকাল সেখানে ,, 2 
থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও be ২৯৮৬৬ 
যমীন স্থায়ী থাকে। তবে যদি 
আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন SENG 29241 553 
কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা 


কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে 164৫9 21 ৩1) 7 ০ খু 
সমাধা করতে পারেন। প্র 
iy POG 


সুরা ১১ ৪ হুদ ১২৭ পারা ১২ 


দুর্ভাগাদের করুণ অবস্থা এবং তাদের গন্তব্যস্থল 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ১৮৯ 29) চে ৮৫) (জাহান্নামে কাফির ও 
পাপীদের অবস্থা এইরূপ হবে যে,) তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে 
থাকবে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, '/3$ হয় কন্ঠে এবং ৮৫১? হয় বক্ষে । 


(তাবারী ১৫/৪৮০) জাহান্নামের শাস্তির কারণেই তাদের অবস্থা এরূপ হবে। 
আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


/৮১থা3 Dl ৬০5 0 {লে 34০ এ ব্যাপারে ইমাম আবু 
জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন £ কোন কিছু চিরস্থায়িত্ব বুঝানোর সময় 
আরাববাসীদের পরিভাষায় বলা হত £ ৯৮১ pal £192 1214৯ এটা 
আসমান ও যমীনের চিরস্থায়িত্বের মত চিরস্থায়ী ৷ অনুরূপভাবে তারা বলত £ 

১41 50 ০৪৪৮০ ৪৬১ যতদিন পৰ্যন্ত রাত্রি ও দিনের বিবর্তন 
চলবে, ততদিন পর্যন্ত সে বাকী ও স্থায়ী থাকবে। সুতরাং 19৬71 ০415৬ 
+৮)থ1) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়িত্ব বুঝাতে চেয়েছেন, শর্ত হিসাবে তিনি 
এ শব্দগুলি ব্যবহার করেননি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এই আসমান ও 
যমীনের পরে আখিরাতে অন্য আসমান ও যমীন হবে, যেমন তিনি বলেন £ 

SA oN GE SINT 0০০০ 

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও । 
(সূরা ইবরাহীম, ১৪ £ ৪৮) এ কারণেই হাসান বাসরী (রহঃ) ৩4১ ৩ 
£2519 ১13০1 এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন £ আমরা যে পৃথিবী ও 


আকাশ দেখতে পাই তা ছাড়া আরও যে পৃথিবী ও আকাশ রয়েছে সেই কথাই 
আল্লাহ তা'আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। এ আকাশ ও পৃথিবী পর-জঁপতিক। 


bid ৩৪ 81510 ৯৩১ ৮ এ তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে 


ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ৰ যা কিছু চান তা তিনি পুর্ণ রূপে সমাধা করতে 
পারেন । এ ধরণের আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 
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LE SE 661 ক 6 খু কে ০45 3 IO 
তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে) । তোমাদের 
রাব্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১২৮) 

উপরের আয়াতে যাদের কথা ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন 
তাওহীদে বিশ্বাসী ও আমলকারী এ সমস্ত লোক যাদের কোন আচরণে অবাধ্যতা 
প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম শাফায়াতকারীর সুপারিশে তাদেরকে 
জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। শাফায়াত বা সুপারিশ করার যাদেরকে 
সুযোগ দেয়া হবে তারা হলেন মালাইকা, নাবী/রাসুল এবং মুমিন বান্দাদের কেহ 
কেহ। যারা বড় পাপ করেছে তাদের ব্যাপারেও তারা সুপারিশ করার সুযোগ 
পাবেন। অতঃপর দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সব লোকদেরকেও 
জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন যারা জীবনে তাদের ঈমান আনার পর 
কোন উত্তম আমলই করেনি, একমাত্র মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা ছাড়া । 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ খুদরী 
(রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং সাহাবীগণের আরও অনেকের মাধ্যমে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কোন 
মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা । শুধু তারাই সেখানে থাকবে 
যাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনই সুযোগ থাকবেনা, যেমন 
শির্ককারী ইত্যাদি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, সালাফ এবং পরবর্তী 
আলেমগণের ইহাই মতামত । 


উন তারা থাকবে 4814০, be 7 
নত কাল থাকবে, পর 2445 ৬3 ০৮ রা 
তি 84151 cy 
ERR SMG i ১১১4225 00558 31125 
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ভাগ্যবানদের বর্ণনা এবং তাদের গন্তব্যস্থল 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৫ A | ৬ 1545 08501 09 
ভাগ্যবানরা অর্থাৎ রাসূলদের অনুসারীরা জান্নাতে অবস্থান করবে । সেখান থেকে 
তাদেরকে বের করা হবেনা । আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব যতদিন বাকী থাকবে 
ততদিন তারাও জান্নাতে থাকবে । কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে সেটা 
আলাদা কথা। অর্থাৎ তাদেরকে চিরদিন জান্নাতে রাখা আল্লাহর সত্তার উপর 
ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয় । বরং এটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । (মুসলিম 
৪/২১৮১) যাহহাক (রহঃ) ও হাসানের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটাও একাত্মবাদী 
পাপীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য । তারা কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে । 
অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। 


৩) ৮০৭! /5791) (190৮1 ৬৭০৩ ৮ এটা হচ্ছে আল্লাহর দান যা 


কখনও শেষ হবার নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়াহ 
(রহঃ) প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । (তাবারী ১৫/৪৯০) মহান আল্লাহ এ কথা এ 
জন্যই বললেন যাতে জান্রাতীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবেনা এরূপ খটকা বা সন্দেহ 
যেন না থাকে । কেহ কেহ হয়তো মনে করতে পারেন যে, “আল্লাহ যদি ইচ্ছা 
করেন’ এ বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতের অপার আনন্দ ও 
সুখভোগ একদিন শেষ হয়ে যাবে অথবা পরিবর্তিত হবে । এরই জবাবে জানিয়ে 
দেয়া হচ্ছে যে, জান্নাতের শান্তি ও আনন্দ চিরস্থায়ী, তা কখনও শেষ হবেনা । 
অনুরূপভাবে ন্যায় বিচারক আল্লাহ তা'আলা এটাও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, 
জাহান্নামীদের জন্য আগুনের শাস্তিও তার ইচ্ছা ছাড়া কখনও কমানো হবেনা । তিনি 
বলছেন যে, যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তা তাদের প্রতি ন্যায় বিচারের কারণে অবশ্যই 


প্রাপ্য । তাই আল্লাহ বলেন ৪ ৬% ০৫৫ ৩) ৩! নিশ্চয়ই তোমার রাবর যা 

কিছু চান তা তিনি পুর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন । অনুরূপ তিনি বলেন ঃ 
২95০ ৮৯ ০৬৪ ৬ ০৪) 

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন 

করা হবে। (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ২৩) 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, মৃত্যুকে মোটা-তাজা সুদর্শন 
রংয়ের ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর ওটাকে জান্নাতী ও 
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জাহান্নামীদের মধ্যস্থানে যবাহ করা হবে । তারপর বলা হবে ৪ “হে জান্নাতবাসী! 
তোমাদের এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। তোমাদের আর মৃত্যু 
হবেনা । আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদেরকে এখানে চিরকাল অবস্থান করতে 
হবে এবং তোমাদেরও আর মৃত্যু হবেনা ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম 
৪/২১৮৮) 

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, বলা হবে ৪ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য 
এই ফাইসালা করা হল যে, তোমরা এখানে চিরকাল বাস করবে, তোমাদের 
কখনও মৃত্যু হবেনা। তোমরা যুবক অবস্থায়ই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা । 
তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা এবং তোমরা খুশি থাকবে, 
কখনও দুঃখিত হবেনা । (মুসলিম ৪/২১৮২) 


১০৯। সুতরাং এরা যার 5 
উপাসনা করে ওর সম্বন্ধে তুমি: +৮ 
এতটুকুও সংশয় বোধ করনা; 1127 7 EZ - 4420 
তারাও ঠিক সেই রূপেই ১৪০৩ ৩ £ Js Lo 

ইবাদাত করছে যে রূপে এ 4 5৮ ৪৪০০ ০2 
তাদের পূর্ব-পুরুষরা ইবাদাত 1০5 (৯9516 2 ৮ 3) 
করত। এবং নিশ্চয়ই আমি], . ১.4 4 41 পর 
তাদেরকে তাদের (শাস্তির) | ৮%%১ (৯১০ ১13 
অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, পবা 
একটুও কম না করে। ue AF 


FA 


2 4 5 36.) 


Ed 
21254 


১১০। আর আমি মুসাকে | - « 1০414 421 | 
কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর | ঠা (5 


ওতে মতভেদ করা হল। আর 1০ 4, (2 


পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে রি 
না থাকত তাহলে ওদের চুড়ান্ত es “86 বা; 
মীমাংসা হয়ে যেত । এবং এই: , SAEZ 
লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন 4 1 4 Fe Ea 
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সন্দেহে (পতিত) আছে যা ARE 
তাদেরকে দ্বিধা ছন্দে ফেলে YY = 5 
রেখেছে । 


১১১। আর নিশ্চিত এই যে, i LE ও ও 
৮483 ১১12 ৭11 
তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের 17585 ৮৮ ১৩ ০15. 


কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; 1 । » dE ef 
নি তিন তাদের [৮ 4) ৫৮০৮ এ) 


কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। 4 
A> ০০০ 
আল্লাহর সাথে শরীক করা নিঃসন্দেহে বড় যুল্ম 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮3 4০ ০5 যু ৬ ৬$ ৯১ হে নাবী! 
মুশরিকরা যে শরীক স্থাপন করছে তা যে সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন এ 
ব্যাপারে তুমি মোটেই সন্দেহ করনা । তাদের কাছে তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত 
রীতি ছাড়া শির্ক করার পক্ষে আর কোন দলীল নেই। তারা যদি কোন সৎ কাজ 
করে, তাদের সেই সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হবে। আখিরাতে 
তাদের কোনই অংশ নেই। সুতরাং সেখানে তাদের প্রাপ্য হবে কঠিন শাস্তি। 


১০৯০ GE bid AB 12 ‘নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের 
অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে’ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 
এই উক্তি সম্পর্কে আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ 
এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভাল ও মন্দের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা 
পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে, একটুও কম করা হবেনা । 

মহান আল্লাহ বলেন £ আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম । অতঃপর তাতে 
মতভেদ সৃষ্টি করা হয়। কেহ স্বীকার করে নেয় এবং কেহ অস্বীকার করে। 


সুতরাং হে নাবী! তোমার অবস্থাও তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের মতই হবে। ৭33 
৮৫5 5০) 2 4 ৬০ ৩: 24৫ যেহেতু আমি সময় নিৰ্দিষ্ট করে রেখেছি 


এবং দলীল প্রমাণাদি পূর্ণ করার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা । যেমন তিনি 
অন্যত্র বলেন £ 
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JAI ESD ৫৮ 09 EUG 
আমি রাসূল না পাঠানো পর্যর্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৫) 


চা 


{Il LLG 1019 06৫42105485 824 তি 
০১৮৫ এ 

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী 
হত তুরিত শাস্তি । সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর । (সূরা 
তা-হা, ২০ ৪ ১২৯-১৩০) আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ | 

টি 9/০ ৪ 4 জি ly দর SE by 
নিশ্চিতরূপে সকলেই এইরূপ যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ 
অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। 
অর্থাৎ তিনি তাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তা গুরুত্বপূর্ণই 
হোক অথবা নগণ্যই হোক এবং ছোটই হোক কিংবা বড়ই হোক । এই আয়াতে 
বহু পঠন রয়েছে, যেগুলির অর্থ এই দিকেই ফিরে আসে যা আমরা উল্লেখ 
করেছি। যেমন আল্লাহ তাআলার নিম্নের উক্তিতে রয়েছে ঃ 


০৮০ CALA UTES of 
এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। 
(সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩২) 


১১২। অতএব তুমি যেভাবে 1252 ডু 
আদিষ্ট হয়েছ, দৃঢ় থাক এবং সেই | 4% রি 

তাওবাহ করে তোমার সাথে 17455 ধু Js ৬০ ১৩ ০2৫ 
রয়েছে, আর (ধর্মের) গন্ডি হতে এ রা 
একটুও বের হয়োনাঃ নিশ্চয়ই | ৮ ১৯ ৮০০4১] 
তিনি তোমাদের কার্যকলাপ 
সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। 
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১১৩। আর যালিমদের প্রতি ঝুকে 82৫ রনি 
পড়না, অন্যথায় তোমাদেরকে | > 11955 357 
জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, 11০, পা »৮ ৫০০৫1 ৮ 
সাহায্যকারী পাবেনা, অতঃপর |. ৫ 
তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা 1০১৪ 44 
হবেনা। 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার 
মু'মিন বান্দাদেরকে সরল সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার নির্দেশ 
দিচ্ছেন। শত্রুর মুকাবিলায় এবং বিজয় লাভের এটাই সবচেয়ে বড় উপদেশ । 
সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিরুদ্ধাচঃরণ ও হঠকারিতা করা থেকে নিষেধ 
করছেন। কেননা এটাই হচ্ছে ধ্বংসকারী বিষয়, যদিও তা কোন বিধর্মী মুশরিকের 
উপরও করা হয়। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের 
কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদের কোন কাজ থেকেই তিনি 
উদাসীন ও অমনোযোগী নন এবং তার কাছে কোন কিছু গোপনও নেই। 

19১16 05401 এ 19 3 ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন যে, 1১৫ 3 
এর অর্থ হল, তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করনা । তার থেকে আরও বর্ণিত 
আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ৪ তোমরা শির্কের দিকে ঝুঁকে পড়না। আর আবুল 
আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ৪ তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়না। 
এটাই হচ্ছে উত্তম উক্তি । 

১১০৩ 2 তি এ ০ at 935 ৩ SU 9৫1 ৫০০৪ 
তাহলে তোমরা এই রূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সম্মত হয়ে গেছ। 
এরূপ হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন কে এমন আছে যে, 
তোমাদের থেকে শাস্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে 
মোটেই সাহায্য করবেননা এবং কোন বন্ধুও পাবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য 
করার জন্য এগিয়ে আসবে । 
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১১৪ । এবং সালাতের পাবন্দী | 147 2১৫17 2 

হও দিনের দু'ানতে ও রাতের ; ০১০০ ৪১৮ এঠঠ 7114 
কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ « eu ॥. 

কাৰ্যসমূহ অসৎ কাৰ্যসমূহকে 0} | 92 443 2. 
মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি :.₹ ১. পট ০০ 2, টাল 
(ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত : ৮7] ০৯৯১৩ ৮4০০ 
মান্যকারীদের জন্য । 


১১৫। আর ধৈর্য ধারণ কর। খা 
কেননা আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের 
কর্মফলকে পন্ড করেননা। রঃ ৮8: 


আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, )$4। ৩১০৮ ৪১৩ পি দ্বারা ফাজর ও মাগরিবের সালাতকে বুঝানো 
হয়েছে। (তাবারী ১৫/৫০৩) হাসান (রহঃ) ও আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন 
আসলাম (রহঃ) এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান 
(রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে ফাজ্র ও আসরের সালাত । 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে দিনের প্রথম ফাজ্র এবং যুহর ও আসরের 
সালাত । মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব আল কারাযী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন। sll ৯ ৬% সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
হাসান (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেন যে, এর দ্বারা ইশার সালাত বুঝানো 
হয়েছে। ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) মুবারাক ইব্‌ন ফাযালা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, হাসান (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাগরিব ও ইশা এ দু'টি 
হচ্ছে রাতের কিছু অংশের সালাত । অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কাব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে 
মাগরিব ও ইশার সালাত । 
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এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি পাচ ওয়াক্ত সালাত ফার্য হওয়ার 
পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করে দেয়া হয় মি'রাজের 
রাতে । মিরাজের পূর্বে শুধু দুই ওয়াক্ত সালাত অবতীর্ণ হয়। এক ওয়াক্ত সালাত 
সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আর এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যাস্তের পূর্বে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তার উম্মাতের উপর শেষ রাতে 
সালাত আদায় করা ওয়াজিব করা হয়। অতঃপর ইহা উম্মাতের উপর থেকে 
রহিত করা হয় এবং তার উপর বহাল থেকে যায়। অতঃপর তার উপর থেকেও 
ইহা আদায় করার বাধ্য বাধকতাও রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা“আলা সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী । 


উত্তম আমল অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয় 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ ০.0 ০৯১৫ ০৫০৭ ১ 
নিশ্চয়ই সৎ কার্যাবলী মন্দকার্যসমূহকে মুছে ফেলে । মুসলিমদের নেতা চতুর্থ 
খালীফা আলী ইব্‌ন আবী তালিবের (রাঃ) মাধ্যমে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেন £ যখনই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে 
কোন বাণী শুনেছি তখনই তা থেকে আমি আল্লাহর ইচ্ছায় উপকার লাভ করেছি। 
আমাকে যখন কেহ কোন কথা বলতেন তখন আমি তাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে 
জানতে চেয়েছি যে, এ কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বক্তব্য কি না। যদি সে শপথ করে বলত তাহলে আমি তার কথা বিশ্বাস 
করতাম। একবার আবু বাকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তিনিতো একজন 
সত্যবাদী লোক, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন 
৪ কোন মুসলিম যদি কোন পাপ করে, অতঃপর উযু করে দু’ রাক'আত সালাত 
আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ, ১/৯, আবু 
দাউদ ২/১৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৭, নাসাঈ ৬/১০৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৪৬) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্ফান 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) তিনি উযু করেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উধুর ন্যায়) । তারপর বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এভাবেই উষূ করতে দেখেছি। আর তিনি 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি আমার এই উষুর ন্যায় উযূ করবে, অতঃপর কোন কথা না 
বলে বিশুদ্ধ অন্তরে দু’ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ 
ক্ষমা করে দেয়া হবে৷’ (ফাতহুল বারী ১/৩২০, মুসলিম ১/২৬০) 


সুরা ১১৪ হুদ ১৩৬ পারা ১২ 

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আচ্ছা বলত, যদি তোমাদের কারও বাড়ীর 
দরজার কাছে প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে প্রত্যহ তাতে পাচবার গোসল করে 
তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? তারা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেন ঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! না (তার দেহে কোন ময়লা 
থাকবেনা) ৷’ তিনি তখন বললেন ঃ “এটাই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাচ ওয়াক্ত সালাতের । 
এগুলির কারণে আল্লাহ তা'আলা ভুলক্রটি ও পাপরাশি ক্ষমা করে থাকেন’ 
(বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৬৬৭) সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “পাচ ওয়াক্ত 
সালাত এক জুম'আ হতে আর এক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান হতে আর 
এক রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ (ক্ষমা করার কারণ), 
যে পর্যন্ত কাবীরা গুণাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা যায় ৷’ (মুসলিম ১/২০৯) 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কোন একটি 
মহিলাকে চুম্বন করে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে 
এবং তাকে এ খবর অবহিত করে (এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়)। তখন আল্লাহ 
তা“আলা উপরোক্ত আয়াতটি (১১ 8 ৪৪) অবতীর্ণ করেন। তখন লোকটি বলে ঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি শুধু আমারই জন্য 
নির্দিষ্ট?’ উত্তরে তিনি বলেন ৪ “না, বরং আমার সমস্ত উম্মাতের জন্য । (ফাতহুল 
বারী ২/১২, ৭/২০৬) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক উমারের (রাঃ) নিকট 
এসে বলে 8 “এক মহিলা কেনা-কাটার জন্য আমার নিকট এসেছিল বড়ই 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে সহবাস ছাড়া তার সাথে সব 
কিছু করেছি। সুতরাং এখন শারীয়াতের বিধান মতে আমার উপর হদ্দ জারী 
করুন ৷’ তার এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন £ “তুমি ধ্বংস হও, সম্ভবতঃ তার 
স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) গেছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে?’ সে উত্তরে বলে £ 
হ্যা ৷’ তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি আবু বাকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে এটা জিজ্ঞেস 
কর। সে তখন তার কাছে যায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে। তিনিও বলেন £ 
সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) রয়েছে বলে অনুপস্থিত আছে। 
অতঃপর তিনি উমারের (রাঃ) ন্যায় বললেন। অতঃপর সে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়। তাকেও সে এ কথাই বলল। নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে 
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(জিহাদে) আছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে। এ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়। তখন লোকটি বলে ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
এই সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট, নাকি সমস্ত মানুষের জন্যই? উমার 
(রাঃ) তখন তার হাত দ্বারা এ লোকটির বক্ষে মারেন এবং বলেন ৪ “না, এই 


নি'আমাত নির্দিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ লোকদের জন্যও বটে!’ 


তখন 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ উমার (রাঃ) সত্য বলেছেন। 


(আহমাদ ১/২৪৫) 


১১৬। বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় 
তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে 
তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান 
লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ 
বিস্তারে বাধা প্রদান করত, 
সামান্য কয়েকজন ছাড়া, 
যাদেরকে আমি তাদের মধ্য 
হতে রক্ষা করেছিলাম। আর 
যারা অবাধ্য ছিল তারা যে 
আরাম আয়েশে ছিল, ওর 
পিছনেই পড়ে রইল এবং 
অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ল। 


oH ৩6৫ 49601 
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১১৭ । আর তোমার রাব্ব 
এমন নন যে, জনপদসমূহকে 
অন্যায়-ভাবে ধ্বংস করবেন, 
অথচ ওর অধিবাসীরা সৎ 
কাজে লিপ্ত রয়েছে। 


রা 


একটি দল থাকবে যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আমি অতীত যুগের 
লোকদের মধ্যে এমন লোকদেরকে পাইনি যারা দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদেরকে 
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অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখত । এই অল্প সংখ্যক লোক ওরাই 
যাদেরকে আমি শাস্তি থেকে রক্ষা করে থাকি । এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এই 
উম্মাতের মধ্যে এরূপ দলের বিদ্যমানতা অপরিহার্য করে নির্দেশ দিয়েছেন ৪ 


পর পা পা পাল রি এত পা 448০, তির রর ০০ পর 5 এ ৬ পন ০ 
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এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে 

আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর 
তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১০৪) 

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায় । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন একটি দল খারাপ কাজ হতে দেখে এবং 
তারা তাতে বাধা দেয়না, আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাবের চাদর দিয়ে ঢেকে 
দিবেন। (ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৬১ ১ ০৪ ০১৫ 2521 199 ৮৩ ৩০ 9592] ০০ ০৬ YM 
৮৪০ ৩ 9৬৪ এ ০০)৭। বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে 
গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে 
বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে 
রক্ষা করেছিলাম । 

49158) ৩1916 (0 9 আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম 
আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল । যালিমদের নীতি এটাই যে, তারা 
তাদের বদ অভ্যাস থেকে ফিরে আসেনা । সৎ আলেমদের ফরমানের প্রতি তারা 
মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনা । শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি তাদের অজান্তে আল্লাহর 
আযাব এসে পড়ে। 

এ 19800 ৩191 08২ ৫9 ভাল বন্তিগুলির উপর আল্লাহ তা“আলার 
পক্ষ হতে অত্যাচারমূলক শাস্তি কখনও আসেনা । বরং তারা নিজেরাই নিজেদের 


উপর যুল্ম করে নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তোলে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা যুল্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । যেমন তিনি বলেন ৪ 
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অত্যাচার করেছে । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০১) অন্য জায়গায় তিনি বলেন £ 
wld; 
তোমার রাবর বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা । (সূরা হা-মীম সাজদাহ, 
৪১ ৪ ৪৬) 


১১৮। এবং যদি তোমার রবের | 447 214. 47 ০1 
ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল | ০০4 5 ৪৮৬ 25 ৮1৮ 
মানুষকে একই মতাবলম্বী করে | _ 4 zat ডি 
দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ :১/ ৪42 21 >| 
করতেই থাকবে, 


১১৯। কিন্ত যার প্রতি তোমার ₹ _ ০ 

রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ DI ০ ০৮ Dj. 
জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি ॥ ০ ৫৮ & /৮4 ০০০ 
করেছেনঃ এবং তোমার রবের | 245 ৩০53 -১৫৪1 ৪১ 
এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি ্ 4 

জিন ও মানব সকলের দ্বারা 2 2৮৫ ০১০১ ৬০ 
জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। 


Le 2 2 
এল] 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তার ক্ষমতা কোন কাজ থেকে অপারগ 
নয়। তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই ইসলামের ছায়াতলে অথবা কুফরীর উপর 
একত্রিত করতে পারতেন । যেমন তিনি বলেন ৪ 


প্র রি কাজি ৯ পপর 214৮ A ০1 
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সুরা ১১ ৪ হুদ ১৪০ পারা ১২ 


আনত । (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ৯৯) 

৬৪০ Og 3.1: ৮) ০ স! কিন্ত তারা মতভেদ করতেই 
থাকবে, কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। মানুষের মত, দীন, মাযহাব 
সব সময় পৃথক পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আসছে। তাদের পন্থা ভিন্ন এবং আর্থিক 
অবস্থাও হবে পৃথক $)4) ৮৮? ৩% 31 তবে হ্যা, যাদের উপর আল্লাহর দয়া ও 
অনুগ্রহ হয় তারা সব সময় রাসূলদের অনুসরণ ও আল্লাহ তা'আলার হুকুম 
পালনের কাজে তৎপর থাকে । এখন যারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের অনুগত তারাই হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম। 
মুসনাদ ও সুনানের হাদীসসমূহে রয়েছে, যার প্রতিটি সনদ অন্য সনদকে 
শক্তিশালী করে থাকে যে, তারাই হবে শাস্তি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দল হয়েছে 
এবং খৃষ্টানরা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর আমার উম্মাতের 
তিহাত্তরটি দল হবে । একটি দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামী । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন $ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ একটি দল 
কারা? উত্তরে তিনি বললেন £ “তারা হচ্ছে ওরাই যারা ওরই উপর রয়েছে যার 
উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে।' (আহমাদ ২/৩৩২, আবু দাউদ 
৫/8, তিরমিযী ৭/৩৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩২২, হাকিম ১/১২৯) 

আ'’তার (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী ১১০০ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদী, 
খৃষ্টান ও মাজুসী । আর আল্লাহর রাহমাতপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম 
ইসলামের অনুগত লোকেরা । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই দলই হচ্ছে আল্লাহ 
তা'আলার রাহমাত প্রাপ্ত ও সংঘবদ্ধ দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ পৃথক । আর 
অবাধ্য লোকেরাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ এক হয়ে যায়। 
স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্ম এ জন্যই হয়েছে। দুর্ভাগা ও ভাগ্যবান এ দু'টি হচ্ছে 
আদি কালের বন্টন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


০০০৯ এ) মুখ ৩০ ১০৩৪ ৬৫) ৪১৬ ০০৪ হে নাবী! 


তোমার রবের এই ফাইসালা হয়ে আছে যে, ত তার সৃষ্টির মধ্যে এই দু'্রকারের 
লোক থাকবে এবং এই দু'প্রকারের লোক দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণ করা 


সুরা ১১৪ হুদ ১৪১ পারা ১২ 


হবে। এর পূর্ণ হিকমাত একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি মানুষ ও জিনের একটি 
দল দ্বারা জান্নাত পূরণ করবেন এবং তাদের অন্য একটি দল দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ 
করবেন । তারই কাছে রয়েছে এ সবের নিগুঢ়ুতা এবং বিচক্ষণতা । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একবার তর্ক 
বিতর্ক হয়। জান্নাত বলে, আমার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে 
থাকে । আর জাহান্নাম বলে ৪ “আমাকে অহংকারী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে।' তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতকে বলেন ঃ “তুমি আমার রাহমাত 
বা করুণা । আমি যাদেরকে ইচ্ছা করব তোমার দ্বারা আরাম ও শান্তি দিব।' আর 
জাহান্নীমকে বলেন ৪ “তুমি আমার শাস্তি । আমি যাদেরকে চাব তোমার শাস্তি দ্বারা 
প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমি তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করব। সব সময়েই 
নি'আমাতপূর্ণ জান্নাতের কিছু জায়গা খালি থাকবে । শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা 
ওতে বসবাসের জন্য নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। জাহান্নামও সদা সর্বদা বলতে 
থাকবে আরও কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ওর মুখে নিজের পা 
রাখবেন । তখন সে বলে উঠবে ৪ ‘আপনার মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট 
হয়েছে’ ৷ (ফাতহুল বারী ১৩/৪৪৪, মুসলিম ৪/২১৮৬) 


০। রাসুলদের 2 ০ G2 
বণ আমি শি ৩৮ এপ ০০৪১ ১৫$ তা 
বর্ণনা করছি, যদ্দারা আমি টিকার লারা রান 
তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি। এর -& ৩5৯ ৮ | | 
মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে ত 
সত্য এবং মুমিনদের জন্য স্পা 53৬৪ SIE 451 


এসেছে উপদেশ ও 
05৮40 0575১240954 


সাবধানবাণী । 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ৪ 
পূর্ববর্তী উম্মাতদের তাদের নাবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, নাবীগণের তাদের দেয়া 
কষ্ট সহ্য করা, শেষে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়া, কাফিরদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং 
নাবী, রাসূল ও মু’মিনগণের মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আমি তোমাকে এ জন্য 


সূরা ১১ ৪ হুদ ১৪২ পারা ১২ 


শোনাচ্ছি, যেন তোমার মনকে আমি আরও দৃঢ় করি এবং অন্য নাবীদের প্রতি আমার 
সাহায্য স্মরণ করে তোমার অন্তরে যেন পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে। 

পপ! ১১ ৬৯ 55৬৮] এই দুনিয়ায় তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হয়ে 
পড়েছে এবং তোমার সামনে সত্য ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটা কাফিরদের 
জন্য শিক্ষণীয় বিষয় যাতে বাতিল থেকে ফিরে আসে এবং মুমিনদের জন্য 
উপদেশ । তারা এর দ্বারা উপকার লাভ করবে । 


১২১। যারা বিশ্বাস করেনা 4 / %/ + 
তাদেরকে বল 8 তোমরা যেমন ১৯৫৮ Sol dg v0 


করছ, করতে থাক এবং আমরাও | ৪ ৪৫০ দে 12 


আমাদের কাজ করছি। ১] 

bs 
১২২ । এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, | 4 41, 11-441, 
আমরাও প্রতীক্ষা করছি। Uy 0115752215০ YY 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশের 
সুরে বলছেন ঃ ধমকানো, ভয় প্রদর্শন এবং সতর্কতা হিসাবে কাফিরদেরকে বলে 
দাও £ তোমরা তোমাদের নীতি থেকে না সরলে তোমাদের কাজ তোমরা করে 
77157 


Ed A 


PE EY 
থে 459] এআ Las A ৩০৩ ০০ DAS ০5 
৩০৯ 


অতঃপর শীঘই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর । 
নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা । (সুরা 
আন'আম, ৬ ৪ ১৩৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাকে সাহায্য 
করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তার বাণীকে সমুচ্চ 
রেখেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে অভিশপ্ত ও নিচু করেছেন। আল্লাহ হচ্ছেন 
মহান ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী । সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য । 


সূরা ১১ ৪ হুদ ১৪৩ পারা ১২ 


১২৩। আকাশসমূহ ও টি রয় ০ ৭৯ 
পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান EI eh I 


আল্লাহরই এবং তারই কাছে | 124 4০,9 0 ূ 
সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। রী ৮৮ 4119 ৮০৭ 
সুতরাং তার ইবাদাত কর এবং 74 

তার উপর নির্ভর কর, আর ভিডি ১০৬৮৬ i 


তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে ১5825 {ZZ 4184, 
54234589৩৫4 


তোমার রাব্ব অনবহিত নন। 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আস্মান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞান 
শুধুমাত্র তারই রয়েছে । তারই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে এবং তারই কাছে 
সবারই আশ্রয় স্থল। তাই আল্লাহ তাআলা তারই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন 
এবং একমাত্র তারই উপর নির্ভর করতে বলছেন। কেননা যে ব্যক্তি তার উপর 
ভরসা করে এবং তারই দিকে ফিরে যায়, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। 
আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বল্লেন £ 

১৫৫৬ ৩) ৮7 তোমার ব্যাপারে তারা যে মিথ্যারোপ করছে 
সেই সম্বন্ধে তোমার রাবব অনবহিত নন। আমি আমার সৃষ্ট জীবের অবস্থা ও 
কথাবার্তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদেরকে আমি তাদের কাজের 
পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও এবং উভয় জগতে তোমাকে 
সাহায্য করব। 


সূরা হুদ এর তাফসীর সমাপ্ত । 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু পা কে 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ই Sa 


ডি আর 5 ৩10 J. 


FAA AE ০ 
be 01255 440১1 01 


কাহনী বর্ণনা করছি অইন :৩- ৩০০ 08 
০০ 
ED Oi EE 


কুরআনের গুণাবলী 


2 ১৮ এর আলোচনা সুরা বাকারায় হয়ে গেছে। এই কিতাব অর্থাৎ 
কুরআনুল হাকীমের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট । এগুলি অস্পষ্ট জিনিসের হাকীকাত বা 
মূল তত্ত্ব খুলে দিয়েছে। এখানে ৩; (ওটা) শব্দটি 14 (এটা) অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। যেহেতু আরাবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক ও পরিপূর্ণ ভাষা, সেই 


২। আমি অবতীর্ণ করেছি 
তোমরা বুঝতে পার। 


৬ Pt 


$ ৬৬ 


সুরা ১২৪ ইউসুফ ১৪৫ পারা ১২ 


হেতু এই শ্রেষ্ঠ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
মালাইকাতুল শিরমণির আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসার মাধ্যমে সারা 
বিশ্বের সর্বোত্তম স্থানে এবং বছরের সর্বোত্তম মাসে অর্থাৎ রামাযান মাসে অবতীর্ণ 
হয়ে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছে যায়, যাতে আরাববাসী একে ভালভাবে 
জানতে ও বুঝতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ 


টা] 105 001 ০ জে Aad পিএ 2০ ০০ 
অহীর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এই কুরআনুল কারীম প্রেরণ করে উত্তম 
কাহিনী বর্ণনা করি। 


১২ ৪ ১-৩ আয়াত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য 

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ আরয করলেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমাদের কাছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা 
করতেন (তাহলে খুবই ভাল হত)!” তখন ৭% ০-৯1 4১০ ০ ১৯ 
এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/৫৫২) 

এখানে নিম্নের হাদীসটিও আমরা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। যাবির 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আগমন 
করেন যা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। 
অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে তা পাঠ করে 
শোনাতে শুরু করেন । বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন 
৪ “হে খান্তাবের ছেলে! আপনি কি এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত নন? এতে মগ্ন হয়ে 
পথভ্রষ্ট হতে চান? যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আমি একে (কুরআনকে) 
অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সত্যরূপে আপনাদের নিকট এনেছি। আপনারা এই আহলে 
কিতাবদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা । হতে পারে যে, তারা 
আপনাদেরকে কোন সঠিক ও সত্য খবর দিবে, আর আপনারা ওটাকে মিথ্যা মনে 
করবেন এবং যখন কোন মিথ্যা সংবাদ দিবে তখন আপনারা ওটাকে সত্য মনে 
করবেন। জেনে রাখুন! আজ যদি স্বয়ং মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে 
তারও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকতনা ৷’ (আহমাদ ৩/৩৮৭) 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৪৬ পারা ১২ 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বলেন ঃ 
“হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি বানু কুরাইযা গোত্রের 
আমার এক বন্ধুর পাশ দিয়ে গমন করছিলাম । সে আমাকে তাওরাত হতে 
কতকগুলি ব্যাপক অর্থবোধক কথা লিখে দিয়েছে । আমি তা আপনাকে পাঠ করে 
শোনাব কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেন, 
আমি তাকে বললাম ৪ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


চেহারা দেখতে পাচ্ছেননা? তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ ৫) 4১ ৮১ 


হি ১০৮৮ 2১ £4১) আমি আল্লাহকে রাবৰ রূপে পেয়ে, ইসলামকে 


দীন হিসাবে লাভ করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল 
হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের ক্রোধ দূর হল এবং তিনি বললেন £ “যে পবিত্র সত্তার হাতে 
মুহাম্মাদের প্রাণ, তার শপথ! যদি আপনাদের মধ্যে স্বয়ং মুসা (আঃ) থাকতেন 
এবং আপনারা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতেন তাহলে আপনারা পথভ্রষ্ট 
হয়ে যেতেন। উম্মাতের মধ্যে আমার অংশ হচ্ছেন আপনারা এবং নাবীগণের 
মধ্যে আপনাদের অংশ হচ্ছি আমি । (আহমাদ ৪/২৬৬) 


RB OT PE RTT 
আমি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য 55248 
এবং টাদকে দেখেছি - টি SES 7৬৮ 4০1৪0 
দেখেছি ওদেরকে আমার 

প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায়। 429521 


২৮৪০৭ এ লি 
ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বর্ণনা 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে ইউসুফের 
(আঃ) কাহিনীটি বর্ণনা কর। ইউসুফের (আঃ) পিতা হচ্ছেন ইয়াকুব ইব্‌ন 
ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আঃ)। 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৪৭ পারা ১২ 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন আল্লাহ 
তা“আলার অহী হয়ে থাকে । (তাবারী ১৫/৫৫৪) তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, 
এখানে এগারটি নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফের (আঃ) এগারটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। 
আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পিতা ও মাতা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 
যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান 
ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাখ্যা 
প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তার মাতা-পিতাকে তার আসনে বসান 
এবং তার এগার ভাই তার সামনে ছিল। এ সময় তিনি বলেন ৪ 


পার্টি পপ 


8520 es RON 
হে আমার পিতা! এটাই আমার গুবের্কার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রাব্ব ওটা 
সত্যে পরিণত করেছেন । (সূরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০০) (তাবারী ১৫/৫৫৭) 


৫। সে বলল $ হে আমার পুত্র! x BLL খু PALMA 08 0 


EE SE 
সা GL 8] ৫৩] 
ইয়াকুব আঃ) ইউসুফকে (আঃ) 
তীর স্বপ্নের কথা কেহকে বলতে নিষেধ করেন 


ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাকে যে কথা 
বলেছিলেন আল্লাহ তাআলা এখানে এ খবরই দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের 
ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে পুত্র ইউসুফকে (আঃ) সতর্ক করতে গিয়ে বলেন ঃ 

ILS 1 USE ৬০০৯1 ৬৩ IU 22% Y হে আমার প্রিয় পুত্র! 
তোমার এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করনা । কেননা এই 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৪৮ পারা ১২ 


স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পারলে তোমার ভাইয়েরা তোমার সামনে খাটো হয়ে 
যাবে। এমনকি তারা তোমার সম্মানার্থে তোমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 
মাথা নত করবে। সুতরাং খুব সম্ভব, তোমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এর 
ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তারা শাইতানের প্রতারণার ফাদে পড়ে যাবে এবং এখন 
থেকেই তোমার সাথে শক্রতা শুরু করে দিবে । আর হিংসার বশবর্তী হয়ে ছলনা 
ও কৌশল করে তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“তোমাদের কেহ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর 
কেহ যদি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন (শয়ন অবস্থায়) পার্শ্ব 
পরিবর্তন করে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে; আর এর অনিষ্টতা থেকে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারও কাছে যেন তা বর্ণনা না করে, 
তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা ৷’ (মুসলিম ৪/১৭৭২) 

মুআ*বিয়া ইব্‌ন হাইদাহ আল কুশাইবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যে পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
করা না হয় সেই পর্যন্ত তা পাখীর পায়ের সাথে বাধা থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় 
থাকে), আর যখন ওর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় তখন তা সত্যে পরিণত হয়। (আহমাদ 
৪/১০, আবু দাউদ ৫/২৮৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৮৮) 

এ কারণেই এ হুকুমও নেয়া যেতে পারে যে, নি'আমাতকে গোপন রাখা 
উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 
যেমন হাদীসে এসেছে ৪ 'প্রয়োজনসমূহ পুরা করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার 
মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নি'আমাত লাভ করে তার প্রতি 
হিংসা করা হয়ে থাকে ৷’ (তাবারী ২০/৯৪) 


৬। এভাবে তোমার রাব্ব রা 
তোমাকে মনোনীত করবেন 111 এ 40১৩ ৭ 
এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা টন ৮ 
শিক্ষা দিবেন, আর তোমার ০৮১৮১] ০1550 ০5 ৬445 
প্রতি ও ইয়াকৃবের পরিবার _ ৰ 

পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ: 63 6 ১4220 258 
করবেন যেভাবে তিনি এটা 
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পর্ত ০৮ Ed 


® রে প্রি রি পে ০৮ টি 

১.৮ টার ্প টির 
9০519 ৪৯51 4 ৩4429 
44 ৫ 2 ৩127 0 


ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের অর্থ 

আল্লাহ তা“আলা ইয়াকুবের (আঃ) উক্তির সংবাদ দিচ্ছেন, যে উক্তি তিনি তার 
পুত্র ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে করেছিলেন। তিনি তার পুত্রকে বলেছিলেন £ 
বৎস! যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মনোনীত করেছেন যে, স্বপ্নে তোমাকে 
এই তারকাগুলি, সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমার প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায় 
দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তোমাকে নাবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন 
এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তিনি তোমার প্রতি তার 
নি'আমাত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন এবং তোমার 
প্রতি অহী পাঠাবেন। যেমন তিনি ইতোপূর্বে তার খলীল বা বন্ধু ইবরাহীমের 
(আঃ) প্রতি এবং ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) প্রতি অহী 
পাঠিয়েছিলেন ও নাবুওয়াত দান করেছিলেন । নাবুওয়াতের যোগ্য কে বা কারা তা 
আল্লাহ তা'আলা ভালরূপেই অবগত রয়েছেন । 


লা জের ০ ৩৮ 
নিদর্শন রয়েছে। 37405042551 
বলেছিল ॥ আমাদের বল) টি ৩০০ 15 3) A 
সর বিকট de SES 


নত 


A.V 
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৯। ইউসুফকে হত্যা কর > 432 


A LAr 
অথবা তাকে কোন স্থানে ১৯১০ 
ফেলে এসো। ফলে তোমাদের |, এ % « ০. _ 44 2 
পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের না «এ 
প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর 


5 ৮.1 ]4 452 
তোমরা ভাল লোক হয়ে 1438 ০০৮ 0৮ 19১৯? 
যাবে। 


১০। তাদের মধ্যে একজন ৭? 7454 শে 2৯৬ HB পা 

কপ 22, 3 23২ 
বলল ঃ ইউসুফকে হত্যা [৮222 ট 42 ০৪3 Jb. 
করনা, বরং যদি তোমরা কিছু] 7 ॥ এট ০:৪৬ 
করতেই চাও তাহলে তাকে ০2৮ & 55815 ১৪ 
কোন গভীর কৃপে নিক্ষেপ নত চি EAE 222 
কর, যাত্রী দলের কেহ তাকে 90401 ৮ 42242 ৮৯ 


তুলে নিয়ে যাবে। ৪ 4.৪ 
৯৪০৫৩] 
ইউসুফের (আঃ) ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে 


আল্লাহ তাআলা বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও তার ভাইদের ঘটনায় জ্ঞান 
পিপাসুদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। ইউসুফের (আঃ) একটি মাত্র 
সহোদর ভাই ছিলেন, যার নাম ছিল বিনইয়ামীন। অন্যান্য ভাইয়েরা ছিল তার 
বৈমাত্রেয় ভাই । তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করে £ 

৬ এ এ! ০2185219 ০59 আমাদের পিতা এ দু'ভাইকে আমাদের 
অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা একটা দল রয়েছি, 
অথচ তিনি আমাদের উপর তাদের দু'জনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন! এ ঘর্ছা ৩1 


৬৪৪ ০১৬ নিঃসন্দেহে এটা তীর স্পষ্ট ভুলই বটে। 
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তা 2) শর ৩৯৫ ০৪১০৮ 2558 1981 তারা একে 
অপরকে বলে ৪ “এক কাজ করা যাক! তা হল এই যে, ইউসুফের সাথে পিতার 
সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে । সেই হচ্ছে আমাদের পথের কাটা । সে যদি না থাকে 
তাহলে পিতার মুহাব্বত শুধু আমাদের উপরই থাকবে । এখন তাকে পিতার 
নিকট হতে সরানোর দু'টি পন্থা আছে। হয় তাকে মেরে ফেলতে হবে, না হয় 
কোন দূর দুরান্তে তাকে ফেলে আসতে হবে। এরূপ করলেই আমরা পিতার প্রিয় 
ভাজন হতে পারব । এরপর আমরা তাওবাহ করব, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা 
করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 


৯৫ ০5 U৬ তোদের একজন বলল) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তার নাম 
ছিল রূবীল। (তাবারী ১৫/৫৬৪, ৫৬৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তার নাম ছিল 


ইয়াহুযা । আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল শামউন সাফা । সে বলল £ 


০255 192৫৫ তোমরা ইউসুফকে হত্যা করনা, এটা অন্যায় হবে। শুধু শত্রুতার 
বশবর্তী হয়ে এক নিরাপরাধ ছেলেকে হত্যা করা উচিত হবেনা । এর মধ্যেও 
মহান আল্লাহর নিপুণতা নিহিত ছিল । তার এটা ইচ্ছাই ছিলনা । তাদের মধ্যে 
ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করার ক্ষমতাই ছিলনা । আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এটাই 
ছিল যে, তিনি তাকে মিসরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী করবেন, নাবী করবেন 
এবং তার ভাইদেরকে তার সামনে বিনীত অবস্থায় দাড় করাবেন। সুতরাং 
রূবীলের পরামর্শে তাদের মন নরম হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন কৃপে ফেলে দিতে হবে। 

তাদের এ ধারণা হল যে, সম্ভবতঃ কোন পথযাত্রী সেখান দিয়ে গমনের সময় 
তাকে কূপ থেকে উঠিয়ে নিবে এবং নিজের কাফেলার সাথে নিয়ে যাবে । তখন 
কোথায় তিনি এবং কোথায় তারা । সুতরাং তাকে হত্যা না করেই যদি কাজ সফল 
হয় তাহলে হত্যা করার কি প্রয়োজন? মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) 
বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বড় অপরাধমূলক কাজে একমত হয়েছিল । 
তা হচ্ছে ৪ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করা, ছোট 
ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করা, নিরপরাধ ও নিস্পাপ বালকের ক্ষতি সাধন করা, বৃদ্ধ 
পিতাকে কষ্ট দেয়া, হকদারের হক নষ্ট করা, মর্ধাদাবানের মর্যাদাহানী করা, 
পিতাকে দুঃখ দেয়া, তার নিকট থেকে তার চোখের মণিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া, 
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বৃদ্ধ পিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নাবীকে বৃদ্ধ বয়সে অসহনীয় বিপদ পৌছানো, 
এ অবুঝ ছেলেকে দয়ালু পিতার গ্রেহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর 
দু'জন নাবীকে দুঃখ দেয়া, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, সুখময় 
জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলা ইত্যাদি। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। 
তিনি বড়ই করুনাময় ও দয়ালু। বাস্তবেই তারা (শাইতানের চক্রান্তে পড়ে) কতই 
না বড় অপরাধমূলক কাজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল! এ ঘটনাটি ইব্‌ন আবী 
হাতিম (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি সালামাহ ইব্নুল ফাল 
(রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। 


১১। তারা বলল $ হে আমাদের 4 2141৮ 1০০৮1 72 

পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে | 20 0 ৬ 1/6.) 
আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস 6. ০344 ৫: 
করছেন কেন, যদিও আমরা + ৬]} ৮০5: 4৮ এ 
তার হিতাকাংখী? 


১২ । আপনি আগামীকাল তাকে 2D 14 | পপ i 2 

আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, 1652: 17৮ ০০০ 4501 711 
সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা 28... 
করবে, আমরা অবশ্যই তার| ৫৮০০ ০24১19-42 
রক্ষণাবেক্ষণ করব। 


ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাকে (আঃ) তাদের সাথে যাওয়ার 
জন্য পিতার কাছে অনুমতি চাইল 
বড় ভাই রূবীলের পরামর্শক্রমে ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে 
দেয়ার উপর স্থির সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে তারা তাদের পিতার কাছে এলো এবং 
বলল ৪ “হে পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে 
করছেননা, এর কারণ কি? অথচ আমরাতো তার ভাই! আমরা ছাড়া তার অধিক 
শুভাকাংখী আর কে হতে পারে?’ এ কথা বলে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্ত 
বায়নের জন্য পিতার কাছে আবেদন করল । যে গ্রেহভাজন ব্যবহারের দাবী তারা 
করেছিল, আসলে তাদের মনে ছিল তার বিপরীত পরিকল্পনা ৷ 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৫৩ পারা ১২ 


1 0. এর অর্থ হচ্ছে ছুটাছুটি করা ও আনন্দ উপভোগ করা । কাতাদাহ 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এরূপই বলেছেন। 
(তাবারী ১৫/৫৭১) 

১ ৮ £ 3 তারা তাদের পিতাকে বলল ঃ “আমরা পুরা মাত্রায় তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করব। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই !' 


১৩। সে বলল ঃ এটা আমাকে চিনা 

কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে | ০ Ie] ও) 00 

নিয়ে যাবে এবং আমি ভয় ££ ২11 যা 

করি, তোমরা তার প্রতি :01 ৮৯৮1 ৮4 19৯১৩ 

অমনোযোগী হলে তাকে |, টি. 

নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে । 4৩০2 Al 47 
2 


১৪। তারা বলল $৪ আমরা &2217 4 2 {e927 

| 4425] 2 2, £ 
একটি সংহত দল হওয়া 5% wy 190 . 
সত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ. ॥ 49 & এ 
খেয়ে ফেলে তাহলেতো : ০০1১1 ৬] 4৮৮ ০৯০৪ 
আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব। 


ছেলেদের অনুরোধের জবাবে ইয়াকৃবের আঃ) উত্তর 

আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ইয়াকৃবের (আঃ) ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি 
তাদের আবেদনের জবাবে বললেন ৪ 44 1১:৯০ ৩ 574) এ! তোমরাতো 
জান যে, আমি আমার পুত্র ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ মোটেই সহ্য করতে 
পারিনা । সুতরাং তোমরা যে তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এই 
সময়টুকুর বিচ্ছেদ আমার কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে! ইউসুফের (আঃ) প্রতি তার 
পিতা ইয়াকুবের (আঃ) এত বেশি আকর্ষণের কারণ ছিল এই যে, তিনি তার 
চেহারা ও ব্যবহারে বড়ই উত্তম গুণের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 
অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী । তার দৈহিক রূপ ছিল যেমন অতীব সুন্দর, 
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তেমনই চরিত্রের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহান। তার উপর আল্লাহর 
রাহমাত বর্ষিত হোক! তাকে ভাইদের সাথে পাঠাতে আপত্তি করার দ্বিতীয় কারণ 
বলতে গিয়ে তিনি বলেন ৪ 
১৯১৬ 2 6 এ &$ ০১ তোমরা বকরী চরানো ও 
অন্যান্য কাজে মগ্ন থাকবে, আর এই সুযোগে হয়তো নেকড়ে বাঘ এসে 
ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেলবে। তোমরা হয়তো টেরই পাবেনা । হায়! 
ইয়াকৃবের (আঃ) এই কথাটিকে তারা লুফে নিল এবং এটাকেই উপযুক্ত ও সঠিক 
ওযরের পন্থা মনে করল । তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, ইউসুফকে (আঃ) ফেলে 
দিয়ে এসে পিতার সামনে মনগড়া এই ওযরই পেশ করবে । তৎক্ষণাৎ তারা 
পিতাকে তার কথার উত্তরে বলল ৪ 
০১০০9] 0 2:০৬ 2) 5850 A ঠি্ন হে আমাদের পিতা! 
আমাদের মত একটা শক্তিশালী দল বিদ্যমান থাকতেও ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে 
বাঘে খেয়ে ফেলবে? এটা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। যদি এটাই হয় তাহলেতো 
আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। 
১৫। অতঃপর যখন তারা 1. 4.2 ৫ 1 এ পর | গর্ত 
22৯12 ০ 2.০ 
তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে | ঠন “42 1১৯১ ০৪ 
গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে | ০ , ৮1 ০ ২ 4744 
একমত হল, এমতাবস্থায় আমি ৩ সক ও oF ০1 
তাকে জানিয়ে দিলাম ঃ তুমি 2 8৫৮৮৪ ৫ ০৫৮০০ ভরি 
তাদেরকে তাদের এই কর্মের | ৯১১ 4৫40 44) ৯5 
কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন রিয়ার রা 
তারা তোমাকে চিনবেনা। ০৪০৪১ Ying le 
ইউসুফকে (আঃ) একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল 
পিতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তারা তাকে সম্মত করেই নিল এবং ইউসুফকে (আঃ) 
নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলল । এব মরে এ 3৯ ০11,451 তারা সবাই 
একমত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। 
অথচ তারা পিতাকে বলেছিল যে, ইউসুফকে (আঃ) তারা আনন্দিত করবে এবং 
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তারা সম্মানের সাথে নিয়ে যাবে । কিন্ত জঙ্গলে গিয়েই তারা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু 
করল এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একই সাথে সবাই তারা হৃদয়কে কঠোর 
করল । ইউসুফকে (আঃ) বিদায় দেয়ার সময় তার পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাকে 
বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান। তারপর তার জন্য দু'আ করেন। সুদ্দী (রহঃ) 
বলেন, পিতার চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই ভাইয়েরা ইউসুফকে (আঃ) কষ্ট 
দিতে শুরু করে। তাকে গাল মন্দ করে এবং মারপিট করে। এরপর এ কূপের 
কাছে এসে তারা রশি দ্বারা তার হাত পা বেঁধে কুপের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত 
হয়। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে অঞ্চল টেনে ধরেন এবং দয়ার আবেদন 
জানান । কিন্তু প্রত্যেকেই তাকে মেরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। অবশেষে তিনি 
নিরাশ হয়ে যান। তারপর সবাই মিলে তাকে রশি দ্বারা বেঁধে কূপের মধ্যে লটকে 
দেয়। তিনি কুপের পার্ম্বদেশ হাত দ্বারা ধরে নেন। কিন্তু ভাইয়েরা তার অঙ্গুলির 
উপর আঘাত করে কুপের পার্শদেশ থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেয়। কূপের অর্ধেক 
পর্যন্ত তিনি পৌছেছেন এমতাবস্থায় তারা রশি কেটে দেয় এবং তিনি কূপের 
তলদেশে পড়ে যান। কূপের মধ্যে একটি পাথর ছিল, তিনি এ পাথরের উপর 
দাড়িয়ে যান। (তাবারী ১৫/৫৭৪) ঠিক এ বিপদের সময় এবং কঠিন ও সংকীর্ণ 
মুহুর্তে আল্লাহ তা“আলা তার কাছে অহী পাঠালেন ৪ 

3925 ২ ৮১9 05 ৯১০০৮ পি al উঠি তিনি যেন মনে 
প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিন্তার কোনই 
কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, এ বিপদ কখনও দূর হবেনা । 
তার জেনে রাখা উচিত যে, কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে। তার ভাইদের উপর 
মহান আল্লাহ তাকে বিজয় দান করবেন। তারা তার কাছে নতি স্বীকার করবে। 
তারা আজ তার সাথে যে কাজ করল এমন সময় আসবে যে, তাদের এই কাজ 
সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনত মস্তকে দড়িয়ে নিজেদের 
অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবেনা যে, 
তিনিই ইউসুফ (আঃ)। (তাবারী ১৫/৫৭৭) 


১৬। তারা রাতে কাদতে ৮” চির জানার 
কাদতে তাদের পিতার নিকট £১৮ ৮৯৩: ৪৩ .'' 
এলো। Lo 


১৮। আর তারা তার জামায় 


মিথ্যা রক্ত লেপন রা 5283 71% 


এনেছিল। সে বলল ঃ না, ১৫2 
তোমাদের মন তোমাদের জন্য সি ০ 0 0৪ os 
একটি কাহিনী সাজিয়ে 464. ৫ বি তি 


দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই 1401? ডি 2175০ 
শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে রর রাত 

বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই ১০০৬০ 
আমার সাহায্য স্থল। 


ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতার সাথে প্রতারণা করল 

ইউসুফকে (আঃ) অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়ার পর তার ভাইয়েরা কি করেছিল 
আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই খবরই জানিয়ে দিচ্ছেন। গুপ্তভাবে ছোট ভাই, 
আল্লাহর নিস্পাপ নাবী এবং পিতার চোখের মণি ইউসুফকে (আঃ) কৃপে নিক্ষেপ 
করে রাতে তারা বাহ্যিকভাবে দুঃখের ভান করে কাদতে কাদতে পিতার নিকট 
আগমন করে । আর ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে ফেলার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলে ঃ “হে পিতা! আমরা তীরন্দাজী ও দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করি এবং ছোট 
ভাই ইউসুফকে (আঃ) আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে যাই। ঘটনাক্রমে এ 
সময়েই নেকড়ে বাঘ এসে পড়ে এবং তাকে খেয়ে ফেলে ৷’ এরপর তারা তাদের 
পিতার কাছে নিজেদের কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্য বলল ৪ 
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৩৪১০০ ৩99 এ ০০৮ ০১ 69 হে আমাদের পিতা! এটা এমন 


একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধছে, পূর্বেইতো 
আপনার মনে খটকা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেই গেল। তাই আপনি 
আমাদেরকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিতে পারছেননা । অথচ আমরা যে সত্যবাদী 
তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে 
না নেয়ার ব্যাপারে আপনি এক দিক দিয়ে সত্যের উপর রয়েছেন। কেননা এটা 
এমনই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা যে, এটা দেখে আমরা নিজেরাই বিস্মিত না হয়ে 
পারিনা ৷’ এটা ছিল তাদের মৌখিক কথা । এছাড়া একটা মিথ্যা প্রমাণও তারা 
পেশ করেছিল । মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, 
তারা বকরীর একটা বাচ্চাকে যবাহ করে ওর রক্ত দ্বারা ইউসুফের (আঃ) জামাটি 
রঞ্জিত করেছিল। (তাবারী ১৫/৫৮০) এ জামাটি তারা পিতার সামনে হাযির করে 
বলেছিল £ “দেখুন! ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্ত তার জামায় ভরে রয়েছে!’ 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা যে, তারা সবকিছুই করেছিল, কিন্তু জামাটি 
ছিড়তে ভুলে গিয়েছিল। ফলে পিতার কাছে তাদের প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। 
কিন্ত তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে ছেলেদেরকে তেমন কিছু 
বললেননা। তথাপি ছেলেরা বুঝে নেয় যে, তাদের পিতার কাছে তাদের 
ধোকাবাজী ধরা পড়ে গেছে। তাদের পিতা তাদেরকে শুধু বললেন ঃ 


৮ + ৮:১1 ৯৫০৬ lf হর লা JN তোমাদের মন এই কথা 
বানিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, আমি ধৈর্য ধারণ করব যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা 
দয়া পরবশ হয়ে আমার এই দুঃখ দূর করে দেন। তোমরা যে একটা মিথ্যা কথা 
আমার কাছে বর্ণনা করছ এবং একটা অসম্ভব ব্যাপারের উপর আমাকে বিশ্বাস 
স্থাপন করতে বলছ তার জন্য আমি একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা 


করছি। ৬+ ৬ ৪ ১৬৫-)। 801) (তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র 
আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল) 

১৯। এক যাত্রী দল এলো, 11 47১1 & 

তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে 
প্রেরণ করল; সে তার পানির প112 8০7০ 1721 ১9০৮0 
বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে 1০3 +%১ ১৬ (৮৯২/15 
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উঠল £ কি সুখবর! এ যে এক 1 « 4০, 44 14 2.) ০2৬ ০ 
কিশোর! অতঃপর তারা তাকে 1৭5/$ (৬ 144৯ (৪7৬৫০ 
পণ্য রূপে লুকিয়ে রাখল, তারা ৮ টি 5 464. শু রত পে 
যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ চে ০০ গা 


সবিশেষ অবগত ছিলেন। 2 
Cs 

২০। আর তারা তাকে বিক্রি 2 AE Beals Hs 

করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক [৮ 3 নি 


দিরহামের বিনিময়ে, তারা 4247 7424 ০৫ 
এতে ছিল নির্লোভ। 459 191 294০ ১০৯ 


৩০৯৮৬ গা 


ইউসুফকে আঃ) কূপ থেকে উদ্ধার এবং 

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাকে কুপে নিক্ষেপ করার পর কি ঘটেছিল আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে 
চলে যায়। আবু জাফর ইব্‌ন আইয়াশ (রহঃ) বলেন, তিনি তিন দিন ধরে একাকী 
এ অন্ধকার কূপের মধ্যে অবস্থান করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, এ কুপে নিক্ষেপ করার পর তার ভাইয়েরা কি ঘটে তা দেখার 
উদ্দেশে এ কূপের আশে পাশে সারাদিন ঘুরাফিরা করে। মহান আল্লাহর 
কুদরাতের ফলে এক যাত্রীদল সেখান দিয়ে গমন করে। তারা তাদের পানি 
সংগ্রাহককে পানি আনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। লোকটি এ কুপেই তার বালতি 
নামিয়ে দেয় যে কূপে ইউসুফ (আঃ) ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) শক্ত করে বালতির 
রশি ধরে নেন এবং পানির পরিবর্তে তিনিই উপরে উঠে আসেন । পানি সংগ্রাহক 


লোকটিতো এ দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং সশব্দে বলে ওঠে ৪ 14৯ ৪০১৫ 


£5 সুবহানাল্লাহ! এ যে কিশোর ছেলে এসে গেছে! 


আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ 
হচ্ছেঃ ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার অবস্থা এবং তিনি যে তাদের ভাই এ কথা 
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গোপন রাখে । আর ইউসুফও (আঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখেন এই ভয়ে যে, 
তার ভাইয়েরা হয়তো তাকে মেরে ফেলবে । তাই তিনি তার ভাইদের মাধ্যমে 
বিক্রি হয়ে যাওয়াই পছন্দ করলেন । ফলে তার ভাইয়েরা তাকে বিক্রি করে দিল। 
(তাবারী ১১৬/৬) 

৩৯৩ ৮৮ ৮4৫ 4019 আল্লাহ তাআলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের 
কার্যকলাপ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কিছুই তার অজানা ছিলনা । যদিও তিনি 
তৎক্ষণাৎ এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি তিনি তখনই 
তা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকলেন, এতে তার পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তার 
(ইউসুফের আঃ) ভাগ্যে এটাই লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তিনি তাকে তার ভাগ্যের 
উপরই ছেড়ে দেন। 

MAL HIG এ BETH খা 

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা 
জাহানের রাবব আল্লাহ হলেন বারাকাতময় । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪) 

এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এক প্রকারের 
সান্তনা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাকে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! 
তোমার কাওম যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখছি। আমার এ ক্ষমতা 
রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে তোমাকে বিপদমুক্ত করি । কিন্তু আমার 
সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ । এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করবনা । তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক। অচিরেই তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করবে । ধীরে ধীরে আমি 
তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব। 


১9:১5 ৮৯9১ ০০৯৭ ০০৪ 87939 ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাকে 
খুবই কম মূল্যে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল এবং এভাবে কম মূল্যে বিক্রি 
করতে তাদের মনে বাধেনি। এমন কি তারা বিনা মূল্যে চাইলেও দিয়ে দিত। 
কেননা তার প্রতি তাদের কোন দরদ-ভালবাসাই ছিলনা । মুজাহিদ (রহঃ) ও 


ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ৮ শব্দের অর্থ হচ্ছে কম। (তাবারী ১৬/১২) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ১9757 


এর ‘৮’ সর্বনামটি ইউসুফের (আঃ) ভাইদের দিকে ফিরেছে। (তাবারী ১৬/১৪- 
১৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 
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যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর 
জবরদক্তির আশংকা থাকবেনা । (সুরা জিন, ৭২ ৪ ১৩) 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাকে বিশ দিরহামের 
বিনিময়ে বিক্রি করেছিল। (তাবারী ১৬/১২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), নাওফ আল 
বিকালী (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আতিয়্যিয়া আল আউফীও 
(রহঃ) এরূপই বলেছেন। তারা আরও বলেন যে, তার ভাইয়েরা পরস্পরের মধ্যে 
দুই দিরহাম করে বন্টন করে নেয়। (তাবারী ১৬/১৪) 

(8১0 ৮ এ৪150$9 এই উক্তি সম্পর্কে যাহহাক (রহঃ) বলেন ৪ তারা 
ইউসুফের (আঃ) নাবুওয়াত এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তার কি মর্যাদা 
রয়েছে এসব সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলনা । তাই তারা এ নগণ্য মূল্যে বিক্রি 
করেই সন্তুষ্ট হয়েছিল। 


চি 9৮ ২৮ 
২ কসর হেব কে (৩৪ 28০ ed 0৬ ০1 
বলল £ সম্মানজনকভাবে এর | «৮ ০ Legs 
থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ 14১৮ ০2) ০2373. =; 
সে আমাদের উপকারে আসবে | , + 
অথবা আমরা একে পুত্র ১১৯৪১ 51 ০০2৪ 01 ৬ 
রূপেও গ্রহণ করতে পারি এবং | , ॥ ॥ | : 
এভাবে আমি ইউসুফকে সেই ৭) ৮5৩০ $১. = 144 
দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে; . ₹ ১.৮, চি 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার ২90 ০ +4৮৯3 ০51 & 
জন্য । আল্লাহ তীর কার্য 
সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু 04০ ০416 3 4১৮ 
অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত 


পে প৪ত5:৫ শর্ত 

নয়। ১541 455 orl 
টি চি 

৯৬২২ ঃ 
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মিন ৪ র্েএ ভি পপ 1 
হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম, 


টি 725 Ls 
এবং এভাবেই আমি সৎ ৮৫ 0455 ৮45 ৮৩ 


রণ 0 
করি। ০৮০৯] 


ইউসুফের (আঃ) মিসরে অবস্থান 

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, মিসরের যে লোকটি ইউসুফকে (আঃ) 
দিয়েছিলেন। তিনি ইউসুফের (আঃ) চেহারায় ওজ্জল্যের ভাব লক্ষ্য করেই বুঝে 
নিয়েছিলেন যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। লোকটি ছিলেন 
মিসরের উধীর এবং তার উপাধি ছিল “'আযীয' ৷ 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, পরিণামদর্শী ও বুদ্ধি বলে অনুমান 
করতে ও বুঝে নিতে সক্ষম তিন ব্যক্তি অতীত হয়েছেন। প্রথম হচ্ছেন মিসরের 
এই আযীয, যিনি ইউসুফকে (আঃ) এক নযর দেখা মাত্রই তার মর্যাদা বুঝে 


ফেলেন। তাই বাড়ীতে তাকে নিয়ে গিয়েই স্বীয় স্ত্রীকে বলেন $ $$ ৪০১৪ 
সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর। 

দ্বিতীয় হচ্ছেন (শু“আইবের আঃ) এ মেয়েটি যিনি মুসা (আঃ) সম্পর্কে তার 
পিতাকে বলেছিলেন ৪ 


2৭51৮ 

হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম 
হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বত (আর এই ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান 
রয়েছে)। (সুরা কাসাস, ২৮ ২৬) তৃতীয় হচ্ছেন আবূ বাকর (রাঃ) । তিনি দুনিয়া 
হতে বিদায় গ্রহণের সময় খিলাফাতের দায়িত্ব ভার উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) 
হাতে অর্পণ করে যান। (তাবারী ১৬/১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

(৮৯৮০1 ও ১৯ 00543 আমি ইউসুফকে তার ভাইদের যুল্ম হতে রক্ষা 
করেছি, তাকে যমীনে অর্থাৎ মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কেননা আমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হবার ছিল যে, আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দিব। আল্লাহর ইচ্ছাকে কে 
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রোধ করতে পারে? কে পারে তার বিরোধিতা করতে? তিনি সবারই উপর ব্যাপক 
ক্ষমতাবান। তার সামনে সবাই অক্ষম ও অপারগ । তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই 
করেন। কিন্ত অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা না মানে তার 
কলাকৌশল, না রয়েছে তাদের কাছে তার সুক্মদর্শিতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান। তারা 
তার হিকমাত বুঝে উঠতে পারেনা । 

ইউসুফ (আঃ) যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌছলেন এবং তার বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হল তখন মহান আল্লাহ তাকে নাবুওয়াত দান করলেন এবং তাকে তার বিশিষ্ট 
বান্দা রূপে মনোনীত করলেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল 
লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করেন । 


২৩। সে যে স্ত্রী লোকের রডের যো 
ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎ 3 9৯ ওঁ 5599 ০ 
কাজ কামনা করল এবং; রর , এ 1০৯ 
দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও ৩১০১০} ০4৮৪১ ০ ৮ 
বলল ঃ চলে এসো (আমরা কাম পার্ট জকি তত _ £ 2 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি) । সে বলল ৪1) ৯ ০৮০৪? 2291 
£ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা . ,৭ & ৫4: gE 
করছি, তিনি (আযীয) আমার 9 ১4৩] 41 ১৮০ J 
প্রভু! তিনি আমাকে 22 খু 2d রি ন প্র 
সম্মানজনকভাবে থাকতে ০22 ১ 451 0195 ০৮০] 
দিয়েছেন, সীমা লংঘনকারীরা ৮ ্‌ রা 
সফলকাম হয়না । ২১৯৯) 
আধীষের স্ত্রী ইউসুফকে (আঃ) ভালবাসে এবং 


এখানে আল্লাহ তাআলা মিসরের আযীষের সেই স্ত্রী সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন 
এবং নিজের ছেলের মত তীকে অতি উত্তমরূপে রেখেছিলেন । তিনি তীর স্ত্রীকে 
বলেছিলেন ৪ “এর যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাকে খুবই সম্মানের সাথে 
রাখবে ৷” কিন্তু স্ত্রী ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
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পড়ল এবং তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করল । সুতরাং সে সুন্দর সাজে সঙ্জিতা 
হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাকে তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার 
আহ্বান জানালো । কিন্তু ইউসুফ (আঃ) কঠোরভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 
বললেন ৪ “দেখুন, আপনার স্বামী আমার রাব্ব প্রভু)! এ সময় মিসরবাসীদের 
পরিভাষায় বড়দের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা হত। তিনি আরও বললেন £ 

(19 ০৮ ৬9 &! আমার প্রতি আপনার স্বামীর বড় অবদান রয়েছে। 
তিনি অত্যন্ত উত্তম রূপে আমাকে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় 
ব্যবহার করছেন। সুতরাং আমি তার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনা । 
জেনে রাখুন যে, ১১0 ৭4 4 4 সীমালংঘনকারী কখনও সফলকাম 
হয়না। এটা মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি 
বিজ্ঞজন বলেছেন। 

৩] (2২ এর কিরআতে মতভেদ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে তাকে তার 
নিজের দিকে আহ্বান করে। (তাবারী ১৬/২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং 
ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, & ৮৪ এর অর্থ হচ্ছে 44 2: এবং এটা 
হাওরানিয়া' ভাষা । ইমাম বুখারী (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে কোন বর্ণনাধারা 
ছাড়াই এটি লিপিবদ্ধ করেছেন । (ফাতহুল বারী ৮/২১৪) 

এর দ্বিতীয় পঠন (০২ও রয়েছে। প্রথম পঠনের অর্থ ছিল ‘এসো’ | তাহলে 
এই কিরআতের অর্থ হবে ‘আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি" । ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), আবু আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবু ওয়াইল (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ অর্থেই আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্যদের 
কাছেও তারা এভাবেই ব্যাখ্যা দিতেন যেভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 
‘আমি তোমার জন্য প্রস্তুত আছি!’ 


২৪ । সেই রমণীতো তার প্রতি এ ০. * হর 
আসক্ত হয়ে ছিল এবং সেও 1৯ 425 ৯ ৮০5 

তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত |. LL 57 
যদি না সে তার রবের নিদর্শন | 4539 ০৮৯০ 159 01 ১ ৪; 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৬৪ পারা ১২ 


প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ 127 ০8০7 4147 
ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার | + A i= 
জন্য এভাবে নিদর্শন ০ এপ) ১ _ 7% এ 
বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । টন 


এই স্থানে বিজ্ঞজনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের একটি দল হতে এ 
সম্পর্কে কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যা ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ 
রিওয়ায়াত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী । বলা হয়েছে যে, এ নারীর প্রতি ইউসুফের (আঃ) কামনা নাফসের 
খট্কা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

বাগাবীর (রহঃ) হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে হাম্মান (রহঃ), তার 
থেকে মা*মার (রহঃ), তার থেকে আবদুর রাযযাক (রহঃ) এবং তার থেকে তিনি 
(বাগাবী) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
‘আল্লাহ তাআলা (মালাইকাকে) বলেন ঃ ‘আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের 
ইচ্ছা করে তখন তোমরা ওর জন্য একটি সাওয়াব লিখে নাও। অতঃপর সে যদি 
এ আমল করে ফেলে তাহলে ওর দশ গুণ সাওয়াব লিখে ফেল । আর যদি কোন 
খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করে না ফেলে তাহলে ওর জন্য সাওয়াব 
লিখে নাও। কেননা সে আমার (শাস্তির ভয়ের) কারণেই ওটা ছেড়ে দিয়েছে। 
আর যদি সে এ কাজ করে বসে তাহলে তোমরা এ পরিমাণই পাপ লিখে নাও ।" 
এই হাদীসের শব্দগুলি আরও কয়েক রকমের রয়েছে। (বাগাবী ২/৪২০, ফাতহুল 
বারী ১৩/৪ ৭৩, মুসলিম ১/১১৭) 

একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) তাকে (আযীষের স্ত্রীকে) প্রহার 
করার ইচ্ছা করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তখন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন । কিন্তু 
তিনি কি দেখেছিলেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর 
(রহঃ) বলেন ৪ সঠিক কথা এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য 
হতে কোন একটি নিদর্শন দেখেছিলেন যা তাকে কামনা চরিতার্থ করতে বাধা 
দিয়েছিল। সেটা ইয়াকৃবের (আঃ) ছবিও হতে পারে, বাদশাহর ছবিও হতে পারে 
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অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি লিখিত কিছু দেখেছিলেন যা তাকে দুক্কর্ম 


থেকে বাধা দিয়েছিল । 
এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্তে 


পৌছতে পারি। সুতরাং আমাদের জন্য সঠিক পন্থা এটাই যে, আমরা এটাকে 
সাধারণের উপর ছেড়ে দেই, যেমন মহান আল্লাহর উক্তি সাধারণই রয়েছে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৮০১৯৮৪)) ৮5 2৫ ০১১ US যেমনভাবে আমি ইউসুফকে একটি 
দলীল দেখিয়ে দুক্কর্ম থেকে এ সময় রক্ষা করেছি, তেমনিভাবে তার অন্যান্য 
কাজেও তাকে সাহায্য করছি এবং তাকে মন্দ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে 
বাচিয়ে রেখেছি। 

৩০০৯ ৬১৮০ ১০ & সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । তার 
উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। 


নিউ ৩,৫9০ 2০15 
পিছন হতে তার জামা ছিড়ে cif 

ফেলল, তারা স্ত্রী লোকটির | * : 
স্বামীকে দরজার কাছে দেখতে | » 745 ০ 
পেল। স্ত্রী লোকটি বলল £ যে |" ট 


তোমার পরিবারের সাথে কু-কাজ | _ ৪ , চট 
কামনা করে তার জন্য কারাগারে a৮ ১121 ০৮ sl L 


প্রেরণ অথবা অন্য কোন ,£ যারা EEG রি 
বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত আর 151 ৫৮০১ 01 | 129 
কি দন্ড হতে পারে? ৫ ৫ 

dle 


২৬। সে (ইউসুফ) বলল ৪ “ 25৮০," 
চো আরা হতে অহ. কাজ ও 2০:০3 তা 
কামনা করেছিল। স্ত্রী লোকটির | ০» * 1৫ 4 1, £ রর 
পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য ত ১৫৮5 ৩ 
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5 2 ন 4 ৮৪: 
দিল £ যদি তার জামার সম্মুখ [€$ ,2.০$.-১6 01401 


2:88 2 
বলেছে এবং পুরুষটি [05 4৯9 ১১০০১ ৮০ ৩৪ 
মিথ্যাবাদী, SEE 


২৭ । আর যদি তার জামা পিছন 
দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে 
তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা কথা ১6705: 
বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী । 108 323 ৩445 2১ 


০৯ 


নী ০৫ 19 oN 


২৮ | সুত্র টং গৃহস্বামী যখন 2 পা র্ টিটি 2 
দেখল যে, তার জামা পিছন | 5$ ৮০৮৯ 12) (৮১ 718 


দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে রি ১55 
তখন সে বলল ঃ ভীষণ 1০৮ ১! চি 
তোমাদের ছলনা । 


২৯। হে ! এটা | 4 ০ শর্ট &, 4 এ 
বড 1০৯ ০ ০৮১প ৮৯৫ তা? 
তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা. «৫ “- 14 যশ 
প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তুমিই ৩৬) ৬১৩ ৪)৪৯-০19 
অপরাধী । EME 


আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ) এবং আযীের স্ত্রীর অবস্থার খবর দিচ্ছেন যে, 
যখন মহিলাটি তাকে কু-কাজের দিকে আহ্বান করে তখন তিনি নিজেকে রক্ষা 
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পিছনে ছুটে আসে । পিছন থেকে তার জামাটি সে ধরে ফেলে এবং তার দিকে 
টানতে থাকে । এর ফলে ইউসুফ (আঃ) পিছনের দিকে প্রায় পড়ে যান আর কি। 
কিন্তু তিনি খুব শক্তির সাথে সামনের দিকে দৌড়ে যান। এতে তার জামার পিছনের 
দিক ছিড়ে যায়। এই অবস্থায় উভয়ে দরজার কাছে পৌছে যান। দরজার কাছে 
পৌছেই তারা দেখতে পান যে, মহিলাটির স্বামী সেখানে বিদ্যমান রয়েছেন। 
স্বামীকে দেখা মাত্রই সে উদোর পিভি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে ৪ 


চিক ৬৭৯০ 5191 ৪79 ৮ যে আপনার স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ এ মহিলার 


সাথে) কুকর্মে লিপ্ত হতে চায় তার জন্য কারাগার কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে? ইউসুফ (আঃ) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি 
সমস্ত দোষ তারই উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে 
গিয়ে বলেন ৪ 

ভোঁ ৩৪ ৬99 এ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনার স্ত্রীই আমাকে 
কুকর্মের দিকে আহ্বান করেছিল। আমি তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে 
আসছিলাম এবং সেও আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছিল । আমার জামাটি সে 
পিছন দিক থেকে টেনে ধরেছিল । দেখুন, আমার জামার পিছন দিক ছিড়ে গেছে।' 
এ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল এবং আযীযকে বলল ঃ 


৬4০ ১৩ ০০ BB Land OF ৩1 Ug 35 ১১৬ 4৪5) ইউসুফের 
(আঃ) ছিন্ন জামাটি দেখুন। যদি ওটার সামনের দিক ছিড়া থাকে তাহলে নিশ্চিত 
রূপে জানবেন যে, আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) 
মিথ্যাবাদী । আর যদি তার জামাটির পিছন দিক ছিড়া থাকে তাহলে এতে কোন 
সন্দেহ নেই যে, আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী । 

সাক্ষীটির বয়স কত ছিল এবং সে ছেলে নাকি মেয়ে ছিল এ ব্যাপারে 
মতানৈক্য রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীটির মুখে 
দাড়ি ছিল। সুতরাং সে বয়স্ক ছিল এবং সে বাদশাহর একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। 
অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 
সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, সে একজন 
(বয়োঃপ্রাপ্ত) পুরুষ লোক ছিল। (৫৯ ১2 ১৯৯ 42 সম্পর্কে আউফী (রহঃ) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীটি ছিল দোলনার শিশু । (তাবারী 
১৬/৫৬) আবু হুরাইরাহ (রাঃ), হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাত (রহঃ), হাসান (রহঃ), 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৬৮ পারা ১২ 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাক ইব্‌ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন যে, সাক্ষীটি 
ছিল একজন যুবক, যে বাদশাহ আযীযের বাড়িতে বাস করত । (তাবারী ১৬/৫৪, 
৫৫) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার উক্তি ৪ 

/১ ৩ 38 ০০১ এি ৮ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে স্বামী আযীয যখন 
দেখলেন যে, ইউসুফের (আঃ) জামাটির পিছনের দিক ছিরা রয়েছে তখন তার 
কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী এবং তার স্ত্রী 
মিথ্যাবাদী । সে ইউসুফের (আঃ) উপর অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
তিনি বলে উঠলেন £ 

SAF ০৭ & এ এটা তোমাদের মহিলাদের প্রবঞ্চণা ও চাতুরী ছাড়া 
কিছুই নয়। এই তরুণ যুবককে তুমি অপবাদ দিয়েছ এবং তার উপর মিথ্যা দোষ 
চাপিয়েছ। তুমি তাকে তোমার ফাদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। এরপর তিনি 
ইউসুফকে (আঃ) আদেশ করেন £1১ ০ *১৮১৯ ₹৪০% তুমি এটা কারও 
সামনে বর্ণনা করনা । অতঃপর তিনি তার স্ত্রীকে উপদেশের সুরে বললেন ৪ 

৬5১ +) তুমি তোমার এই পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাদশাহ আযীয খুব কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন এবং 
ছিলেন খুব সহজ- সরল প্রকৃতির লোক । অথবা হয়তো তিনি মনে করেছিলেন 
যে, মহিলা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য । সে ইউসুফের (আঃ) মধ্যে এমন কিছু দেখেছে 
যার উপর ধৈর্য ধারণ করা তার উপর কঠিন হয়েছে। এ জন্যই তিনি তাকে 
হিদায়াত করলেন £ ৬৫০৬ (+ ৩ ৬৫ তুমি তোমার এই পাপকাজ হতে 
তাওবাহ কর। সরাসরি তুমিই অপরাধিনী। 

৩০। নগরে কতিপয় নারী ল্প পরি 5486555৮745 

বলল £ আধীযের স্ত্রী তার । 24১০) $ 5৮০১ ০85" 
যুবক দাস হতে অসৎ কাজ ঃ AA) ০8 2 
কামনা করেছে; প্রেম 
তাকে উন্মত্ত করেছে, « 4 52285, as 
আমরাতো তাকে দেখছি | 
স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে । 
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৩১। স্ত্রী লোকটি যখন 
তখন সে তাদেরকে ডেকে 
পাঠাল, তাদের প্রত্যেককে 
একটি করে চাকু দিল এবং 
যুবককে বলল ৪ তাদের 
সামনে বের হও। অতঃপর 
তারা যখন তাকে দেখল 
তখন তারা তার সৌন্দর্যে 


AE 24:55 tt 
GA 2 পপর, ত 


শা) 


শত 
Ed 


১ 


6 ৮ পপ ৪14 ভব Lig 2 
৫ $৫2 ০৩ ৮৮129 [৫০ 
ES. 


৪ 

12 € ০1৭ 22 7 Ke ৫ 
€15 চু 2» ৰ 2 
৩৬ ০০০ EG; 


ক লে ২ 


মভিভূত হল এবং নিজেদের ঘর 2% Le এপার 2 EE 
হাত কেটে ফেলল। তারা 1০৯৩; ০০০৪ 45 ৮423 
বলল £ অদ্ভুত আল্লাহর | _ রি 

মাহাত্য! এতো মানুষ নয়, | 1 1743 14৮৯ ৩ 4১ 0১৯ 
এতো এক মহিমান্বিত ঠাসা 
৩২। সে বলল £ঃ এই সে পি OES 

যার সন্বন্ধে তোমরা আমার | ৪১ ০৯৩৭ ৬9 শা 


নিন্দা করেছ, আমি তার 
হতে অসৎ কাজ কামনা 
করেছি; কিন্তু সে নিজকে 


যা আদেশ করেছি, সে যদি 
তা না করে তাহলে সে 


কারারুদ্ধ হবেই এবং 
হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 


৮:4৪ টি ll 
১৪ 1453375 UA) 4d ৩০] 
পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে + 


Ed ১%17০5 12 
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৩৩। বলল 8 হে 7 Es ০ 
জার এই নারীরা ৫1 ₹-1০৯*৪)| ৮০ ০ 
আমাকে যার প্রতি আহ্বান, . » প ৮০ ০ 55, 
করছে তা অপেক্ষা কারাগার 2253 319 491 9৮44 ৮৪ 
আমার কাছে অধিক প্রিয়।। ॥ 

আপনি যদি আমাকে ওদের ৩৫ 
ছলনা হতে রক্ষা না করেন 
তাহলে ওদের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্ত 
ভুক্ত হব। 

৩৪ । অতঃপর তার রাব্ব 
তার আহ্বানে সাড়া দিলেন 
এবং তাদের ছলনা হতে 4০৫ 
রক্ষা করলেন, তিনিতো [৫৮৫] 9৯, 4 ৩৫ এ 
সর্শ্লোতা, সবজ্ঞ। এএএা 


শহরের মহিলাদের কাছে ইউসুফের (আঃ) খবর পৌছে, 

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও আযীষের স্ত্রীর খবর 
শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ওটা হচ্ছে মিসর (এর শহর)। সভাসদবর্গ এবং 
রাজকুমারদের স্ত্রীরা অত্যন্ত বিম্ময় ও ঘৃণার সাথে এই ঘটনার সমালোচনা করতে 
থাকে। তারা পরস্পর বলাবলি করে ৪ ‘আযীযের স্ত্রীর কর্মকান্ড দেখ! সে হচ্ছে 
উযীরের স্ত্রী, অথচ সে তার ক্রীতদাসের সাথে দুঙ্কার্যে লিপ্ত হতে চাচ্ছে! 
ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ৷ 

শহরের জদ্রমহিলারা তাকে যে দোষারোপ করছে এ খবর তার কানে পৌছে 
গেল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে এ মহিলাদের 
ষড়যন্ত্রই ছিল। আসলে তারা ইউসুফের (আঃ) দর্শন কামনা করছিল । সুতরাং 
আযীষের স্ত্রীকে দোষারোপ করা তাদের একটা কৌশল ছিল মাত্র । আধীযের স্ত্রী 
তাদের এই চাল বুঝে ফেলল । সে তাদেরকে বলে পাঠাল ৪ “অমুক সময় আমার 


পাতিল 4৫০ 41 পপর 
ne 242) এ) ৩০৬০৪ তি ৫ 
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বাড়ীতে আপনাদের দাওয়াত থাকল ।” ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবন জুবাইর 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞন বলেন যে, 
আযীষের স্ত্রী মহিলাদের জন্য এমন মাজলিসের ব্যবস্থা করল যেখানে তাদের 
বসার জন্য তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি রাখা হয়েছিল এবং খাদ্য হিসাবে কমলা লেবু 
জাতীয় ফল রাখা হয়েছিল৷ (তাবারী ১৬/৭১, ৭২) ফলগুলি কেটে খাওয়ার জন্য 
সে প্রত্যেককে একটি করে ধারাল চাকু প্রদান করল। এটাই ছিল মহিলাদের 
ষড়যন্ত্রের প্রতিফল । আসলে সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খন্ডন করার লক্ষ্যে 
ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছিল । সে ইউসুফকে (আঃ) বলল ৪ 

০৪৪৩ EI ০ তাদের সামনে বেরিয়ে এসো । তখন তিনি এ কক্ষ 
থেকে বেরিয়ে আসেন। মহিলাদের দৃষ্টি তার দিকে পড়া মাত্রই তারা তার 
সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং তাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। 
আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলল । (তাবারী ১৬/৭৬-৭৮) 

অন্যেরা বলেন যে, যিয়াফতের খাদ্য ইতোপূর্বেই যথারীতি পরিবেশন করা 
হয়েছিল এবং তাদের আহারও ছিল সমাপ্তির পথে ৷ শুধুমাত্র ফল দ্বারা আপ্যায়ন 
অবশিষ্ট ছিল। তাদের হাতে চাকু ছিল এবং তা দ্বারা তারা ফল কাটছিল। 
এমতাবস্থায় আযীষের স্ত্রী তাদেরকে বলল ঃ “আপনারা ইউসুফকে (আঃ) দেখতে 
চান কি?’ তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল ৫ হ্যা হ্যা।' তখনই ইউসুফকে (আঃ) 
ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি তাদের সামনে হাযির হন। তাকে দেখতে পেয়ে 
তারা ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে । কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব 
করতে পারলনা । তাকে আযীষের স্ত্রী বলল যে, তিনি যেন এভাবে কয়েকবার 
আসা-যাওয়া করেন। ইউসুফ (আঃ) যখন তাদের সম্মুখ থেকে বিদায় হয়ে 
গেলেন তখন তারা ব্যথা অনুভব করল এবং বুঝতে পারল যে, ফলের পরিবর্তে 
তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছে। এ সময় আযীষের স্ত্রী তাদেরকে বলল £ 
“দেখুন তো, একবার মাত্র তার সৌন্দর্য দর্শনে আপনারা আত্মভোলা হয়ে গেলেন, 
তাহলে আমার কি অবস্থা হতে পারে?’ মহিলারা বলে উঠল ৪ 

25 ৬৬০ মা টিউব ৩! রি টিউব ৮4) ১৯৬ আল্লাহর শপথ! 
ইনিতো মানুষ নন, বরং মালাইকা! সাধারণ মালাইকা নন বরং বড় মর্যাদাবান 
মালাইকা! আজ থেকে আমরা আর আপনাকে ভর্তসান করবনা ৷’ ভদ্র-মহিলারা 
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ইউসুফের (আঃ) মততো নয়ই, এমনকি তার কাছাকাছি এবং তার সাথে সদৃশ 
সুন্দর লোকও কখনও দেখেনি । 

মি'রাজের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তৃতীয় আকাশে ইউসুফের (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন £ “তাকে 
সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে । (মুসলিম ১/১৪৬) 

যা হোক, এ মহিলারা ইউসুফকে (আঃ) দেখা মাত্রই বলেছিলেন ৪ “আমরা 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইনিতো মানুষ নন। (তাবারী ১৬/৮৪) 
আধীযের স্ত্রী তখন তাদেরকে বলল ৪ “এখন আপনারা আমাকে ক্ষমার্ মনে 
করবেন কি? তার সৌন্দর্য কি ধৈর্য শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার মত নয়? আমি তাকে সব 
বাইরে রয়েছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে, বাইরে তিনি যেমন অতুলনীয় 
সৌন্দর্যের অধিকারী তেমনই ভিতরেও তিনি পবিত্র ও নিক্কলুষ। তীর বাহির 
যেমন সুন্দর, ভিতরও তেমনই সুন্দর ৷’ অতঃপর সে ভয় প্রদর্শন করে বলে ঃ 

১০৮০০ ৩১ UG তে ঠা ও ০৯ প:৩৫ যদি তিনি 
আমার কথা না মানেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তাহলে অবশ্যই তাকে 
জেলে যেতে হবে এবং আমি তাকে কঠিনভাবে লাঞ্চিত করব । এ সময় ইউসুফ 
(আঃ) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেন ৪ 

Al ৬৮৭ এ প্র! ২০ ক ৪9 এ হে আমার রাব্ব। এই 
নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে 
অধিক প্রিয় । আমাকে আপনি তাদের কুকর্ম হতে রক্ষা করুন! আমি যেন দুঙ্কার্ষে 
লিপ্ত হয়ে না পড়ি। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন তাহলেই আমি রক্ষা পাব। 
আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির মালিক 
নই। আপনার সাহায্য ও করুণা ছাড়া না আমি কোন পাপ কাজ থেকে বাঁচতে 
পারি, আর না কোন সৎ কাজ করতে পারি। হে আমার রাবব! আমি আপনার 
কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার উপরই ভরসা করছি। আপনি আমাকে 
আমার নাফ্‌সের কাছে সমর্পণ করবেননা যে, আমি এ মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে পড়ি এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হই ।” 

মহান আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে 
বাচিয়ে নিলেন। তাকে তিনি পবিত্রতা দান করলেন এবং স্বীয় হিফাযাতে 
রাখলেন । অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে তিনি রক্ষা পেতেই থাকলেন । অথচ 
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তিনি সেই সময় পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্যের 
ঘটেছিল। তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করেছিলেন এবং আধীষের স্ত্রীর প্রতি মোটেই 
জক্ষেপ করেননি । অথচ সে ছিল নেতার কন্যা ও নেতার স্ত্রী এবং তার প্রভুপত্নী । 
ভিত 1855 7 
মর্যাদা । কিন্তু তার অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিকে 
আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছিলেন এবং ওর উপর কারাগারকেই পছন্দ 
করেছিলেন। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তার 
(আরশের) ছায়ায় স্থান দিবেন, এমন দিনে যে দিন তার ছায়া ছাড়া অন্য কোন 
ছায়া থাকবেনা ৪ (১) ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, (২) এ যুবক (বা যুবতী) যে তার 
যৌবনকে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছে, (৩) এ ব্যক্তি যার অন্তর সদা 
মাসজিদে লটকানো থাকে, যখন সে মাসজিদ হতে বের হয় যে পর্যন্ত না সে 
তাতে ফিরে যায়, (8) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই একে অপরকে 
ভালবাসে, আল্লাহর জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়, 
(৫) এ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম 
হাত তা জানতে পারেনা, (৬) এ ব্যক্তি যাকে স্তান্ত বংশীয়া ও সুশ্রী নারী কু- 
কাজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলে ৪ আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) এ 
ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তার দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে 
যায়৷’ (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫) 


৩৫। নিদর্শনাবলী দেখার LG 5 পপ হি 

০ ০ 
ডি টিন 
তাকে কিছু কালের জন্য 
কারারুদ্ধ করতেই হবে। 


বিনা কারণে ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে পাঠানো হল 

আল্লাহ তাআলা বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতা সবারই কাছে 
প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্ত এরপরও তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করে 
রাখাই এ মহিলারা যুক্তি সঙ্গত মনে করল । কেননা জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে 
পড়েছিল যে, আধীযের স্ত্রী (ইউসুফের আঃ) প্রেমে পাগলিনী হয়ে গেছে। সুতরাং 


+ i ১৪৮ {> কই “খা 
রণ 
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এমতাবস্থায় যদি তাকে কারারুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা মনে করবে, যে তারই 
হয়তো পদস্থলন ঘটে থাকবে । 

এ কারণেই যখন মিসরের বাদশাহ কারাগার হতে মুক্তি দেয়ার জন্য 
ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠান তখন তিনি জেলখানা থেকেই বলেছিলেন ৪ ‘আমি 
বের হবনা যে পর্যন্ত না আমার নিরপরাধ হওয়া এবং পবিত্রতা স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হবে। আমি কারাগারেই থাকব যে পর্যন্ত বাদশাহ সাক্ষীদের মাধ্যমে 
এবং স্বয়ং আযীষের স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ সত্যতা যাচাই না করবেন যে, আমি 
সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এটা সারা 
দুনিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা হতে বের 
হবনা।' অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) কারাগার হতে বেরিয়ে আসেন তখন 
একটা লোকও এমন ছিলনা যে তার পবিত্রতা ও নিক্ষলুষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ করেছিল। 


কারাগারে বেশ বলল, 9 (245 5971 
তাদের একজন বলল 8 আমি |, ০6 Lc" 
স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর +! 8১9 28 ৯০০] Ub 
নিংড়িয়ে রস বের করছি এবং | _ ৪ ০ পর ০4 ৮০০ 
অপরজন বলল $ আমি স্বপ্নে | $91 9 
দেখলাম, আমি আমার মাথায় ; , 52, ৮॥ 3, 
রুটি বহন করছি এবং পাখী (5017 ৬০ Bp ০৬০ 
তা হতে খাচ্ছে, আমাদেরকে | « “ , রু. ০4৮5 5৫ 4 
আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে [0] 24153531553 4 1 
দিন, আমরা আপনাকে সৎ 
কর্মপরায়ণ দেখছি। 


যে দিন ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে যেতে হয়, ঘটনাক্রমে সেই দিনই দু'জন 
যুবক কারাগারে প্রবেশ করে । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যুবকদ্ধয়ের একজন 
ছিল বাদশাহ'র সুরাবাহী এবং অপরজন ছিল তার রুটি প্রস্তুতকারী (বাবুর্টি)। 
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(তাবারী ১৬/৯৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সুরাবাহীর নাম ছিল 
নাবওয়া এবং বাবুর্চির নাম ছিল মিজলাস। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে 
বন্দী করার কারণ হচ্ছে, তারা বাদশাহ'র খাদ্যে ও পানীয়ে বিষ মিশ্রিত করার 
ষড়যন্ত্র করেছিল বলে বাদশাহ সন্দেহ করেছিলেন। 

সুরাবাহী লোকটি স্বপ্নে দেখল যে, সে যেন আঙ্গুরের রস নিংড়াচ্ছে। অপর 
ব্যক্তি বলল ৪ “আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী 
এসে তা থেকে খাচ্ছে।” অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, 
প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই এই স্বপ্নই দেখেছিল এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা ইউসুফের 
(আঃ) নিকট জানতে চেয়েছিল । কিন্ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোন স্বপ্নই দেখেনি । ইউসুফকে (আঃ) পরীক্ষা 
করার জন্যই শুধু তারা তার কাছে মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল । 


৩৭। ইউসুফু বলল ৪811. ০4০ ত ০02 
তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া 1৮০ (০2৩ ১ ০ শা 


হয় তা আসার পূর্বে আমি টি 
তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা: 44503 ৮৯০৫১ | ৬57 
জানিয়ে দিব, আমি যা| 7 হ ) £ 
তোমাদেরকে বলব তা আমার [৮5 (250১ SU 01 এ 
রাব্ব আমাকে যা শিক্ষা ৭ . 
সম্যক বিখান ২০০] 09 

করেনা ও পরলোকে অবিশ্বাসী. তর 4. 
হয় আমি তাদের মতবাদ 2৯39 (৯৯ 
বর্জন করেছি। রর 2. 4 


৩৮। আমি আমার পিতৃ পুরুষ রী 
ইবরাহীম, ইসহাক এবং | ৫5012 25 ০০১9 A 
ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ 

করি। আল্লাহর সাথে কোন | 
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কাজ নয়, এটা আমাদের ও ক a 
সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর ৩৫ 2৬ 5/৯ ৩ 
অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ | « “hE 
মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 451 ০১ ০৪ ১ ০, 
করেনা। 


স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে ইউসুফ (আঃ) 
কারাবন্দীদ্বয়কে তাওহীদের দাওয়াত দেন 
ইউসুফ (আঃ) তার দু'জন কয়েদী সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ৪ “আমি 
তোমাদের স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি । তা বর্ণনা করতে আমি মোটেই 
কার্পণ্য করবনা । তোমাদের কাছে খাদ্য আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তা 
বলে দিব ৷’ ইউসুফের (আঃ) এই অঙ্গীকার প্রদানের দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে 
যে, তিনি একাকীত্রে কয়েদে ছিলেন । খাওয়ার সময় খুলে দেয়া হত এবং তখন 
পরস্পর মিলিত হতে পারতেন। 
তারপর ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন ৪ আমাকে এই বিদ্যা আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি এ কাফিরদের ধর্ম 
ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকে মানেনা এবং পরকালকেও বিশ্বাস করেনা । আমি 
আল্লাহর রাসুলদের সত্য দীনকে মেনে নিয়েছি এবং তারই অনুসরণ করছি। স্বয়ং 
আমার পিতা ও দাদা আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তারা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), 
ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)। প্রকৃতপক্ষে যারাই সরল সঠিক পথের উপর 
অপরিহার্ষরূপে ধারণ করেন এবং ভ্রান্ত পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আল্লাহ 
তা'আলা তাদের অন্তরকে আলোকিত করেন, বক্ষকে পরিপূর্ণ করেন, বিদ্যা ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেন। তাদেরকে ভাল লোকদের নেতা বানিয়ে দেন। 
তারা জগতবাসীকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন । ইউসুফ (আঃ) বলেন ৪ 
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rll এ) Gl ali ০ ০০১ ssh ৩৭ 4০৬ এ) ১ এ ০৩ 
আমরা যখন সরল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছি, তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেছি, 
শির্কের পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, তখন আমাদের জন্য এটা কিরূপে শোভনীয় 
হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করব? এই তাওহীদ, 
এই সত্য দীন এবং এই আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ 
অনুগ্রহ, যাতে শুধু আমরা নই, বরং আল্লাহর অন্যান্য মাখলুকও এর অন্তর্ভুক্ত ৷ 
আমরা শুধু এটুকু শ্রেষ্ঠতৃ লাভ করেছি যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অহী এসেছে এবং জনগণের কাছে আমরা এই অহী বা প্রত্যাদেশ পৌছে দিয়েছি। 


3454 3 ৷ 251 2৫ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। তারা 
সেই বড় নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, যে নি'আমাত মহান আল্লাহ 
রসুলের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন। 


90957569572 সা 
তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুহের পরিবর্তে 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের 
আলয়ে । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ২৮) এই নি'আমাতের শুকরিয়া আদায়ের 
পরিবর্তে তারা এর সাথে কুফ্রী করছে। ফলে তারা নিজেদের সঙ্গীদেরসহ 
ধ্বংসের ঘরে স্থান করে নিচ্ছে। 


৩৯। হে আমার কারা | ৬1০54. ৮৬175 ॥ ৭ 
সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রাব। 4০১; ০৯৮৪৭] জট: - 


শ্ৰেয়, নাকি পরাক্রমশালী ৫ ৪ রা 
রা চি টি ৬৫০৫ 
এক আল্লাহ? dl Al A> Cs 


৪০। তাকে ছেড়ে তোমরা ৫ 
শুধু কতকগুলি নামের 
ইবাদাত করছ, যে নাম] £ _. 
তোমাদের পিতৃপুরুষ ও | 22১] heats 
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তোমরা রেখেছ, এইগুলির » এত 
কোন প্রমাণ আল্লাহ ০ ৫; 441 4 
পাঠাননি। হুকুম (বিধান) FASE 22332 2 
দেয়ার অধিকার শুধু ৮1 431 Sl 0) hl 


আল্লাহরই । তিনি নির্দেশে যারা 
দিয়েছেন যে, তোমরা 10১ ০১] সু) 19420 ১1 
শুধুমাত্র তারই ইবাদাত এ 


করবে, আর কারও ইবাদাত 42 প “০2 ৯১০1 
করবেনা; এটাই সরল সঠিক 1 ০1 | onl 
দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ x আল ক 
এটা অবগত নয়। ২১৯৯০ NY ll 


কিভাবে তাওহীদের দাওয়াত দিতে হবে 
ইউসুফের (আঃ) কারা-সঙ্গীদ্বয় তার কাছে এলে তিনি তাদের তাওহীদের 
দা'ওয়াত দেন এবং শির্ক করা হতে ও বিভিন্ন মূর্তি পূজা করা হতে বিরত 


51621 


থাকতে বলেন। তিনি বলছেন ৪ 02) 1০191 20। of ০৮ ৩৮৬ শত 
সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 
যার সামনে সমস্ত মাখলুক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, 
সব কিছুরই উপর যার রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, নাকি তোমাদের 
কাল্পনিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেন £ ‘তোমরা 


যেগুলির পূজাঅর্চনা করছ সেগুলি একেবারে ভিত্তিহীন। এই নামগুলি এবং 


এগুলির ইবাদাত শুধু তোমাদের মনগড়া । তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও তাদের পূর্ব- 
পুরুষদের দেখাদেখি এ আচরণ করে আসছিল । কিন্তু এর কোন প্রমাণ তোমরা 
উপস্থিত করতে সক্ষম হবেনা । 


১, ০০ A 45 আল্লাহ তা'আলা এর কোন দলীল দুনিয়ায় 


তৈরীই করেননি। হুকুম, আধিপত্য, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় 
বান্দাদেরকে তারই ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা 
হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন। 
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| ৮01 ৩৪১ দীনে মুসতাকীম এটাই যে, আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষিত 
হবে, আমল ও ইবাদাত হবে একমাত্র তারই জন্য এবং হুকুম চলবে শুধুমাত্র 
তারই । এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। 

১৪ ১:০৫ 2:51 5,407 কিন্ত অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। এ 
কারণেই অধিকাংশ মানুষ শির্কের পর্থকিলে নিমজ্জিত হয়ে মূর্তি পূজায় রত রয়েছে। 
sh Eo Hs UAL 

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয় । (সূরা ইউসুফ, 
১২ ৪ ১০৩) 

তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করলেন এবং আল্লাহর আহকামের দা“ওয়াতের কাজ 
শেষ করে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে শুরু করেন। 


৪১। হে আমার কারা সঙ্গীদ্য়! গর 
তোমাদের একজনের ব্যাপার bl I ভন 
এই যে, সে তার প্রভুকে মদ |. ০ 
পান করাবে এবং অপর সম্বন্ধে /:5 4.4 4441 
কথা এই যে, সে হবে 3... 
28 ১০০ 26 Cl 
আহার করবে, যে বিষয়ে ০৫৯ ॥ভ ৫, 
তোমরা জানতে চেয়েছ তার | 2) (28 4419 ০ 41 
সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। 
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কারাবন্দীছয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান 
এরপর আল্লাহর মনোনীত বান্দা ইউসুফ (আঃ) তার কারা-সঙ্গীদ্বয়কে তাদের 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন। কিন্তু কার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলে 
দেননি যাতে তাদের একজন দুঃখিত না হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর বোঝা তার 
উপর চেপে না বসে বরং তিনি অস্পষ্টভাবেই তাদেরকে বললেন ৪ ‘তোমাদের 
মধ্যে একজন বাদশাহর সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত হবে।’ এটা আসলে এ 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৮০ পারা ১২ 


ব্যক্তির স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে নিজেকে আঙ্গুরের রস নিংড়াতে দেখেছিল । আর 
যে ব্যক্তি নিজের মাথার উপর রুটি দেখেছিল তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি এই 
দিলেন যে, তাকে শুলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথার মগজ খাবে । এরপর 
তিনি বলেন ৪ “এটা কিন্ত সংঘটিত হয়েই যাবে । কেননা যে পর্যন্ত স্বপ্নের তাৎপর্য 
বর্ণনা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা লটকানো অবস্থায় থাকে । আর যখন তার 
ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে যায় তখন তা সংঘটিত হয়েই পড়ে ৷’ 

শাউরী (রহঃ) বলেন £ ইমরান ইবনুল কাকা (রহঃ) বর্ণনা করে যে, 
ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, স্বপ্নের তাৎপর্য 
শোনার পর তারা উভয়ে বলেছিল ৪ ‘আমরা আসলে কোন স্বপ্নই দেখিনি ।” তখন 
তিনি তাদেরকে বলেছিলেন £ ১5 43 ৬৭। 2৭1 (০ এখন তোমাদের 
প্রশ্ন অনুযায়ী এর ফল সংঘটিত হয়েই যাবে । (তাবারী ১৬/১০৮) এর দ্বারা জানা 
গেল যে, কেহ যদি অযথা স্বপ্নের কথা বলে এবং তার তাৎপর্য ও বলে দেয়া হয় 
তখন তার প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “স্বপ্ন পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় 
থাকে), যে পর্যন্ত না ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অতঃপর যখন ওর তাৎপর্য 
বর্ণনা করা হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায় ।' (আহমাদ ৪/১০) 

৪২। তাদের মধ্যে যে টিসি G7 প্র. 
Es tO 0১ ১১1০৮ SA UG; ty 
বলল ঃ তোমার প্রভুর কাছে; সির 

আমার কথা বল; কিন্ত; ৪1) 4০৮ 437১ 
শাইতান তাকে তার প্রভুর. J 
কাছে তার বিষয়ে বলার কথা 45743 1 5.2 


ভুলিয়ে দিল । সুতরাং ইউসুফ 


পা 5৮ 
+ 


Ld 


কয়েক বছর কারাগারে রইল । 
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বাদশাহর মদ পরিবেশনকারীকে ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর 
কাছে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বললেন 

ইউসুফ (আঃ) যার স্বপ্নের তাৎপর্য অনুযায়ী স্বীয় ধারণায় জেলখানা হতে মুক্তি 
পাবেন বলে মনে করেছিলেন তাকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বাবুর্চির অগোচরে 
গোপনে বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর সামনে তার সম্পর্কে আলোচনা করে। 
কিন্তু লোকটি তার এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এটাও ছিল শাইতানেরই 
চক্রান্ত । এ কারণে ইউসুফকে (আঃ) কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। 
সুতরাং সঠিক কথা এটাই যে, $৬ এর ‘৪’ সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটির 
দিকেই প্রত্যাবর্তিত। মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং 
অন্যান্য বিজ্ঞজন এ কথা বলেছেন । (তাবারী ১৬/১১৩) 

মুজাহিদ রেহঃ) এবং কাতাদাহ রেহঃ) বলেছেন যে, £4 শব্দটি তিন থেকে 
নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (তাবারী ১৬/১১৫) অহাব ইব্‌ন 
মুনাব্বিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) সাত বছর যাবৎ রোগে 
ভুগেছিলেন, ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে অবস্থান করেছিলেন এবং 
বাখ্‌তে নাসারের শাস্তিও সাত বছর ধরে চলেছিল । (তাবারী ১৬/১১৪) 


৪৩। বাদশাহ বলল 8 আমি ,.. দারা 
স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি 1 ৩)! 
য় গাভী, ওগুলিকে ৷ ; রা J . 
সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ ৫ ০৫০ 9৮৮৬ ১৮০৪ 
করছে এবং সাতটি সবুজ, _ ॥ টি , 
শীষ এবং অপর সাতটি ০212৯ pls Ej Sb 
শুস্ক। হে প্রধানগণ! যদি র্ , ০ 
তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে |; 2৬ BE sl 
পার তাহলে আমার স্বপ্ন ৩3" EE পি 
সম্বন্ধে অভিমত দাও । 


পা 4450 G24 ০ঞ ৫ *)| 7.22 
2০৮ end ৪29 AS ৯ 52) 


88। তারা বলল ৪ এটা * L০47 
অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা 3 ৮৮ ৩৯৯০! 110.8 
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এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ ০ 2 পভ ৫2৩ হু ॥ স্্ট 
নই। ০৮৯০৪ ৮4০ 31 5530 ০৮ 
8৪৫ দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে (৮০ 1৮ টি 

যে মুক্তি পেয়েছিল এবং ৫ SAI ০05 .te 
দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ A ako HH oc 
88485 | Gl 2 এ HS 
তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, 4 Ec 7 
সুতরাং তোমরা আমাকে ০:5৬ 4২১৩ 


পাঠিয়ে দাও। 


৪৬ । সে বলল ঃ হে ইউসুফ! 
হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় 
গাভী, ওগুলিকে সাতটি 
শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে 
এবং সাতটি সবুজ শীষ ও 


অপর সাতটি শুস্ক শীষ সম্বন্ধে | ১ 


আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা 
দিন, যাতে আমি লোকদের 
কাছে ফিরে যেতে পারি এবং 
যাতে তারা অবগত হতে 
পারে। 


7০৫ পর টার. 2 2 


4 sh ৫1৫ ৯.৯ 
il ৬৩ ১০০৬ ০৩ ০০০৮ 


8৭। ইউসুফ বলল £ তোমরা - 


সাত বছর একাদিক্ৰমে চাষ 
করবে, অতঃপর তোমরা শস্য 
সং্হ করবে; তার মধ্যে যে 
করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শস্য 
শীষ সমেত রেখে দিবে । 


৪৮। এরপর আসবে সাতটি 
কঠিন বছর; এই সাত বছর 
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৪৯। এবং এরপর আসবে | 1০ 2114 ডি 

400 পাত .£৭ 
এক বছর, সেই বছর ৩ Sh 


র্ ৯৫ 415 হি 
হবে এবং সেই বছর মানুষ ; ০১4৮৮ 425 ০ ৫ 
প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে। 
মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন 


আল্লাহ তাআলা এটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত 
মর্যাদা, সম্মানজনক ও পবিত্রতার সাথে কারাগার হতে বের হয়ে আসবেন। এ 
জন্যই মহান আল্লাহ এই কারণ বানিয়ে দিলেন যে, মিসরের বাদশাহ এক স্বপ্ন 
ধর্ম যাজক এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে একত্রিত করেন। তাদের সামনে তিনি 
নিজের স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এবং ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেহই কিছু 
বুঝলনা এবং সবাই অপারগ হয়ে এটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল । তারা বলল ৪ 

০১৮৬৭ ৪১৬৭ ০089৬ ০৯ ৩3 ৪১৩০৬ এটা কোন ব্যাখ্যা যোগ্য 
স্বপন নয়। এটা শুধু এলোমেলো খেয়াল মাত্র। আমরা এগুলির ব্যাখ্যা জানিনা । এ 
সময় শাহী সুরা পরিবেশনকারীর ইউসুফের (আঃ) কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন 
শাইতান তাকে এ কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই দীর্ঘদিন পরে তার সেই কথা 
স্মরণ হল। সে দরবারের সবার সামনে এসে বাদশাহকে বলল ৪ “এই স্বপ্নের 
সঠিক ব্যাখ্যা জানার আপনাদের আগ্রহ থাকলে আমাকে কারাগারে ইউসুফের 
(আঃ) কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি দিন। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে এই 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করব ।” সবাই তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং তাকে 


ইউসুফের (আঃ) নিকট পাঠিয়ে দিল। 


দরবারের লোকদের কাছে অনুমতি নিয়ে লোকটি ইউসুফের (আঃ) নিকট 
হাযির হল এবং বলল ৪153 (44:20 2০ হে সত্যবাদী ইউসুফ! বাদশাহ 
এই ধরণের একটি স্বপ্ন দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে তিনি খুবই আগ্রহী । 
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ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন 

ইউসুফ (আঃ) তাকে কোন ভর্তসনা করলেননা যে, সে কেন এতদিন পর্যন্ত 
তার কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বাদশাহর সামনে তার কথা আলোচনা করেনি । 
তিনি বাদশাহর কাছে এ আবেদনও করেননি যে, তাকে আগে কারাগার হতে 
মুক্তি দেয়া হোক! তিনি তার কাছে কোন আশা প্রকাশও করলেননা এবং তাকে 
দোষারোপও করলেননা, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাদশাহর স্বপ্নের পূর্ণ তাৎপর্য 
বর্ণনা করলেন এবং তার কি করণীয় তাও জানিয়ে দিলেন। সাতটি স্থূলকায় গাভী 
দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সাত বছর পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক বরাবর বৃষ্টি বর্ষিত 
হতে থাকবে । গাছে খুবই ফল ধরবে এবং জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। 
সাতটি সবুজ শীষ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই ৷ গাভী ও বলদকেই হালে জুড়ে দেয়া হয় 
এবং ওগুলি দ্বারাই জমিতে চাষ করা হয়। তাই এর দ্বারা ৭টি বছর বলে দেয়া 
হয়েছে। তিনি এও বলে দিলেন যে, এ সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে তা 
সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে জমা করে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে রাখতে হবে 
শীষসহ যাতে পচে না যায় এবং খারাপ ও নষ্ট না হয়। শুধু খাবারের জন্য যতটুকু 
প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ওর থেকে গ্রহণ করতে হবে। এই সাত বছর অতিক্রান্ত 
হওয়ার পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত 
চলতে থাকবে । বৃষ্টিও হবেনা এবং ফসলও ফলবেনা । সাতটি শীর্ণকায় গাভী দ্বারা 
এটাই বুঝানো হয়েছে। এই সময়ে তোমরা তোমাদের জমাকৃত সাত বছরের 
শীষযুক্ত ফসল হতে খেতে থাকবে । জেনে রেখ, পরবর্তী সাত বছরে মোটেই 
ফসল উৎপন্ন হবেনা । বরং তোমাদের পূর্বের সাত বছরের জমাকৃত ফসল হতেই 
খেতে হবে। তোমরা বীজ বপণ করবে বটে, কিন্ত শস্য মোটেই উৎপন্ন হবেনা । 
তিনি স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের পর এই সুসংবাদও প্রদান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের 
সাতটি বছরের পর যে বছরটি আসবে তা বড়ই বারাকাতময় বছর হবে । প্রচুর 
পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে । ফলে সংকীর্ণতা 
দূর হয়ে যাবে । লোকেরা অভ্যাসগতভাবে যাইতুন প্রভৃতির তেল বের করবে এবং 


অভ্যাস অনুযায়ী আঙ্গুরের রস নিংড়াতে থাকবে । 
৫০। বাদশাহ বলল £ তোমরা |  , 43410 712 ০, 
ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে ০42 58551 এ ৭৩৪ 


এসো। যখন দূত তার কাছে । ৮112 41 এ 
উপস্থিত হল তখন সে বলল ০) শি 
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তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে 
যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর £ 
যে নারীরা তাদের হাত কেটে 
ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? 
সম্যক অবগত । 


০ 45০৬ 00 এ! ৯2 


৫১। বাদশাহ নারীদেরকে বলল 
৪ যখন তোমরা ইউসুফ হতে 
অসৎ কাজ কামনা করেছিলে 
তখন তোমাদের কি হয়েছিল? 
তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহর 
মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে 
কোন দোষ দেখিনি । আযীষের 
স্ত্রী বলল ৪ এক্ষণে সত্য প্রকাশ 
হয়ে গেল, আমিই তার হতে 
অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, 
সেতো সত্যবাদী । 


৫২। সে বলল ৪ আমি এটা 
বলেছিলাম যাতে সে জানতে 
পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে 
আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস 
ঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল 
করেননা। 
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ইউসুফ (আঃ) এবং আযীষের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের 
বিষয়টির ব্যাপারে বাদশাহ তদন্ত করলেন 

আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, বাদশাহর 
স্বপ্নের তাৎপর্য জেনে নেয়ার পর যখন রাজদূত ইউসুফের (আঃ) নিকট হতে বিদায় 
গ্রহণ করল এবং বাদশাহকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করল তখন বাদশাহ তার এ 
স্বপ্নের তাৎপর্য শুনে খুবই খুশি হন এবং এটাই যে তার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তা 
তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফ (আঃ) 
একজন বড় বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি স্বগ্রের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার পূর্ণ জ্ঞান 
রয়েছে । তিনি জনগণের শুভাকাংঘী হবেন। তার কোন লোভ নেই। তার সাথে 
স্বয়ং সাক্ষাৎ করার জন্য বাদশাহর খুবই আগ্রহ হল। তৎক্ষণাৎ তিনি দূতকে 
বললেন ৪ 4 95 যাও এখনই ইউসুফকে (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে 
আমার কাছে নিয়ে এসো । সুতরাং পুনরায় দূত কারাগারে গিয়ে ইউসুফের (আঃ) 
সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বাদশাহর বার্তা তাকে শুনিয়ে দিল। তখন তিনি বললেন ৪ 
“আমি এখান থেকে বের হবনা যে পর্যন্ত না মিসরের বাদশাহ এবং তার সভাসদবর্গ 
আমার নিরপরাধীতা স্বীকার করেন এবং আযীষের স্ত্রী সম্পর্কে যে দোষ আমার 
উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা অসত্য এ কথা মেনে নেন। 

এর মাধ্যমে তিনি সবাইকে জানাতে চেয়েছেন যে, এত বছর তাকে যে মিথ্যা 
অপবাদ দিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে তা ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক; কোন 
অপরাধের কারণে তা হয়নি। 

মুসনাদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফের (আঃ) 
ধৈর্য এবং তার সৌজন্য ও ভদ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন £ 
ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরাই সন্দেহ করার ব্যাপারে বেশি হকদার। 
ইবরাহীম আঃ) বলেছিলেন ৪ 

না SLE SS 

হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন 
করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৬০) আল্লাহ তা'আলা লুতের (আঃ) উপর রহম 
করুন! তিনি কোন শক্তিশালী দল বা কোন মযবৃত দুর্গের আশ্রয়ে আসতে 
চেয়েছিলেন। জেনে রেখ যে, ইউসুফ (আঃ) যতদিন জেলখানায় অবস্থান 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৮৭ পারা ১২ 


করেছিলেন, আমি যদি সেখানে ততদিন অবস্থান করতাম, অতঃপর দূত আমার 
কাছে আমার মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসতো তাহলে আমি অবশ্যই তার প্রস্তাব (বিনা 
শর্তে) কবুল করতাম । (আহমাদ ২/৩২৬, ফাতহুল তহুল ৮/২১৬, মুসলিম ১/১৩৩) 

মুসনাদ আহমাদে তি... 944 ১২29 ৪৯৩ 5371 এড 80৬ এই 
আয়াতের তাফসীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 8 ‘যদি আমি হতাম তাহলে তৎক্ষণাৎ দূতের কথা 
মেনে নিতাম এবং কোন ওজর অনুসন্ধান করতামনা ৷’ (আহমাদ ২/৩৪৬) 

এবার বাদশাহ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। যে 
মহিলাদেরকে আধযীযের স্ত্রী দা'ওয়াত করেছিল এবং যারা তাদের হাত কেটে 
ফেলেছিল তাদেরকে তিনি ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং তার স্ত্রীকেও দরবারে ডাকিয়ে 
নেন। অতঃপর তিনি এ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করেন £ “িয়াফতের দিনের 
ব্যাপারটা আমাকে বর্ণনা করা ।' 

মহিলারা তখন সমস্বরে বলে উঠল 8 ৩০420 4৫ 6 40 ০১৬ 38 
৮ $+ আল্লাহর মাহাত্ম্য অদ্ভূত বটে! আমরা আজ এটা অকপটে স্বীকার করছি যে, 
ইউসুফের (আঃ) কোনই অপরাধ ছিলনা । তীর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল 
সবই তার উপর অপবাদ ছিল। আল্লাহর শপথ! আমরা খুব ভাল রূপেই জানি 
ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ । 

এ সময় আধীযের স্ত্রীও বলে উঠল ৪ 7০৮০ 081 9) ৪9 ৩৫৪ 
(০ সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই গেল। (তাবারী ১৬/১৩৮) আমি আজ 
স্বয়ং স্বীকার করছি যে, আমিই ইউসুফকে (আঃ) কুকাজের দিকে আহ্বান 
করেছিলাম । এ সময় তিনি যা বলেছিলেন ওটাই সত্য ছিল। অর্থাৎ তিনি 
বলেছিলেন ৪ “এই মহিলাই আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। এ 
ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী । আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের অপরাধ 
স্বীকার করছি, যাতে আমার স্বামীও আশ্বস্ত হন যে, আমিও প্রকৃতপক্ষে তার 
ব্যাপারে কোন খিয়ানাত করিনি । ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার কারণে আমার দ্বারা 
কোন দুষ্কার্য সাধিত হয়নি। আমি এই যুবককে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা 


করেছিলাম । কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল । ব্যভিচার থেকে মহান আল্লাহ 
আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি এ অপরাধ থেকে নিজকে মুক্ত করিনা, কারণ 
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কোন হৃদয়ই যৌন কামনা/প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সেই কারণেই আমার মধ্যেও 
কু-কর্মের ইচ্ছা জেগেছিল। 

৩০৮) US ৬০৪৭ dl ৩51 এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, বিশ্বাসঘাতকদের 
ষড়যন্ত্র আল্লাহ সফল করেননা, বরং তিনি তা বানচাল করে দেন। 


দ্বাদশ পারা সমাপ্ত । 


৫৩। আমি নিজকে নির্দোষ ৰ্ নিযে 2 “| ৮ ১ 
মনে করিনা, মানুষের মন : ০১ ৮৮৮৮ ৮5: 45" 

অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ | কিন্ত 4৫ 87৮ _ 
সে নয় যার প্রতি আমার রাব্ব | ৮ 31 55৮70 5৮১ 7-4। 
অনুগ্রহ করেন। i j 48 ৮ 49 27 ৬ we পা 
রাবব অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। | (৯৯১-৯৬৮ 33 ০ I 


আধযীের স্ত্রী বলেছিল ৪ “আমি আমার নাফ্‌সকে পবিত্র বলছিনা এবং না তাকে 
সর্বপ্রকারের অপরাধ হতে মুক্ত মনে করছি। নাফ্‌সের মধ্যেতো সব রকমের খারাপ 
খেয়াল এবং অবৈধ আকাংখা বাসা বেঁধে থাকে। ওটা সব সময় খারাপ কাজ 
করতে উত্তেজিত করে। এ জন্যই আমি নাফ্সের প্রতারণায় পড়ে ইউসুফকে (আঃ) 
আমার ফাদে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্ত তিনি আমার ফাদে পড়েননি । কেননা 
নাফ্‌স খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তাকে পারেনা যার প্রতি 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণা বর্ষিত হয়। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু ৷’ এটা আযীযের স্ত্রীরই উক্তি। এ উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ 
ও গ্রহণযোগ্য । ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারাও এই উক্তিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। 
অর্থের দিক দিয়েও এটাই সঠিক বলে মনে হয় । এটাকেই ইমাম রাষী (রহঃ) স্বীয় 
তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুল আব্বাস ইব্‌ন তাইমিয়াতো (রহঃ) এ 
ব্যাপারে একটি পৃথক কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এই উক্তিটিরই পূর্ণ 
টুঠলোমিকতা করা হয়েছে। কিনতু কতগুলি নেকি এ কথাও বলেছেন তে এটা 


ইউসুফের (আঃ) উক্তি (অর্থাৎ ৯ ৩০১ হতে ৮) ১৪ পর্যন্ত) যার ভাবার্থ 
হল, ইউসুফ (আঃ) বললেন ৪ যাতে মিসরের আযীয জানতে পারেন যে, তার স্ত্রীর 


ব্যাপারে আমি তার অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানাত করিনি’ (শেষ পর্যস্ত)। ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এই উক্তি ছাড়া আর কোন উক্তি 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৮৯ পারা ১৩ 


বৰ্ণনাই করেননি । কিন্ত প্রথম উক্তিটিই (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রীর উক্তি) অধিকতর 
সঠিক, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী উক্তিটির শেষাংশ আযীযের স্ত্রীরই উক্তি 
বটে, যা সে বাদশাহর কাছে বর্ণনা করেছিল এবং ইউসুফ (আঃ) সেখানে উপস্থিত 
ছিলেননা, (বরং এ সময় তিনি জেলখানায় ছিলেন)। এ সব কথোপকথনের পর 
বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠান। 

৫৪। বাদশাহ বলল ৪1... . এক 41 -॥৫০ 

ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে | 7 ir 1 ০3 ০৫ 
এসো, আমি তাকে একান্ত | পর্ণ যর রি, 
সহচর নিযুক্ত করব । অতঃপর ১ ৮২৪, 42৮৮০ 
রাজা যখন তার সাথে কথা জপ 21৪ টা ॥ রদ ৫ 
বলল তখন বাদশাহ বলল £ | এ (921 ০৩! ০3 ৮০৮5 


BEG 
0৬1 0৫৯ 


সে বলল ৪ আমাকে নত 11৫ Vee ৪ ৰ 
নর দায়িত্বে ৮১৯ ঠন ০৪ "5০ 


ie 
- 9 পা ৬ £ 97 
24৪ ৮৪০ এ| ০৮০9 


মিসরের বাদশাহ ইউসুফকে (আঃ) উচ্চ মর্যাদা প্রদান করলেন 

ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে নিরপরাধ প্রমাণিত হন এবং তিনি অত্যন্ত খুশি 
হন এবং দূতকে বলেন £ 446 ৫ ৮5০ 24৯০৭ এ ৬ ইউসুফকে 
(আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তীকে আমার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের 
মধ্যে গণ্য করব । বাদশাহ যখন তার অতুলনীয় রূপলাবণ্য লক্ষ্য করলেন, তার 
মুখের মধুমাখা কথা শুনলেন এবং তাকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী পেলেন তখন 
তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তীর মুখ হতে বেরিয়ে 
এলো ৪ ৬ ৮০ এ 41 ৩৫ আজ আপনি আমাদের কাছে একজন 
সম্মানিত, বিশ্বস্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷ 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৯০ পারা ১৩ 


ia ৯০ ও! ৯৮০৪ চাস ৩৪ পিন ইউসুফ (আঃ) তখন 
নিজের জন্য একটি জনসেবা মূলক কাজ পছন্দ করলেন এবং নিজেকে এ কাজের 
যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। মানুষের জন্য এটা বৈধও বটে যে, যখন 
সে অপরিচিত লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন প্রয়োজনের সময় তাদের 
সামনে নিজের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করবে । বাদশাহর স্বপ্নের তিনি যে ব্যাখ্যা 
দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তার কাছে এই আকাংখা প্রকাশ 
করেছিলেন যে, যমীন হতে উৎপাদিত শস্যের যা কিছু জমা করা হবে তার 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তারই উপর যেন অর্পণ করা হয়। তাহলে সেগুলি তিনি 
বিশ্বস্ততার সাথে হিফাযাত করবেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করবেন। 
এর ফলে দুর্ভিক্ষের বিপদের সময় মানুষ পুরাপুরিভাবে উপকার লাভ করবে। 
বাদশাহর অন্তরে তার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ছাপ পড়েই গিয়েছিল। সুতরাং 
তৎক্ষণাৎ তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। 


ENN Valsad OSE OT TE 
সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা €, ০৮ ১ 
অবস্থান করতে পারত । আমি ৬০ ৪ 22) 


যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া 


করি, আর আমি সৎ 
করিনা । 


খু af LEA 4S 
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৫৭। যারা মুমিন ও মুত্তাকী 
উত্তম। 


পর্ন & 22৫ 


তি রে ৯ 


টিন ৪ 
22৫ 


5262 1565 154212 


মিসরে ইউসুফের (আঃ) শাসন কায়েম 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৫ 198 2381 এ ০2552 (৬ এন? 
৮৮৪ ৬৯ এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম । সে সেই 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৯১ পারা ১৩ 
দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। মিসরে ইউসুফ (আঃ) এত উন্নতি লাভ 
করেন যে, সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) 
মতে নিজের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার তিনি অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ 
করেছিলেন । (তাবারী ১৬/১৫১, ১৫২) আল্লাহর কি মহিমা! যে ইউসুফ (আঃ) এত 
দিন জেলের নির্জন কক্ষে বসবাস করছিলেন তিনি আজ রাষ্ট্রের অধিনায়ক । আজ 
তার যা ইচ্ছা তা’ই করার অধিকার রয়েছে। (তাবারী ১৬/১৫১) 

৩০০০৯ 2৯ 39 গর ৩৪ ০০৯০ ৮ আমি যাকে ইচ্ছা 
তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্ম্পরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা ৷ সত্যিই 
আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে ইচ্ছামত করুণার অংশ দান করেন। 
ধৈর্ধশীলরা অবশ্যই ধৈর্যের ফল পেয়ে থাকেন। তিনি ভাইদের দেয়া কষ্ট সহ্য 
অগ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং জেলখানার কষ্ট সহ্য করেছেন। ফলে আল্লাহর 
করুণা উলে উঠেছে এবং তিনি ধৈর্যের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন । সৎকর্মশীলদের 
সৎকর্ম কখনও বিফলে যায়না । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

19915 Al ০৮ 5231 ১69 Cdl Ff ভরা এও 
3৯৫৫ এভাবেই ঈমানদার ও আল্লাহতীরু ব্যক্তিবর্গ আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা ও 
অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবেন । এখানে তারা যা পেলেন পরকালে এর চেয়ে 
বহুগুণ বেশি পাবেন। সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র 
কিতাবে বলেন ঃ 
AH ৩ এ 8 ৮৮ BS Dal I LAG ৪5148 

ই 

এসব আমার অনুথহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার । এ 
জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ 
মর্যাদা ও শুভ পরিণাম । (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ৩৯-৪০) 

মোট কথা, মিসরের বাদশাহ রাইয়ান ইব্‌ন ওয়ালীদ মিসর সাম্রাজ্যের 
মন্ত্রীত্রে দায়িত্ব ইউসুফকে (আঃ) অর্পণ করেন। ইতোপূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন এ মহিলাটির স্বামী যে তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনিই 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৯২ পারা ১৩ 
তাকে ক্রয় করেছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, শেষ পর্যন্ত মিসরের বাদশাহ 
তার হাতে ঈমান আনেন। 

৫৮। ইউসুফের ভাইয়েরা এলো | ০. « « 2:58 
এবং তার নিকট উপস্থিত হল। 4: ১৮৯ £3 
সে তাদেরকে চিনল, কিন্তু তারা +৮৮৫ 

তাকে চিনতে পারলনা । 3 নি 1555 


054 


দেখছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ 
মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম 


৮ ॥ পণ 5৫ [রকি A222 
মেযবান? yr 25> 013 ০৩ 
৬০। কিন্তু তোমরা যদি তাকে 237 
জামার নিকা নিয়ে লা জার ১৬ ০ 50D 018 ৮" 
তাহলে আমার নিকট তোমাদের পা পা তা 
জন্য কোন বরাদ্দ থাকবেনা এবং 5595 5 Ys ৪৯০ শি IS 
তোমরা আমার নিকটবর্তী 
হবেনা । 


৬১। তারা বলল ঃ ওর বিষয়ে 
আমরা ওর পিতাকে সম্মত 


করার চেষ্টা করব এবং আমরা 4 বর, 
নিশ্চয়ই এটা করব। use 01? 
৬২। ইউসুফ তার ভূত্যদেরকে |; 12০1 


বলল $ তারা যে পণ্য মূল্য 
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মধ্যে রেখে দাও, যাতে ৫4 ৯ এ ০৪ 
স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের রর 1412, কু 1৫2 ০৫ 
পর তারা বুঝতে পারে যে, ওটা ? 


প্রত্যর্পন করা হয়েছে, তা হলে পা 4 ১৮১ এপ 5 » 
তারা পুনরায় আসতে পারে। rn 4 ১৫ 
ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে আগমন 


সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মুফাসসিরগণ ইউসুফের 
(আঃ) ভাইদের মিসরে গমনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইউসুফ 
(আঃ) মিসরের উষীর নিযুক্ত হওয়ার পর সাত বছর পর্যন্ত প্রচুর পরিমান খাদ্য 
শস্য জমা করেন। এরপরে যখন সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং জনগণ এক 
একটি দানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরতে থাকে তখন তিনি অভাবীদেরকে দান 
করতে শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষ মিসরের এলাকা ছাড়াও কিনআ'ন ইত্যাদি 
শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল । ইউসুফ (আঃ) বিদেশী লোকদেরকে, একটি উট বহন 
করতে পারে এমন পরিমান খাদ্য এক এক জনের জন্য এক বছরের খাদ্য হিসাবে 
প্রদান করতেন । স্বয়ং তিনি ও বাদশাহ দিনে শুধুমাত্র একবার দুপুরের সময় দু’ 
এক গ্রাস খাবার খেতেন এবং মিসরবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতেন। সুতরাং এ 
যুগে মিসরবাসীদের জন্য ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর রাহমাত স্বরূপ । 

এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরাও খাদ্য কেনার 
জন্য মিসরে আগমন করেছিল। তারা তাদের পিতার নির্দেশক্রমে মিসরে আগমন 
করেছিল। তারা অবগত হয়েছিল যে, মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্য 
প্রদান করে থাকেন। তাই তাদের পিতা দশজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন 
এবং ইউসুফের (আঃ) সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখেছিলেন, 
যাকে তিনি ইউসুফের (আঃ) পরে খুবই ভালবাসতেন । 

তারা একটি ব্যবসায়িক দল নিয়ে মিসরে আগমন করে এ উদ্দেশে যে, পন্যের 
বিনিময়ে তারা খাদ্য নিয়ে যাবে । যখন এই যাত্রীদল ইউসুফের (আঃ) নিকট 
পৌছে তখন তিনি এক নজর দেখেই তাদেরকে চিনে নেন। কিন্তু তাদের কেহই 
তাকে চিনতে পারেনি । কেননা বাল্যাবস্থায়ই তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে 
গিয়েছিলেন। ভাইয়েরা তাকে সওদাগরদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিল। 
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তারপরে কি হল তা তারা কি করে জানবে? এটাতো ছিল কল্পনাতীত যে, যাকে 
তারা গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে তিনি আজ মিসরের আযীয হয়ে 
বসেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এদিকে ইউসুফ (আঃ) এমনভাবে তাদের সাথে 
কথাবার্তা বলেন যে, তিনিই যে ইউসুফ (আঃ) এ ধারণাও তাদের অন্তরে স্থান 
পায়নি। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন £ “আপনারা কিভাবে আমাদের দেশে 
এলেন?’ তারা উত্তরে বলল ৪ ‘আপনি খাদ্য দান করে থাকেন এ খবর শুনেই 
আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি।' তিনি বলেন ঃ “আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, 
আপনারা হয়তো গুপ্তচর ৷’ তারা বলল £ “আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি, আমরা গুপ্তচর নই ৷’ তিনি জিজ্ঞেস করেন £ “আপনাদের বাসস্থান 
কোথায়? তারা জবাবে বলল ৪ “আমরা কিনআ'নের অধিবাসী । আমাদের পিতার 
নাম ইয়াকুব (আঃ), তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন নাবী ৷’ তিনি তাদেরকে প্রশ্ন 
করেন ৪ ‘আপনারা ছাড়া তার আর কোন ছেলে আছে কি? তারা জবাবে বলল £ 
হ্যা, আমরা বার (১২) ভাই ছিলাম ৷ আমাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং 
পিতার চোখের মণি সে মরুভূমিতে মারা গেছে। তারই এক সহোদর ভাই আছে। 
তাকে পিতা আমাদের সাথে পাঠাননি। তাকে তিনি নিজের কাছেই রেখে 
দিয়েছেন। তারই মাধ্যমে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন।' এরপর 
ইউসুফ (আঃ) তার ভূত্যদের নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে যেন সরকারী মেহমান 
মনে করা হয় এবং সম্মানজনক স্থানে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ও উত্তম 
খাবার খেতে দেয়া হয়। 

অতঃপর তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য শস্য দেয়া হল। ইউসুফ 
(আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ “দেখুন! আপনাদের কথার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে 
আপনাদের যে ভাইটিকে এবার সঙ্গে আনেননি, পরবর্তী সময়ে তাকে অবশ্যই 
সাথে নিয়ে আসবেন । আপনারাতো দেখতে পেয়েছেন যে, আমি আপনাদের সাথে 
উত্তম ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের সম্মান প্রদর্শনে একটুও ত্রুটি করিনি ৷’ 
এভাবে তাদের উৎসাহ প্রদানের পর আবার সাবধানও করে দেন। তিনি বলেন £ 

৩595 99 $০ ৯৫ 0 9৬ 4 ৬ ৯] ৩৬ পরবর্তী সময় যদি 
আপনারা আপনাদের এ ভাইটিকে সঙ্গে না আনেন তাহলে খাদ্যের একটি দানাও 
আপনাদেরকে দেয়া হবেনা, এমনকি আপনাদেরকে আমার কাছেও আসতে 
দিবনা । তারা প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলল ৪ 
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১৮ 03 5 46 ১99: আমরা আমাদের পিতাকে বুঝিয়ে বলব 
এবং যে কোনভাবেই হোক, আমরা আমাদের এঁ ভাইটিকে সঙ্গে আনার চেষ্টা 
করব, যাতে আমরা বাদশাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হই। 
যখন ভাইয়েরা বিদায়ের প্রস্ততি গ্রহণ করলেন তখন ইউসুফ (আঃ) তার 
ভূত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে যে সব 
আসবাবপত্র তারা এনেছে তা যেন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্ত এমন 
কৌশলে এটা করতে হবে যে, তারা যেন মোটেই টের না পায়। তাদের বস্তার 
মধ্যে এ আসবাবপত্রগুলি অতি সন্তর্পণে ভরে দিতে হবে। সম্ভবতঃ এর একটি 
কারণ হচ্ছে £ তার মনে হল যে, যে সব আসবাব তারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের 
বিনিময় হিসাবে এনেছে সেগুলি যদি তিনি নিয়ে নেন তাহলে তাদের বাড়ীর 
অবস্থা কি হবে! আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট 
থেকে খাদ্যের বিনিময় গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি । 

৬৩। অতঃপর যখন তারা ২, 
তাদের পিতার নিকট ফিরে :+৯৫০. ৪ 
এলো তখন তারা বলল $ হে ০2747 ৫০4 et 
আমাদের পিতা! আমাদের জন্য : 4৯] ৫০০ ৮০ ১৬ 
বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 2 ১ 84০০ রর 
সুতরাং আমাদের ভাইকে 107১ ৩৮1 ০০ 059 
আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন 
যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, 
আমরা অবশ্যই তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করব। 

৬৪। সে বলল ঃ আমি কি; ০৮, 4. টিনা 
তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে) 490৮ ৮৯০12 00৯ ০ 7৫ 
সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ Eo As রোযা 4 
বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে 4! ৮4 ৮৯551 ৮. = ১! 
করেছিলাম ওর ভাইয়ের 47. 9 ৪4:০: 
ব্যাপারে? আল্লাহই! b> > 48 92৪ ০৪ 
রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৯৬ পারা ১৩ 
শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। 


EY ১০295 


ইউসুফের আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে মিসর 
পাঠানোর জন্য ইয়াকৃবের (আঃ) কাছে অনুরোধ করল 


আল্লাহ তা“আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা তাদের 
পিতার কাছে ফিরে যাবার পর তাদের পিতাকে বলল ৪ (৫ ৫ রা €19$ 


[| হে পিতা! এরপরে যদি আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে 
(বিনইয়ামীনকে) না পাঠান তাহলে আমাদেরকে আর খাদ্য দ্রব্য দেয়া হবেনা । যদি 
তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন তাহলে অবশ্যই আমরা রসদ পেয়ে যাব। 
আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। 
4:৫৫ অন্য পঠনে ও রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে তার জন্যও আমরা বরাদ্দ পাব। 
তাদের এ কথা শুনে তাদের পিতা ইয়াকুব (আঃ) বললেন ও 

)3 ৩০ ao Sl পি LS খা! 495 পিন ০৯ তোমরা এর সাথে 
এ ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের সাথে করেছিলে । 
তোমরা একে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং ফিরে এসে (তার হারিয়ে যাওয়া 
সম্পর্কে) বানিয়ে বানিয়ে বলবে। এরপর তিনি বলেন ৪ 

orl ক ৮) 9১3 ৬৮ ৯ 4 আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সর্বোত্তম 
রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুও বটে । তিনি আমাকে আমার এই 


বার্ধক্য অবস্থায় অসহায় করবেননা । বরং তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন এবং 


আমার ছেলে ইউসুফের (আঃ) জন্য আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত রয়েছি তা তিনি 
অবশ্যই দূর করে দিবেন। তার পবিত্র সত্তার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, 
তিনি ইউসুফকে (আঃ) আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দিবেন এবং মনের 
ব্যাকুলতা দূর করবেন। তার কাছে কোন কাজই কঠিন নয় এবং তিনি স্বীয় 
বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হতে বিরত থাকবেননা । 


৬৫। যখন তারা তাদের মালপত্র এ লা পা [ছিলি LT: ০ 
খুলল তখন তারা দেখতে পেল, (++ ৯০ ৮ * 
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৬৬। পিতা বলল ঃ আমি ওকে | + ৮৮ ০7০৫ 
কখনও তোমাদের সাথে পাঠাবনা 1৮৮০৮450101 ৭ 27 
যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর | ০ ৮০৮, 
নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা ৯:7৮ 52 ৮৮ ৬৮ 
€ পর 2 El 4 
আসবেই অবশ্য বদি তোদর | ০) এর এ 
একান্ত অসহায় হয়ে না পড়। | 4,০ ০২:2 
অতঃপর যখন তারা তার নিকট 2৫532 29012 ৮৮১ 7৩ 
প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল 8 | 4০ 4. ০2০ 
আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, | 053 45% ০ 41 ০) 
আল্লাহ তার বিধায়ক। 
তারা তাদের বস্তার ভিতর তাদের অর্থকড়ি দেখতে পেল 
আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের 
মালপত্র খুলল তখন দেখল যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা 
হয়েছে। এগুলি ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদের বিদায়ের সময় তাদের বস্তার মধ্যে 
গোপনে ভরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন । বাড়ি গিয়ে যখন তারা বস্তা খুলে তখন 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ১৯৮ পারা ১৩ 


তাদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য বস্তার মধ্যে দেখতে পায়। তা দেখে তাদের পিতাকে 
তারা বলল ৪ 221 559 ৮০০ ৪4 ৬ 6 ৬ £ ও হে আমাদের 
পিতা! আর কি চান? দেখুন! মিসরের আযীয আমাদেরকে আমাদের পণ্যমূল্য 
পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ খাদ্য শস্য পুরাপুরি প্রদান করেছেন। (তাবারী 
১৬/১৬২) আপনি এখন আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে 
দিন। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য রসদও আনব এবং ভাইয়ের কারণে 
আরও এক উট বোঝাই খাদ্য পেয়ে যাব। কেননা মিসরের আযীয প্রত্যেককে 
এক উট বোঝাই খাদ্যই দিয়ে থাকেন। আর আপনি আমাদের ভাই 
বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আমরা 
পূর্ণভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করব । মিসরের বাদশাহর পক্ষে অতিরিক্ত প্রদান করা 
কোন ব্যাপারই নয়। এই ছিল পিতার সাথে তাদের আলাপ আলোচনা । ইয়াকুব 
(আঃ) তাদের এসব কথার জবাবে বলেন £ 


401 02 0 ০9 ৬ ৮৩ ০) ঠ যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর 
নামে শপথ করে না বলবে যে, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে 
ফিরিয়ে আনবে সেই পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে পারিনা । তবে 
হ্যা, যদি আল্লাহ না করুন তোমরা সবাই শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাও 
তাহলে সেটা অন্য কথা । এরপর ইয়াকুব (আঃ) বললেন ৪ 

059 ০55 ৩ ৬৫ | আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক। এ 
কথা বলে তিনি তার প্রিয় পুত্র বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কেননা 


ওটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে বিনইয়ামীনকে তাদের 
সাথে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় ছিলনা ৷ (তাবারী ১৬/১৬৪) 


৬৭। সে বলল ৪ হে আমার 
পুত্ৰগণ! তোমরা এক দরজা 1 | ATUL AN 
দিযে বেশ নি ? ১৮ ২ ন 0৬5. 
দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, ০০142 ২.2 
আল্লাহর বিধানের বি সস ০ ৮০3 725 0 
আমি তোমাদের জন্য কিছুই ET 
করতে পারিনা। বিধান [৪০ ওটা ডঃ Pad Skt 
আল্লাহরই; আমি তারই উপর 
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নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর | ॥ ০৮ EE কর্ণ ত” 
করতে চায় তারা তারই +0] 5, 05 ২০ 
(আল্লাহরই) উপর নির্ভর 2 = 2g চপ ০ এটি KA 
করুক । 421৮9 ০০৫9) 4৮৮ 4 


4৮ L437 EERE 
০৯৪০০] 95945 
৬৮। যখন তারা, তাদের 


2°, Ed 9 FA রর 

পিতা তাদেরকে যেভাবে ৮ ৩৬৪ 15৩১ ০3." 
আদেশ করেছিল সেভাবেই 7 ATE 
প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর ১) ৮ (৯1 (৯০ 
বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের) . i 
কোন কাজে এলোনা; ইয়াকুব 5৮ ০5 4451 05 5 
শুধু তার মনের একটি 2 = রর fe 
অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং ০5% (৮ ১ 2৮ ১1 
সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল।কারণ এ » ,, f 
আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, (2) le 951 5431 1৫:42 
কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা রি রি 

অবগত নয়। 


ইয়াকুব (আঃ) তার ছেলেদেরকে মিসরের 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, ইয়াকৃবের 
(আঃ) মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, তার ছেলেদের উপর মানুষের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত 
হতে পারে। কেননা তারা সবাই ছিল সুশ্রী ও সুঠাম দেহের অধিকারী । এ 
কারণেই মিসরের পথে রওয়ানা হবার সময় ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে উপদেশ 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২০০ পারা ১৩ 


দেন ৪ ৮০1 ৮০৫ ০19৯5 ১ লে ৬ হে আমার প্রিয় পুররগণ! তোমরা 
সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবেনা। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করবে । কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লেগে যাওয়া সত্য । এটা ঘোড় সওয়ারকে 
ঘোড়ার উপর থেকে ফেলে দেয়। এর সাথে সাথেই তিনি বলেন £ 

৮৪৪ ৩০40 02 ৮৫০৪ এস 53 আমি জানি এবং আমার এ বিশ্বাস আছে 
যে, আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে কোন লোকই কোন তাদবীর দ্বারা বদলাতে 
পারেনা । তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। একমাত্র তারই হুকুম কার্যকরী হয়। কে 
এমন আছে যে তার ইচ্ছাকে তিল পরিমাণ বদলাতে পারে? কে আছে যে তার 
ফরমানকে মুলতবী রাখতে পারে? তার ফাইসালাকে ফেরাতে পারে এমন কে 
আছে? তারই উপর আমার ভরসা। শুধু আমার উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং 
প্রত্যেকেরই তারই উপর ভরসা করা উচিত। 

সুতরাং ইয়াকুবের (আঃ) পুত্রগণ তাদের পিতার উপদেশ মান্য করল এবং 
বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। এভাবে আল্লাহ তাআলার ফাইসালাকে 
পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা । তবে হ্যা, ইয়াকুব আঃ) একটি প্রকাশ্য 
তাদবীর পূর্ণ করলেন, যেন তার সন্তানরা কু-নযর থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি 


জ্ঞানী ছিলেন। ১4০ ৮০৩ 5৭52 এবং সে অবশাই জ্ঞানী ছিল, কারণ 
আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, 
তার আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। 


৬৯। তারা যখন ইউসুফের 


সামনে হাযির হল তখন ইউসুফ 


পাত 81481010৫ REET “৭ 
৮২9 ৫4 19৮১৮, 
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ইউসুফ (আঃ) তীর ভাই বিনইয়ামীনকে 
অনেক আদর-যত্ব করলেন 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তার 
সহোদর ভাই বিনইয়ামীনসহ তার নিকট উপস্থিত হল তখন তাদেরকে অত্যন্ত 
সম্মানের সাথে সরকারী মেহমানখানায় স্থান দেয়া হল। তিনি তাদের জন্য বিশেষ 
মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। ইউসুফ (আঃ) 
‘আমি তোমার ভাই ইউসুফ (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্যাদা দান 
করেছেন। আমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইয়েরা আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে 
সে জন্য তুমি দুঃখ করনা । এই প্রকৃত তথ্য তুমি ভাইদের কাছে প্রকাশ করনা । 
আমি যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করছি।' 


৭০। অতঃপর সে যখন এপ ti 
তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রা ৮৯১৫৯ ৯ 7 
দিল তখন সে তার 


তার (সহোদর) ভাইকে নিজের 


৪ 
wil LE 
কাছে রাখল এবং বলল ৪10] 00$ ০৮৮1 4) 53; 


আমিই তোমার (সহোদর) রর 

ভাই। সুতরাং তারা যা করত |, ৫ FR gf 

সেজন্য দুঃখ করনা । 3 ৩০ 
নি 


(সহোদর) ভাইয়ের | ৮্ঠ 2০৯ ০৯550 ও HE ০ 
মালপত্রের মধ্যে পানপাব্র Fe iit তে এ 
রেখে দিল, অতঃপর এক হর গা ৫ od রি] 
ঘোষক উচ্চস্বরে বলল £ হে রি 
যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই ০095). 
চোর । 4 
৭১। তারা তাদের দিকে ৫৪ সপ 1 426, 172 
ফিরে তাকাল এবং বলল ৪ | ১৮ ০2৪2৮ 5555 9 .)' 
তোমরা কি হারিয়েছ? টির 
REST Le et 


Ld 


৭২। তারা বলল ঃ আমরা 
রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; 
যে ওটা এনে দিবে সে এক 
উট বোঝাই মাল পাবে 
এবং আমি ওর যামীন। 


এ (০ 33518 


[রিকি 27 fis 7৮ 25 
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২০২ 


4 ৰ 
APS YS 


কাছে রাখার উদ্দেশে ইউসুফ (আঃ) তীর ভাই বিনইয়ামীনের 

ইউসুফ (আঃ) যখন অভ্যাস মত তার ভাইদেরকে এক একটি উট বোঝাই 
মাল দিতে লাগলেন এবং তাদের মালপত্র বোঝাই হতে লাগল তখন তিনি তার 
চতুর ভৃত্যদেরকে গোপনে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন রৌপ্য নির্মিত শাহী 
পানপাত্রটি তার সহোদর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্যে গোপনে রেখে দেয়। 
কারও কারও মতে পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 
ওতে পানি পান করা হত। (তাবারী ১৬/১৭২) পরবর্তী সময়ে ওর দ্বারাই 
খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়া হত বলে ইব্‌ন আববাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । (তাবারী 
১৬/১৭৩) দুর্ভিক্ষের কারণে ওটা পানি পানের জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে শষ্য 
মেপে দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল । শুবাহ (রহঃ) আবু বিশর 
(রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেছেন যে, বাদশাহর বাটিটি ছিল রূপার তৈরী, তিনি ওটি দ্বারা পানি পান 
করতেন। (তাবারী ১৬/১৭৬) ইউসুফ (আঃ) নিজেই সবার অলক্ষ্যে এ বাটিটি 
বিনইয়ামীনের বস্তায় লুকিয়ে রাখেন । 

অন্যত্র বলা হয়েছে, ইউসুফের (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তার বুদ্ধিমান ভৃত্যরা 
এ পেয়ালাটি তার ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রেখে দিল। অতঃপর তার লোকেরা 


ঘোষণা করে ৪ 0) ৮5৩1 4 (রী হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর । 
তার ভাইয়েরা এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করল ৪ 0942 1১ আপনাদের কি জিনিস 


হারিয়েছে? সে উত্তরে বলল ৪ ৭ 619০ 4 আমাদের শাহী পানপাত্র 
হারিয়ে গেছে যার দ্বারা খাদ্য মাপা হত। বাদশাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া 
হয়েছে, যে ওটা খুঁজে বের করে আনবে তাকে এক উট বোঝাই খাদ্য প্রদান করা 
হবে । আমিই এর যামীন। 


সূরা ১২৪ ইউসুফ 


৭৩। তারা বলল £$ আল্লাহর 
শপথ! তোমরাতো জান যে, 
আমরা এই দেশে দুক্কৃতি 


পাও এ ১:০2 2 
করতে আসিনি এবং আমরা | ৮3 ৮931 $ ০০০০) ৩৬৯ 
চোরও নই । EE 
৭৪। তারা বলল £ যদি AL পপ শি 
তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে ০1 ০2৯ ৮৯১ 53 7 
তার শাস্তি কি? Ss রত 2 


৭৫। তারা বলল ঃ এর শাস্তি 
এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে 
পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে'ই 
তার বিনিময়, এভাবে আমরা 
সীমা লংঘনকারীদের শাস্তি 
দিয়ে থাকি। 


৭৬। অতঃপর সে তার 


4 LE পুঞ 3 পা ৮০৩ 
১১১ 0 ০৮৯ i> ০6 L 
4 তত ০464 শর ত Ext 34 
(5৮ ঞা রে ol সু! এনা 
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মর্যাদায় করি, প্রত্যেক | ৬ 25৫ হগাদ্ ও ০০০ 
45 ০52 2০৯১ ০৮ ১৮৯৩১ 
সর্বজ্ঞানী। RTE SE 
Ae ৮৪ ১ 
ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা নিজেদের উপর চুরির অপবাদ শুনে কান খাড়া করে 
এবং বলে ৪ 03১৮০ ৮ 53 2931 ও এপ 5 জিত এ AG 
আপনারা আমাদের পরিচয় পেয়ে গেছেন এবং আমাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে 
পূর্ণ ওয়াকিফহাল । আমরা ভূপৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনা এবং চুরি 
করার অভ্যাসও আমাদের নেই । তাদের এ কথা শুনে সরকারী কর্মচারীগণ বললেন 
8 ‘যদি তোমাদের মধ্যে কেহ চোর সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তোমরা মিথ্যাবাদী 
প্রমাণিত হও তাহলে তার শান্তি কি হবে?’ তারা উত্তরে বলল ৪ 
৩4 কল এন bs 9 ৬৮১ ৬ এ) ৩০ BITE দীনে 
ইবরাহীমের (আঃ) বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি এই যে, যার মাল সে চুরি করেছে 
তারই কাছে তাকে সমর্পণ করতে হবে । আমাদের শারীয়াতের ফাইসালা এটাই । 
এতে ইউসুফের (আঃ) উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তাদের তল্লাশী 
নেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তার বৈমাত্রেয় ভাইদের তল্লাশী নেয়া হল। অথচ 
তার এটা জানা ছিল যে, তাদের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা নেই। কিন্তু যাতে 
তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় এ কারণেই 
তিনি এরূপ করলেন। যখন তার বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্রের উপর তল্লাশী 
চালানোর পর পেয়ালা পাওয়া গেলনা তখন বিনইয়ামীনের মাল পত্রের উপর 
তল্লাশী চালানো হল। তার মালপত্রের মধ্যে তা রাখা ছিল বলে তার বস্তার মধ্য 
থেকে তা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং তাকে বন্দী করা হল। এই ব্যবস্থাই ছিল 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হিকমাতের ফল যা তিনি ইউসুফ (আঃ) এবং 
বাদশাহর আইন অনুসারে চোর সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও ইউসুফ (আঃ) 
বিনইয়ামীনকে রাখতে পারতেননা। (তোবারী ১৬/১৮৮) কিন্তু স্বয়ং ভাইয়েরা এই 
ফাইসালা করেছিল বলেই তিনি তা জারি করে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) 
ফাইসালা চেয়েছিলেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 
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৮৩ ৩2 ০০৪3১ ৫3১ আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। যেমন তিনি 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
15155 ৮ ods 
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত 
করবেন । (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ ৪ ১১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


৮৪০ ৮ ৬১ 5 3) প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন 
সবর্ঞানী । হাসান (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ এমন কোন লোক নেই যার জ্ঞান অন্যের 
জ্ঞানের চেয়ে এত বেশি এবং যা আল্লাহর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। 
(তাবারী ১৬/১৮৮) এ ছাড়া আবদুর রাষ্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ) বলেন ৪ আমরা ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) সাথে ছিলাম যখন তিনি 
একটি উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস বর্ণনা করছিলেন। এ বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি 
বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার জ্ঞান 
সবার জ্ঞানের উর্ধ্বে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ৪ আপনি যা বলেছেন 
তা খুবই নিকৃষ্ট কথা। মহান আল্লাহই হচ্ছেন এ সত্তা ধার সব জ্ঞান রয়েছে এবং 
তার জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের উর্ধ্বে। (আবদুর রায্যাক ২/৩২৭) সিমাক (রহঃ) 


a 
৯৯০১৮ 


বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ৩১০ 3% 


৮১ ৪ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন £ এক লোক থেকে অন্য লোকের জ্ঞান 
বেশি থাকতে পারে। কিন্তু সবার উপরে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তা'আলার । 
(তাবারী ২/১৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরে আরও 
অনেক জ্ঞানী রয়েছে এবং সবার জ্ঞান ছাপিয়ে যার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত তিনি হলেন 
মহান আল্লাহ । নিশ্চয়ই জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছেন আল্লাহ। তার কাছ থেকেই 
জ্ঞানীগণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত জ্ঞানের শেষও তার কাছে গিয়ে শেষ হয়। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে (4৮ ৮৮ 4 9% এইরূপ 
রয়েছে। অর্থাৎ ‘প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন ।” (তাবারী 
১৬/১৯৩) 


৭৭। তারা বলল £ সে যদি চুরি 
করে থাকে তার (সহোদর) 


24d ” ০৪48৩ 
ওহ 2১25 01 1916 ++ 


টি চি AA 2 
রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ | ৮৯৮4৪ ৮15 74৮55 ৪ 
করলনা। সে মনে মনে বলল ঃ Cyl akong at 
Lis 5 Axl ক 
তোমাদের অবস্থাতো হীনতর ০ -১৪) 


ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে 

চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করল 
বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্য হতে পানপাত্র বের হয়েছে দেখে তার ভাইয়েরা 
বলল ৪ )3 ০৮ এ 0০ ১৪ 3০৮ ০! দেখুন! এ চুরি করেছে, যেমন 
ইতোপূর্বে চুরি করেছিল এর সহোদর ভাই ইউসুফ (আঃ) 
তারা নিজদেরকে অতি সৎ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল এবং বিনইয়ামীনের 
অপরাধিতা প্রমাণ করার সাথে সাথে তার ভাই ইউসুফকেও (আঃ) দোষী করতে 
চেষ্টা করছিল । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
4৮ ৬ (59 ৬০০৪ তাদের এ অভিযুক্ত করার বিষয়টি সে নিজের 
মনেই গোপন রেখে দিল, যার জবাব সে পরবর্তী সময়ে দিয়েছিল । 
৩১৪০ এ ৯৭09 ৫৩ ৪ 4 ইউসুফ (আঃ) নিজকে নিজে মনে 
মনে বলেছিলেন £ তুমি এমন অবস্থায় রয়েছ যখন সত্য কথা প্রকাশ করার সময় 
নয়। আল্লাহই সেই বিষয় ভাল জানেন যে বিষয়ে তারা অভিযোগ করছে। 
৭৮। তারা বলল £ হে আযীয! 74:8০ 
এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ, 24] ০1 47511 5:03 1910 .$/ 
সুতরাং এর স্থলে আপনি 
আমাদের একজনকে রাখুন! 6৮> 
আমরাতো আপনাকে দেখছি 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ২০৭ পারা ১৩ 


৭৯। সে বলল £ যার নিকট; %% % 

আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, +৬০! 
তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার |. ॥. 2 
অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর +০5 (০ 349 ০ 31 
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। টিয়া টে 
এরূপ করলে আমরা অবশ্যই ২১৯০৮৯)।১| 0] 
সীমা লংঘনকারী হব। 


ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনের পরিবর্তে অন্য কোন 

যখন বিনইয়ামীনের মালপত্র হতে শাহী পানপাত্র বের হল তখন ভাইদের 
ফাইসালা অনুসারে তাকে শাহী বন্দীরপে গণ্য করা হল। তারা মিসরের 
আযীযকে (ইউসুফকে (আঃ)) সুপারিশ করে এবং করুণা আকর্ষণ করে বলল ঃ 
“দেখুন! আমার এ ভাইটি আমাদের পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি এখন অত্যন্ত 
দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর এক সহোদর ভাই ইতোপূর্বে হারিয়ে গেছে, যার 
কারণে তিনি পূর্ব হতেই শোকার্ত রয়েছেন। এখন এই খবর শুনলেই আমরা 
আশঙ্কা করছি যে, তিনি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়বেন । এমনকি তিনি 


প্রাণেই বাচেন কিনা সন্দেহ আছে। 4842 2 5৬ সুতরাং মেহেরবাণী করে 
আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন এবং তাকে ছেড়ে দিন। আপনি 


একজন মহানুভব ব্যক্তি। কাজেই দয়া করে আমাদের এই আবেদন মঞ্জুর করুন । 
ইউসুফ (আঃ) উত্তরে বললেন ৪ 


১১০০ ৮০৩ UG) 2 এ! সর্ট ০601 ১৬৫ কি করে আমার দ্বারা 
এটা সম্ভব হতে পারে? এটাতো বড়ই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কাজ যে, পাপ 
করবে একজন আর ধরা হবে অন্যকে! চুরি করবে একজন, আর বন্দী হবে 


সূরা ১২৪ ইউসুফ 


অন্যজন। চোরকেই বন্দী করা হবে, বাদশাহকে নয়। নিস্পাপ ব্যক্তিকে শাস্তি 


২০৮ 


পারা ১৩ 


দেয়া এবং পাপীকে ছেড়ে দেয়া প্রকাশ্যভাবে অবিচার ও অন্যায় । 


৮০। যখন তারা তার নিকট 
হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন 
করতে লাগল, ওদের মধ্যে যে 
ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সে বলল ঃ 
তোমরা কি জাননা যে, 
তোমাদের পিতা তোমাদের 
নিকট হতে আল্লাহর নামে 
অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও 
তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে 
ত্রুটি করেছিলে; সুতরাং আমি 
কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ 
করবনা যতক্ষণ না আমার 
পিতা আমাকে অনুমতি দেন 
অথবা আল্লাহ আমার জন্য 
কোন ব্যবস্থা করেন এবং 
তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 


422 9 & পপ অর্পণ 
4৫195] 


5 বেড ৫০925 না 
€%1 ৬ পি» র্ট এত 22৫ 
ঠা ৫ sl 


৮১। 
পিতার নিকট ফিরে যাও এবং 
বল ঃ হে আমাদের পিতা! 
আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং 
আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ 
বিবরণ দিলাম, অদৃশ্যের 
ব্যাপারে আমরা অবহিত 
ছিলামনা। 


সূরা ১২৪ ইউসুফ 


২০৯ পারা ১৩ 


৮২। যে জনপদে আমরা 
ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে 
জিজ্ঞেস করুন এবং যে 
যাত্রীদলের সাথে আমরা 
এসেছি তাদেরকেও, আমরা 
অবশ্যই সত্যবাদী । 


Led ee পা পে রণ 
CE ADA 0255 Ar 
2 উর NE 
19 68104291301 Al GS 
As 
Dd 


ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা গোপন পরামর্শ করল এবং 
তাদের বড় ভাই তাদেরকে উপদেশ দিল 
ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের ভাই বিনইয়ামীনের মুক্তি লাভের 
ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, বিনইয়ামীনকে 
অবশ্যই তারা তাদের পিতার নিকট পৌছে দিবে এই অঙ্গীকার তারা তীর সাথে 
করেছিল । কিন্তু এখন দেখছে যে, কোন ক্রমেই তাকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা । 
তারা পরামর্শ করতে লাগল । বড় ভাই নিজের মত প্রকাশ করে বলল ৪ 
01 02 WT ৮৩৩ Uo 25 50 ০19 শর্ট তোমাদেরতো জানা 
আছে যে, আমরা আমাদের পিতার কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং এ 
অবস্থায় আমরা পিতার কাছে মুখ দেখাতে পারবনা । আবার আমরা আমাদের 
ভাই বিনইয়ামীনকেও শাহী বন্ধন হতে কোনক্রমে মুক্ত করতেও পারছিনা । এখন 
পূর্বের ঘটনাটিই আমাদেরকে লজ্জিত করছে। তা হচ্ছে, বিনইয়ামীনের সহোদর 
ভাই ইউসুফের (আঃ) সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার । কাজেই আমি এখানেই থেকে 
যাচ্ছি, যে পর্যন্ত না পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে বাড়ীতে যাওয়ার 
অনুমতি দেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফাইসালা এসে যায়, যাতে 
হয় আমি কোনভাবে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব, না হয় আল্লাহ অন্য কোন 
উপায় করে দিবেন’ কথিত আছে যে, তার নাম ছিল রুবীল অথবা ইয়াহুযা। সে 
ছিল সেই ব্যক্তি যে তার ভাই ইউসুফকে (আঃ) নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল 
যখন তার অন্যান্য ভাইয়েরা তাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছিল। সে 


ভাইদেরকে পরামর্শ দিল ৪ 


০০৬ ৬ ৬ 59 তোমরা পিতার কাছে যাও এবং তাকে প্রকৃত 
ব্যাপারে অবহিত কর। তাকে বলবে £ “আমাদের ভাই বিনইয়ামীন যে চুরি করবে 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ২১০ পারা ১৩ 
এটা আমাদের জানা ছিলনা । চুরির মাল তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। 
আমাদেরকে চুরির শাস্তি কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা শারীয়াতে ইবরাহীমী 
অনুযায়ী ফাইসালা দিয়েছি। আমাদেরকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে 
মিসরবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। (তাবারী ১৬/২১০) অথবা যে যাত্রীদের সাথে 
আমরা এসেছি তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমরা 
সত্য কথাই বলছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন যে, 
আমরা মোটেই মিথ্যা কথা বলছিনা । আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও ক্রটি করিনি। 


৮৩। ইয়াকুব বলল 3 না, হায় 
তোমাদের মন তোমাদের জব ৩৫4 তেল না 


একটি কাহিনী সাজিয়ে (* 
দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই EE: 
শ্ৰেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে FOE SP 
এক সাথে আমার কাছে এনে ৪৪১০৪ $5৮ 1491 ৪৯৪ 
দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। রর 


৮৪। সে ওদের দিক থেকে 


মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ 

আফসোস ইউসুফের জন্য । |, যার 
শোকে তার চন্দ সাদা হয়ে 2৫০ এপ ০৮ 0০ 
গিয়েছিল এবং সে ছিল 


অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট । 


2৭৮95 UAT Ty 


৮৫। তারা বলল ৪ আল্লাহর 
শপথ! আপনিতো ইউসুফের 
কথা ভুলবেননা যতক্ষণ না 
আপনি শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত 
হবেন, অথবা মৃত্যু বরণ 
করবেন। 


a4 পা ৫ 


35 চি 40 রি Ae 


we Le Ed 4 রণ 2 
CS ০৮৩ | 


সূরা ১২৪ ইউসুফ 


৮৬। সে বলল £ আমি আমার | 4- TEE 
অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ : 5১০ 
আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি! _ 444, ৪৫ 
এবং আমি আল্লাহর নিকট ২ ৮৮৮19 44 


1 3১. 

হতে যা জানি তোমরা তা EEN A 

জাননা । ৬১০ 9 ৩ এ) 
ইয়াকৃবের (আঃ) আবার দুঃসংবাদ প্রাপ্তি 


ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে ইয়াকুব (আঃ) এ কথাই বললেন যা তিনি 
ইতোপূর্বে বলেছিলেন, যখন তার ছেলেরা ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত 


মাখিয়ে তার সামনে হাযির করেছিল । তিনি বলেছিলেন ৪ 4০০৪ ৮: এখন 


ধৈর্য ধারণই উত্তম । মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন £ তিনি বুঝে নেন যে, 
এবারও তার ছেলেরা বানানো কথা বলছে। ছেলেদেরকে এ কথা বলার পর তিনি 
নিজে আশা প্রকাশ করেন, যে আশা তিনি মহান আল্লাহর কাছে করছিলেন । তিনি 
বলেন যে, খুব সম্ভব অতি সত্ত্রই আল্লাহ তা'আলা তার তিন ছেলেকেই তার 
সাথে সাক্ষাৎ করাবেন । অর্থাৎ ইউসুফকে (আঃ), বিনইয়ামীনকে এবং বড় ছেলে 
রুবীলকে, যে মিসরে এই উদ্দেশে রয়ে গেছে যে, সুযোগ পেলে সে গোপনে 
বিনইয়ামীনকে নিয়ে পালিয়ে আসবে অথবা মহান আল্লাহ স্বয়ং কোন উপায় করে 
দিবেন। (তাবারী ১৬/২১৪) তিনি বলেন ৪ 


৮৩০ ৮9৭1 7৯ 4] আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি আমার 
অবস্থা সম্যক অবগত । তার সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ । এখন তার নতুন 
দুঃখ ও শোক পুরাতন শোককেও জাগিয়ে তুলল। ইউসুফের (আঃ) বিরহ 
বিচ্ছেদে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। 

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শাউরী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান আল 
উসফুরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, দুঃখ ও বিপদের 
সময় শুধুমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই 0215 44! 9 4 &! (নিশ্চয়ই আমরা 
আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তীরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী) (সুরা বাকারাহ, 
২ ৪ ৫৬) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মাতবর্গ এবং তাদের নাবীগণ 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২১২ পারা ১৩ 


এই নি'আমাত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াকৃবও (আঃ) এই 


2 e202 


অবস্থায় ১}; ৪ ৫- এ কথা বলেছিলেন। (আবদুর রাষ্যাক ২/২২৭) 

শোকে, দুঃখে ইয়াকুবের (আঃ) চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি 
ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট । অর্থাৎ তিনি মাখলুকের কারও কাছে কোন 
অভিযোগ করতেননা। সদা সর্বদা তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত 
অবস্থায় থাকতেন। 

ইয়াকুবের (আঃ) পুত্ররা পিতার এই অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনার সুরে বলে ৪ 
‘আব্বাজান! ইউসুফের (আঃ) জন্য এত চিন্তা করবেননা। ৯ ১১৫ 2 
&9)। তা হলে এই চিন্তা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে’ উত্তরে তিনি 
বলেন ঃ ‘আমিতো তোমাদেরকে কিছুই বলছিনা । 

| 51 ৪৮3 ৬ $8 5) আমি আমার মহান রবের কাছে আমার 
দুঃখ প্রকাশ করছি। তার কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। তিনি 
কল্যাণদাতা । ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের কথা আমি ভুলিনি। এ স্বপ্নের তাৎপর্য 
অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে ।” 
৮৭। হে আমার পুত্ৰগণ! br 24771714751 
তোমরা যাও, ইউসুফ ও | 0% 9০০৯ 9৮৯০ 2০০৭ 
তার সহোদরের অনুসন্ধান FE ed 1 টি 544 
কর এবং আল্লাহর করুণা ৩৬৫ 1৮520 ১3 4519 ০৮০৪৪ 
হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা, 1 25 & 
কারণ কাফির ব্যতীত কেহই 1০5 ০৫৩ ০49] 41 el) 
আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ 


4, ০০৫ এ। বৰ্ণ = 
হয়না। ০১১৯০৩551১1 


৮৮। যখন তারা তার নিকট 1 ৮. 4, বঁ 
উপস্থিত হল তখন বলল ৪1510 4512০ 1955 1208 AA 
হে আযীয! আমরা ও; )/ ৫ টিন 
আমাদের পরিবার পরিজন +! (1৯1 15252 471 ০ 
বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং 


সূরা ১২ £ ইউসুফ ২১৩ পারা ১৩ 


আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে 
এসেছি; আপনি আমাদের 
রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং | «। ০ পুর ০০০ ৮17৫ 
আমাদেরকে দান করুন ৩) ০ ০৭৮5৫ JN এ 
আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত 


Zz 
2০2 *্ “=$% ad £ পি পা 
) রি £ 


করেন। TA এ ঝা 
ইয়াকুব আঃ) তীর ছেলে ইউসুফ (আঃ) এবং তীর ভাইকে 


ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে আদেশ করছেন ঃ ‘হে আমার প্রিয় বসগণ! 
গুপ্তচর হিসাবে নয়, বরং সহজ পন্থায় তোমরা ইউসুফ (আঃ) ও বিনইয়ামীনের 


খোঁজ কর।” আরাবী ভাষায় পর্ণ শব্দটি ভাল অনুসন্ধান করার ব্যাপারে 


শব্দটি । এর সাথে সাথেই তিনি পুত্রদেরকে বলেন ৪ “আল্লাহর দয়া, করুণা ও 
রাহমাত থেকে নিরাশ হয়োনা। তোমরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দিওনা । 
আল্লাহর নিকট তোমরা ভাল আশা কর। তোমরা নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাও ৷’ 


ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার কাছে উপস্থিত হল 

পিতার উপদেশক্রমে তারা যাত্রা শুরু করে মিসরে পৌছে গেল। ইউসুফের 
(আঃ) সামনে হাযির হয়ে তারা নিজেদের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল। তারা 
বলল ৪ 2) ৯9 ৮০০ ১) | & দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমরা 
ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা আমরা 
খাদ্য ক্রয় করতে পারি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন যে, 
এর অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছে খুব সামান্যই অর্থ রয়েছে। এগুলি নিয়েই আমরা 
আপনার কাছে এসেছি। যদিও এগুলি খাদ্যের বিনিময় হতে পারেনা । (তাবারী 
১৬/২৩৮) তথাপি আমরা কামনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে ওগুলিই প্রদান 
করুন যেগুলি সঠিক ও পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে । আমরা আশা 


রাখছি যে, ০3০০) ৬১৪০ Ul ০1 Ele ০ এ এ ০১96 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২১৪ পারা ১৩ 


আপনি পূর্বের মতই আমাদের প্রতি সদয় হবেন এবং আমাদের বস্তা ভর্তি করে 
দিবেন। ইবৃন যুরাইজের (রহঃ) মতে এর অর্থ হল, আপনি দয়ার্্র হয়ে আমাদের 
ভাইকে ফেরত দিন। (তাবারী ১৬/২৪৩) 

সুফইয়ান ইব্‌ন উআইনাহকে (রহঃ) প্রশ্ন করা হয় ৪ “আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেও কি কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম ছিল?’ 
উত্তরে তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করে দলীল হিসাবে বলেন £ “না, ইতোপূর্বে 
অন্য কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম হয়নি ৷’ (তাবারী ১৬/২৪২) 


৮৯। সে বলল £ তোমরা কি] 4 


জান, তোমরা ইউসুফ ও (48 6 A 05 0৬ ০ 


তার সহোদরের প্রতি কিরূপ | 4 % হি 
আচরণ করেছিলে, যখন 22! ১/ 4513 ৮৮৪০ 
তোমরা ছিলে অজ্ঞ? রী 


৯০। তারা বলল £ তাহলে 1, ॥ ॥ GL 

কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল ৮292 ০১১ ৬০5৪] 

৪ আমিই ইউসুফ এবং এই + ৪০4 ৫2 
+ 2,2 | 


৯১। তারা বলল $ আল্লাহর 4৫৫ 3৮৫ ৮21 


46 412 ০৪ BC 19৬ এ 


প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা 
নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। 


ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কাছে তীর প্রকৃত পরিচয় দেন 

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তার কাছে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ও 
দারিদ্রতর অবস্থায় পৌছে এবং তার কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশী, পিতা ও 
পরিবারবর্গের বিপদ-আপদের বর্ণনা দেয় তখন তার অন্তর বিগলিত হয়ে যায় 


এবং আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ভাইদেরকে বলেন £ ৩ ৮:৭৫ 05 
১১৬ ৮১2] তি 8০৪ পি আপনারা ইউসুফ এবং তীর ভাই 
বিনইয়ামীনের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আপনাদের স্মরণ আছে কি, 
যখন আপনারা অজ্ঞ ছিলেন? আপনারা যে অপরাধ করেছেন সেই পাপ তো ছিল 
অজ্ঞতার কারণে । 

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, প্রথম দু’দফার সাক্ষাতের সময় নিজের পরিচয় 
দানের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইউসুফের (আঃ) প্রতি ছিলনা । তৃতীয় 
বার সাক্ষাতের সময় তাকে নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যখন কষ্ট বেড়ে গেল এবং 
কাণিন্য বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা দূর করে দিলেন 
এবং প্রশস্ততা আনয়ন করলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ৪ 


9422 CLAY 
কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে । (সূরা 
আলাম নাশরাহ, ৯৪ ৪ ৫-৬) 


ইউসুফের (আঃ) প্রশ্নে তার ভাইয়েরা বিস্ময়ে চমকে উঠে। দুই বারেরও 


জানতে পারেনি। তারা তাঁকে প্রশ্ন করে ৪ (৬:১৯ ০3 44 তাহলে তুমিই কি 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২১৬ পারা ১৩ 


ইউসুফ? তিনি উত্তরে বলেন £ >! 4 9) ০%; হ্যা, আমিই ইউসুফ 
এবং এ (বিনইয়ামীন) আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর 
অনুগ্রহ করেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর আমাদেরকে তিনি মিলিত 
করেছেন। আল্লাহভীতি ও ধৈর্যশীলতা বিফলে যায়না । 

তখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয় । 
তারা তাকে বলে ঃ বাস্তবিকই দৈহিক সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই 
তুমি আমাদের চেয়ে উত্তম । রাজত্ব ও ধন-মালের দিক দিয়েও আল্লাহ তোমাকে 
আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন ।" এই স্বীকারোক্তির পর তারা তাদের ভুলও 
স্বীকার করে । তৎক্ষণাৎ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ 


£6 2445 4,5 3 আজকের পরে আমি আপনাদের এই ভুলের জন্য 
আপনাদের উপর কোন অভিযোগও করবনা । আপনাদের উপর আমি রাগান্বিত 
নই। বরং আমার প্রার্থনা এই যে, ০০৮19 +) 9৯9 ৯৫ 40। 24 আল্লাহ 
তা'আলাও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু। 
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নিয়ে এসো। 
৯৪ | অতঃপর যাত্রীদল যখন 


দি 152 af 
অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর দা 
বলি ৪ আমি ১৫০ 


ইউসুফের ত্রাণ পাচ্ছি। 


সূরা ১২ £ ইউসুফ ২১৭ পারা ১৩ 


ইত তারা বলল £ আল্লীহর7527772 
৯ আপনার [এ 48] 46 199 5 
পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। 


ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) 
জামা থেকে তার ত্রাণ পাচ্ছিলেন 

আল্লাহর নাবী ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে 
গিয়েছিলেন। তাই ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদেরকে বললেন ৪ 4৯9 ৬৫ $46 
1-44 ৩ 9 আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে গমন করুন 
এবং এটা তার মুখ-মন্ডলের উপর রেখে দিবেন, ইনশাআল্লাহ তিনি তৎক্ষণাৎ 
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাকে এবং আপনাদের পরিবারের 
সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসুন। এদিকে এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু 
করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ তাআলা ইয়াকৃবের (আঃ) কাছে ইউসুফের (আঃ) 
বার্তা পৌছে দেন। তখন তিনি তার কাছে অবস্থানরত সন্তানদের বললেন ৪ 
3১4: ০1321 ০০০% 2) ১৩৫ ৬! আমার কাছে আমার প্রিয় পুত্র 
ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ আসছে। কিন্তু তোমরাতো আমাকে জ্ঞানশৃন্য অতি বৃদ্ধ 
বলে আমার কথার প্রতি কোনই গুরুত্ব দিবেনা । আবদুর রাষ্যাক (রহঃ) বর্ণনা 
করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যাত্রীদলের মিসর ত্যাগ করার পর 
পরই প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে এবং আল্লাহর হুকুমে বাতাস ইয়াকুবকে 
(আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌছে দেয়, যদিও তখনও তারা আট 
দিনের পথের দূরত্বে ছিল । (আবদুর রাযযাক ২/৩২৯) 

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে আবূ সীনান (রহঃ) 
হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/২৫০) পিতার পাশে অবস্থানকারী 
ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতাকে বলল ৪ ৫4এ। ১০৮ ৬ষ্ঠ ৬৫! আপনি 
ইউসুফের (আঃ) প্রতি অত্যধিক ভালবাসার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। 
(তাবারী ১৬/২৫৭) সে কখনও আপনার মন হতে দূর হয়না এবং কোন সময় 
আপনি সান্ত্বনাও লাভ করতে পারছেননা। তারা তাদের পিতার সাথে কর্কষ 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২১৮ পারা ১৩ 


ভাষায় কথা বলেছিল। ইয়াকুবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত 
কঠোর মনে হয়েছিল । কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের 
পিতার সাথে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উম্মাতের জন্যও এটা শোভা পায়না 
যে, তারা তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলে! সুদ্দী 
(রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ১৬/২৫৭) 


৯৬। অতঃপর যখন সুসংবাদ 24 

বাহক উপস্থিত হল এবং তার ৮০৮৮1 
মুখমন্ডলের উপর জামাটি ** 
রাখল তখন সে 

ফিরে পেল। সে বলল ঃ আমি 2 বে নে 
কি তোমাদেরকে বলিনি যে, 14৮1 9] =! 1 | Jb 
আমি আল্লাহর নিকট হতে যা চি 
জানি তোমরা তা জাননা। ২১৮০ 040 92 


EC of LH an 


৯৭। তারা বলল ৪ হে বব DE HE ০ ৭ raed 

J A222] 30০ ৭৬ 
আমাদের পিতা! আমাদের | 7৯৯1 ০০১ 110. 
পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 4 
করুন; আমরাতো অপরাধী । | 


৯৮। সে বলল £ আমি আমার | » 7 «.০০০% 2০৮ ০114 
ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনিতো » 5 এগ শি 
অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ০550 2১০ 0 


ইউসুফের (আঃ) জামাসহ ইয়াহুযা সুসংবাদ নিয়ে আসে 

মুজাহিদ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, জামাটি এনেছিল ইয়াকুবের (আঃ) 
বড় ছেলে ইয়াহুযা। (তাবারী ১৬/২৫৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুযার এ 
জামাটি বহন করে নিয়ে আসার কারণ ছিল এই যে, সেই পূর্বে ইউসুফের (আঃ) 
জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে হাযির করেছিল এবং পিতাকে বলেছিল 
যে, এটা হচ্ছে ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্তমাখা জামা । এখন এরই বদলা হিসাবে 
সে'ই ইউসুফের (আঃ) এই জামাটি নিয়ে এলো যেন মন্দের বিনিময়ে ভাল কাজ 


সূরা ১২ £ ইউসুফ ২১৯ পারা ১৩ 


সম্পাদিত হয়। যেন কু-খবরের বিনিময়ে সুখবর হয়ে যায়। জামাটি এনেই সে 
পিতার মুখমন্ডলের উপর রাখে । সাথে সাথেই ইয়াকৃবের (আঃ) দৃষ্টি খুলে যায়। 
(তাবারী ১৬/২৫৯) তখন তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বলেন ৪ 


১৯৬ ১ ৩ এ] ০০ SASH ৮ আমিতো সদা-সর্বদা 
তোমাদেরকে বলে আসছি যে, মহান আল্লাহর নিকট হতে আমি এমন কতকগুলি 
বিষয় অবগত আছি যা তোমরা অবগত নও। আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, 
আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ইউসুফকে (আঃ) আমার সাথে সাক্ষাত করাবেন। 
এইতো অল্প দিন পূর্বের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমি 
ইউসুফের (আঃ) ত্রান পাচ্ছি। 


ইউসুফের আঃ) ভাইদের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা 

পিতার এ সব কথা শুনে পুত্ররা লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন 
এবং পিতাকে নিজেদের জন্য আল্লাহ আ“আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে। 
উত্তরে পিতা বলেন ৪ (৮901 9581 5৯ 41 (9 ৮9 ৮৯৭ ০১০ ৪৪ 
আমি আমার রবের নিকট এই আশা রাখি যে, তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা 
করে দিবেন । কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময় । তিনি তাওবাহকারীর তাওবাহ 
কবুল করেন ৷’ 

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), আমর ইব্‌ন 
কায়িস (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের 
জন্য দু'আ করার উদ্দেশে ইয়াকুব (আঃ) রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা 
করেছিলেন (তাবারী ১৬/২৬২) 


৯৯। অতঃপর তারা যখন 114 এ 4৫ পে রর 

ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল) (৯৮১ ৮৮৩ "৭৭ 
তখন সে তার মাতা-পিতাকে | রা sj) 
আলিঙ্গন করল এবং বলল 81 4298 এ ঃ 
আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় | 
নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন! 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ২২০ পারা ১৩ 


১০০। আর ইউসুফ তার মাতা-] 4. ০৮ ০৫ 
রর 82 ) ২৭ ২ 
পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং 1৮৮ $9: €82ঠ 
তারা সবাই তার সামনে সাজদায় 14) এ ॥ 41 7. 
লুটিয়ে পড়ল। সে বলল ৪ হে; ৯ 24] 12১9 | 
আমার পিতা! এটাই আমার 
পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার | ০ 
রাবব ওটা সত্যে পরিণত রা 
দা ৮৮০ (৫০ 4 ০2 ০৪ 923 
SO LK করেছেন te 
এবং শাইতান আমার ও আমার | ১| ২. 1421 3559 5 55 
ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও 1 * রি 
আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে 027 .. ০] ৫5 ২22 
এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি |” + ৮৮ ০৮ ৬ 


মা-বাবাকে ইউসুফের (আঃ) অভ্যর্থনা এবং 
স্বপ্নের সফল সমাপ্তি 
ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে নিজের পরিচয় দানের পর বলেছিলেন £ 
‘আমাদের পিতা এবং আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে আমার কাছে নিয়ে 
আসবেন । এ যাত্রী দলটি কিনআ'ন থেকে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন। 
তারা মিসরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলে ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা ইয়াকুবকে 
(আঃ) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গমন করেন এবং বাদশাহর নির্দেশক্রমে 


সূরা ১২ £ ইউসুফ ২২১ পারা ১৩ 


শহরের সমস্ত আমীর ও সভাসদও গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং 
বাদশাহও অভ্যর্থনার উদ্দেশে গিয়েছিলেন । ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বললেন £ 

তলা এ ৪৯917451৯৬১ আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন, 
ইনশাআল্লাহ এখানে নির্ভয় ও নিরাপদে থাকবেন । অতঃপর বলা হয়েছে, গা 


45% «এ! শহরে প্রবেশ করার পর তিনি মাতা-পিতাকে নিজের কাছে স্থান দেন 
এবং তাদেরকে বলেন, এখানে দুর্ভিক্ষ ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় সুখে 
শান্তিতে বসবাস করুন। 

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম 
(রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) মা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তার 
পিতার সাথে ছিলেন তার খালা । (তাবারী ১৬/২৬৭, ২৬৯) কিন্তু ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি এই যে, এ 
সময় তার মা-বাবা উভয়ই জীবিত ছিলেন । এই উক্তিটি সঠিকও বটে। তার 
মায়ের মৃত্যুর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আর কুরআনুল হাকীমের 
প্রকাশ্য শব্দগুলি এটাই প্রমাণ করছে যে, এ সময় তার মা জীবিত ছিলেন। 
(তাবারী ১৬/২৬৭) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ইউসুফ 


(আঃ) স্বীয় মাতা-পিতাকে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেন। bl Us 


1 ০ 543) সেই সময় তার মাতা-পিতা এবং এগারটি ভাই সবাই তার সামনে 
সাজদাহয় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ “হে পিতা! 
দেখুন, এত দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হল। এই হচ্ছে 
এগারটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সাজদাহয় পতিত 
রয়েছে৷’ তাদের শারীয়াতে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তারা সালামের সাথে 
সাজদাহ করতেন। এমন কি আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত 
সমস্ত নাবীর উম্মাতদের জন্য এটা জায়িয ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদীয়ায় আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজের পবিত্র সত্তা ছাড়া অন্য কারও জন্য সাজদাহকে 
বৈধ করেননি। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। কাতাদাহ 
(রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তির সারমর্ম এটাই । (তাবারী ১৬/২৬৯) 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ২২২ পারা ১৩ 


মুআ’য (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি দেখতে পান 
যে, সিরিয়াবাসী তাদের যাজকদেরকে সাজদাহ করছে। তিনি ফিরে এসে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “হে মুআ’য! এটা কি?’ তিনি উত্তরে 
বলেন ৪ ‘আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের যাজক ও সম্মানিত 
লোকদেরকে সাজদাহ করে । তাহলে আপনিতো সর্বাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ৷’ এ 
কথায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ ‘যদি আমি কেহকেও 
কারও জন্য সাজদাহর হুকুম দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে হুকুম করতাম যে, তারা 
যেন তাদের স্বামীকে সাজদাহ করে। কারণ এই যে, তার বড় হক রয়েছে৷’ 
স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিক অধিকার রয়েছে । (ইব্‌ন মাজাহ ১/৫৯৫) 

মোট কথা, যেহেতু তাদের শারীয়াতে মানুষকে সাজদাহ করা জায়িয ছিল, 
তাই তারা ইউসুফকে (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন। তখন ইউসুফ (আঃ) বলেন £ 
“দেখুন আব্বা! আমার স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার রাবব এটাকে 
সত্যরূপে দেখিয়েছেন। এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অন্য আয়াতে 


কিয়ামাতের দিনের জন্যও এই এ+ শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর ইউসুফ 
(আঃ) বললেন ঃ 


৬ ৬) ৬ ও ০৬ ০০ GUY 9 |). ৯ ৩৫ ৫ এটাও আমার 
উপর আল্লাহর একটা ইহসান যে, তিনি আমার স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। 
আমার উপর তার আরও অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাকে জেলখানা হতে মুক্তি 
দান করেছেন এবং আপনাদের সকলকে মরুভূমি হতে সরিয়ে এখানে এনেছেন 
এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, ইয়াকুব 
(আঃ) গবাদী পশু লালন-পালন করতেন বলে সাধারণতঃ তাকে মরুভূমি 
অঞ্চলেই বসবাস করতে হত । (তাবারী ১৬/২৭৬) তিনি আরও বলেন যে, তারা 
ফিলিস্তিনের গূর এলাকার আরাভা নামক স্থানে অবস্থান করতেন যা বৃহত্তর 
সিরিয়ার অংশ । অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলেন ৪ 

৮০৫ এ il ০] তা 09 জর ১৬ ES এ A os 
আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বড়ই অনুগ্রহ যে, শাইতান 
আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু 
অঞ্চল হতে এখানে এনেছেন। আমার রাব্ব যা ইচ্ছা করেন তা*ই নিপুণতার 
সাথে করে থাকেন। তিনি এ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। 


সূরা ১২ £ ইউসুফ ২২৩ পারা ১৩ 


আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যাণ রয়েছে তা তিনি 
খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফাইসালায় ও উদ্দেশে তিনি 
অতি নিপুণ । 


১০১। হে আমার রাব্ব! 21০ ৭8 ৮০২1 
আপনি আমাকে রাজ্য দান 15 ৮৪4৮ 2 ৮5 2 
করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা 2 PE OE 
শিক্ষা দিয়েছেন। হে: 930 ০৫ $০3 $l 


রর রর 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর হু টি 


£ 


সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ৩5441 7৮৬ ০১০১ 
অভিভাবক, আপনি আমাকে | ঠা $Y; রে ১০০৭ 


মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান ০ ক . 
করুন এবং আমাকে সৎ ||. এ ৮৬ খাঁ 
কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত ৪১ ৪৯৪ 
করুন! Ul ৪৪৯৭ 
মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দেয়ার জন্য 
ইউসুফের আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন 


এটা হচ্ছে সত্যবাদী ইউসুফের (আঃ) তার রাবব মহামহিমান্বিত আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা । তিনি নাবুওয়াত লাভ করেছেন, তাকে রাজত্ব দান করা হয়েছে, 
বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন, মাতা-পিতা এবং ভাইদের সাথে মিলন 
ঘটেছে। তাই এখন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা করছেন 
৪ “হে আমার রাব্ব! পার্থিব নি'আমাতগুলি যেমন আপনি আমার উপর পরিপূর্ণ 
করেছেন, অনুরূপভাবে আখিরাতেও এই নি'আমাতগুলি আমাকে পরিপূর্ণভাবে 
প্রদান করুন। যখন আমার মৃত্যু হবে তখন যেন তা ইসলাম ও আপনার 
আনুগত্যের উপরই হয়। আমাকে যেন সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার 
সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য নাবী ও রাসূলদের সাথে যেন আমার সাক্ষাৎ ঘটে ৷’ 
(তাবারী ১৬/২৮০) 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২২৪ পারা ১৩ 


খুব সম্ভব ইউসুফের (আঃ) এই প্রার্থনা ছিল তার মৃত্যুর সময়। যেমন সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মৃত্যুর সময় নিজের অঙ্গুলী উত্তোলন করেন 
এবং প্রার্থনা করেন ৪ ০। 30 9 | হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সাথে 
আমার সাক্ষাত করিয়ে দিন! তিনবার তিনি এই প্রার্থনাই করেন । (ফাতহুল বারী 
৭/৭৪৩) আবার এও হতে পারে যে, তিনি তার মৃত্যুর অনেক আগেই বলেছিলেন 
যে, তিনি যখনই মারা যাবেন তখনই যেন ইসলামের উপর মারা যান এবং 
নাবীগণের সাথে মিলিত হন, এই ছিল তার প্রার্থনার উদ্দেশ্য । 


১০২। এটা অদৃশ্যলোকের | ৮:11 ৮ 31116 ৯, 
৭ ee ১২ 


দ্বারা অবহিত ০4:59, SB 0S 27 

মতৈক্যে পৌছেছিল তখন তুমি ০ 
তাদের সাথে ছিলেনা । ০ 
১০৩। তুমি যতই চাও না ০ 147 & 
কেন, অধিকাংশ লোকই 5 ০৩ ০ 
বিশ্বাস করার নয়। পা 24 LANA AA 


১০৪ । আর তুমিতো তাদের > ছা > Mook পাও 

কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী ৩৫ 2৮ 46525 0৩ 717 £ 
করছনা, এটাতো বিশ্বজগতের |. 7০795 এ ৮51৩ ০৫ 
জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। ০৮৮৮৯ ১15৯৩] 521 


ইউসুফের (আঃ) ঘটনা আল্লাহ প্রদত্ত অহীর প্রমাণ 
আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা কিভাবে তার সাথে দুর্ব্যবহার 
করে, কিভাবে তার জীবন নাশের চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা এর পর তাকে 
কিভাবে রক্ষা করেন এবং কিভাবে তাকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ 
করিয়ে দেন ইত্যাদি বর্ণনা করার পর স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সুরা ১২ ৪ ইউসুফ ২২৫ পারা ১৩ 


সাল্লামকে বলছেন ৪ “এটা এবং এ ধরণের আরও বহু অদৃশ্যের ঘটনা আমার পক্ষ 
থেকে তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যাতে মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ 
করে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরও চক্ষু খুলে যায়। আর যাতে তাদের উপর 
আমার দলীল প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়। 

৮১০15৯1১1৮০ শে 53 যখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল তখন 
তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানালাম বলেই 
তুমি জানতে পারলে । যেমন মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ 


AB CAL EACLE 
এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমৃহ নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট 
ছিলেনা । (সূরা আলে ইমরান, ৩ £ 88) এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি 
তোমাকে এশী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের (আঃ) তত্ত্বাবধানের 
দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলমগুলি 
নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলেনা এবং তারা যখন বাদানুবাদ 
করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলেনা । মুসার (আঃ) ঘটনা প্রসঙ্গেও মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 
সা Ln তে খু পাস ও 
মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম রানে উপস্থিত 
ছিলেনা । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ টা উনার মার হর ছিত হা বারের 
5212 ০646 1589 LS তি 3০০86৩০৫০63 
মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বত-পার্খে উপস্থিত 
ছিলেনা । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 
> (নে 2 
3505 Jol ৮১৫১০ 0৫ 
তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা, তাদের নিকট আমার 


আয়াত আবৃত্তি করার জন্য । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ 8৫) এই সব আমার পক্ষ হতে 
অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে। এ হচ্ছে তোমার রিসালাত ও 


সূরা ১২ ৪ ইউসুফ ২২৬ পারা ১৩ 


নাবুওয়াতের স্পষ্ট দলীল যে, অতীত ঘটনাবলী তুমি জনগণের সামনে এমনভাবে 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছ যে, যেন তুমি ওগুলি স্বচক্ষে দেখেছ এবং তোমার 
সামনেই সেগুলি সংঘটিত হয়েছে। আবার এই ঘটনাগুলি উপদেশ, শিক্ষা এবং 
হিকমাতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে মানুষের দীন ও দুনিয়া সুন্দর হতে পারে। 
এতদসত্তেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকছে। +%3 + /:1 53 
০৮০ ০৮০০৪ তুমি চাইলেও এরা ঈমান আনবেনা । অন্যত্র রয়েছে ৪ 
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£ 9০৮ of Sih NI Lr FSS ০1 

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা 
তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যিত করে ফেলবে । (সুরা আন‘আম, ৬ ৪ ১১৬) 
প্রত্যেক ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন $ 

seh ROE Us (৩8538 

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদৰ্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয় । (সূরা 
শুআরা, ২৬ ৪ ৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১৩ ক 4.5 এ তুমিতো তাদের কাছে কোন বিনিময় বা 
পারিশ্রমিক দাবী করছনা । তুমি যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছ এবং এ 
জন্য বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করছ এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার তোমার কাম্য 
নয়। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। 5১ 1 ৯0! 


০১৮৭ এটা সারা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে 


দুনিয়াবাসী উপদেশ লাভ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তি 
হতে মুক্তি পাবে। 


Fd 
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আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন দেখার পরও মানুষ ঈমান আনেনা 

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ক্ষমতাবান আল্লাহর বহু নিদর্শন, তার 
একাত্মবাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ রাত-দিন মানুষের সামনে রয়েছে। তবুও অধিকাংশ 
লোক অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এগুলি থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী রয়েছে। এই 
এতবড় ও প্রশস্ত আকাশ, এই বিস্তৃত যমীন, এই উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, এই 
আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্র, এই গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, শস্য-ক্ষেত্র, তরঙ্গ পূর্ণ 
সমুদ্র, প্রবাহিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি এবং নানা প্রকারের খাদ্য 
দ্রব্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী কি জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কাজে 
আসেনা যে, এগুলি দ্বারা সে তাকে চিনতে পারে, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, 
অংশীবিহীন, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব এবং চির বিদ্যমান? এগুলি দেখে কি সে তার 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনা? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা*বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) 
এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন £ তাদের 
অধিকাংশের মাথা এমনভাবে বিগড়ে গেছে যে, তাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস 
আছে, অথচ তার সাথে শরীক স্থাপন করছে। তারা আসমান ও যমীনের, পাহাড়- 
পর্বতের এবং দানব ও মানবের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকেই মানে, অথচ তার 
সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে । (তোবারী ১৬/২৯২) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, 
এই মুশরিকরা হাজ্জ করতে আসে এবং ইহরাম বেঁধে ‘লাব্বাইক’ উচ্চারণ করতে 
করতে বলে ঃ “হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নেই, শরীক যারা আছে 
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তাদেরও মালিক আপনি । তাদের অধিকার ভুক্ত সবকিছুরও মালিক আপনি । 


(মুসলিম ২/৮৪৩) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
2০20 এ ০] 


নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম । (সুরা লুকমান, ৩১ ৪ ১৩) প্রকৃতপক্ষে এটা বড়ই 
অত্যাচার যে, আল্লাহর সাথে আরও কারও ইবাদাত করা হবে। যেমন সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমে ইবৃন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ‘আমি 
বললাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ 
কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন ৪ “তা এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, 
অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ।” (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) 


হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, ১3 rl lu ৮১৮51 ৩ ৩ 


১454 এই আয়াতের মধ্যে মুনাফিকরাও এসে পড়ে। তাদের আমলে 


একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা থাকেনা । বরং তাদের মধ্যে লোক দেখানো ভাব 
থাকে । এই রিয়াকারীও শির্কের অন্তর্ভুক্ত । কুরআনুল কারীম ঘোষণা করে ৪ 
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নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে এ 
প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাড়ায় তখন 
লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই 
স্মরণ করে । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১৪২) এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি 
শির্ক খুবই হালকা ও গোপনীয় হয়। স্বয়ং শির্ককারীও ওটা বুঝতে পারেনা । 
হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীম ইব্‌ন আবী নাযুদ (রহঃ) 
বলেন যে, উরওয়া (রহঃ) বলেন  হুযাইফা (রাঃ) একজন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট 
গমন করেন। তার বাহুতে একটা সূতা বাধা ছিল। তিনি ওটা দেখে ছিড়ে 
ফেলেন এবং ৩355০ ১০ খু! 45৩ ৮১:৫৮ ৩3 এ আয়াতটিই 
পাঠ করেন । হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর শপথ করল সে মুশরিক হয়ে 
গেল। (তিরমিযী ৫/১৩৫) 
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আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “ঝাড়-ফুঁক, সূতা এবং মিথ্যা তাবীজ শির্ক ৷’ (আহমাদ 
১/৩৮১, আবু দাউদ ৪/২১২, ইব্‌ন মাজাহ ২/১১৬৭) 

অন্যত্র বর্ণিত আছে ৪ শুভ-অশুভ গণনা করা (তাইয়ারাহ) নিশ্চয়ই শির্ক। 
কেহ কেহ এতে হয়তো কখনও ক্ষণিকের জন্য উপকার পেতে পারে, কিন্তু 
নির্ভরশীলতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে 
থাকেন। (আহমাদ ১/৩৮৯, আবূ দাউদ ৪/২৩০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার উক্তি ৪ 

al oe ৫ ৪৩৬ “el 0 1581 তাহলে কি তারা আল্লাহর 


সর্বঘাসী শান্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি 
হতে নির্ভয় হয়ে গেছে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
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যারা দুক্কমের্র ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে 
ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের 
ধারণাতীতঃ অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? 
তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা । অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় 
পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু । (সূরা 
নাহল, ১৬ ৪ ৪৫- টং জা তোর 
[তি 42 
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রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাত্তি এসে তাদেরকে থাস করে 
ফেলবে, এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভরয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের 
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লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে 
যখন তারা পুর্বাহ্ন আমোদ এরমোদে রত থাকবে? তারা কি আল্লাহর পাকড়াও 
থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সব্বনাশ্থজ সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে 
কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৯৭-৯৯) 


১০৮। তুমি বল ঃ এটাই আমার ]_ | - রা 
(আল্লাহর) পথ; প্রতিটি মানুষকে | ৮ “০১৭৯ 
আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, | ০.৪ ৮ জা ৭45 
আমি এবং আমার 0. 52 ৫৮ 481 ৫3৮১ 
অনুসারীগণও; আল্লাহ | ০ _ J 
মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর | 441 92২০3 (০০৯ রি 
সাথে শরীক স্থাপন করে আমি টি 

তাদের অন্তভূর্ত নই । LS Ss 


নাবী/রাসুলগণের কর্ম পদ্ধতি 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ 
সমস্ত দানব ও মানবের প্রতি তুমি খবর দাও ৪ আমার নীতি, আমার পন্থা এবং 
আমার সুন্নাত এই যে, আমি সাধারণভাবে আল্লাহর একাত্মবাদ প্রচার করব। 
পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দলীল প্রমাণ এবং বিচক্ষণতার সাথে আমি সকলকে এঁ দিকে 
আহ্বান করছি। আমার যত অনুসারী রয়েছে তারাও সবাই এ দিকেই আহ্বান 
করছে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সব নাবী/রাসূলগণ 
শারীয়াত সম্মত ও জ্ঞান সম্মত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে এ দিকে ডাক দিয়েছেন। 
আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তারই মর্যাদা, পবিত্রতা এবং 
গুণগান বর্ণনা করে থাকি। আমরা তাকে শরীক, তুলনীয়, সমকক্ষ, উযীর, 
পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। 
আমরা বিশ্বাস করি যে, তার কোন সন্তান নেই, স্ত্রী নেই এবং কোন সমকক্ষ 
নেই। তার ব্যাপারে যে সমস্ত অসত্য আরোপ করা হয় তা থেকে তিনি 
সামির জেনির 


০3 15 ৩১ Of ৩০০৬৭ ৫ ETL শে 
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সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ভ্বতী সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; 
তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৪৪) 


পা রি EE 
1156. 1157 bs 1. 

জনপদবাসীদের মধ্য হতে | ০ ৮4০০ ৬9. 
হু eo of EE নে 
যাদের নিকট অহী পাঠাতাম; ; ৮৯1৩৮ ১ ৬ ১৮3 3) 
তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ ta 2 এলি ৬ 44 


করেনি এবং তাদের [২_& 13/4$ 4431 চি] 
পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম 
হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা ০৪০15 ED) 


সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং পুরুষ 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল ও নাবী হিসাবে দুনিয়ায় 
পুরুষ লোকদেরকেই পাঠিয়েছেন, কোন মহিলাকে নয়। আদম সন্তানদের থেকে 
কোন মহিলাকে আল্লাহর অহী প্রেরণের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ দায়িত্বশীল 
করা হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবারই মাযহাব এটাই ৷ শায়খ 
আবু হাসান (রহঃ) এবং আলী ইব্‌ন ইসমাঈল আল আশ'আরী (রহঃ) বলেন যে, 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত হচ্ছে এই যে, নারীদের মধ্য হতে 
কোন নাবী/রাসূল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তবে হ্যা, তাদের মধ্যে 
সিদ্দিকা বা সত্যবাদিনী রয়েছেন। যেমন সর্বাপেক্ষা সন্ত্রান্ত বংশীয়া ও মর্যাদা 

সম্পন্না মহিলা মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ 
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মাসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পুর্বে আরও 
বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে 
খাদ্য আহার করত । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৭৫) অর্থাৎ “তার (ঈসার (আঃ)) মা 
হচ্ছেন সিদ্দীকা বা চরম সত্যবাদিনী।” সুতরাং যদি তিনি নাবী হতেন তাহলে 
তার গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় এখানে সেই কথা উল্লেখ করা হত। 


সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং 
তারা মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা 
যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটির অর্থ 
করেছেন এই যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষই নাবী হয়ে থাকেন। এটা নয় যে, 
আকাশ হতে কোন মালাক অবতীর্ণ হন। (দুররুল মানসুর ৪/৫৯৫) যেমন এক 
জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


LENT ৩০০৫৫ ৮৫] ঘ Cll ও এ এ 


BIN SF Ted 


তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও 
হাটে-বাজারে চলাফিরা করত (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ২০) 
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আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিই করিনি যে, তারা আহার্য এহণ 

করতনা; তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা । অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রণতি 

পুর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং 

যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৮-৯) অন্য এক আয়াতে 
বলা হয়েছে ৪ 
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বল ৪ মিরা ন: ত্য হ্যা ৪৬ ৪৯) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, SA ১৯ » জেনপদবাসীদের মধ্য হতে) এটা 
সর্বজন বিদিত যে, শহরবাসী হয় কোমল অন্তর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী । 
স্বভাবের হয়ে থাকে । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
(90639 (০ Lif 
মরুবাসী বেদুঈনরা কুফরী ও নিফাকে খুবই কঠিন । (সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৯৭) 


অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ 
আল্লাহ তা'আলার উজি ৪ 
2:8৩ LAGE 2৬০ ০৮৮ ed 58 315 if 


তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করেনি ও দেখেনি তাদের পুবর্বতাঁদের কি পরিণাম 
হয়েছিল? (সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ৮২) অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী যে সব উম্মাত তাদের 
রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের পরিণাম ফল কি হয়েছিল! আল্লাহ 
কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! এই কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি 
রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ৪ 
০৮৯2 4 ধা ০৮৮৫ €তি ১14 ০ শা 
05135 Db ৮১০৩৪০৮০০ 3 ৪12 
তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্প্ন হৃদয় ও 
শ্রতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত । (সূরা হাজ্জ, ২২ ৪ ৪৬) 
এরূপ করলে তারা দেখতে পেত যে, তাদের ন্যায় কাফির ও পাপীদের 
পরিণতি কি হয়েছিল! আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ধ্বংস করেছিলেন এবং 
মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নীতি তার মাখলুকের সাথে 
এইরূপই বটে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
{5% (20 ৮ ৪১৯ 9049 যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য 
পরকালই উত্তম। অর্থাৎ আমি যেমন দুনিয়ায় মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি, 
অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করব এবং 
পরকালের মুক্তি তাদের জন্য দুনিয়ার মুক্তি হতে উত্তম হবে । যেমন মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 
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582 (49 GUT জলা 31৮47 AG IH বত 

EN 93 RTS ৫ খু ety 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব 

জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর 


আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস । 
(সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ৫১-৫২) 


১১০। অবশেষে যখন রাসূলগণ | ৮721 ৫০ 
নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে, al 13) ৩৯ 
রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া | ._ রা 

হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার | ক 14 0521 
সাহায্য এলো। এভাবে আমি LO 
যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়, oe সপ Lies 
আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে - 


2 i AE 
আমার শাস্তি রদ করা হয়না । ১০৫ NE Cs তু 


বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন 
আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, সংকীর্ণ অবস্থায় রাসুলদের উপর তার 
সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যখন আল্লাহর নাবীদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে 
ফেলা হয় তখন তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে । অন্য এক আয়াতে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


8145 Ld এ পপ 1 এপ ৫ 2 4৫61৮ ঠপ রত 0 1145 
40172) (০ ১৩০ 1৮515 05585 4৯৭91 0558 15755 
.. এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস 
হ্থাপনকারীগণ বলেছিল ৪ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই 
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আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২১৪) 1715 এবং 1775 এই 
দু'টি কিরা'আত রয়েছে । আয়িশার (রাঃ) কিরাঁআত ১ অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে 
রয়েছে। উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়িশাকে 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ৪ “এই শব্দটি’ 114 না 1:35? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে 


বলেন 815 পড়তে হবে ।' তিনি পুনরায় বলেন, “তাহলেতো এর অর্থ দাঁড়ায় 
৪ রাসুলগণ ধারণা করেন যে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' তবে এই 
ধারণা করার অর্থ কি হতে পারে? এটাতো নিশ্চিত কথা যে, তাদেরকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল ৷’ উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ৪ “অবশ্যই এটা নিশ্চিত কথা 
যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছিল। কিন্ত এমন 
সময়ও এসে গেল যে, ঈমানদার উম্মাতগণও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে গেল 
এবং সাহায্য আসতে এত বিলম্ব হল যে, স্বাভাবিকভাবে রাসূলগণও মনে করতে 
লাগলেন যে, মু'মিন দলগুলিও হয়তো তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু 
করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা“আলার সাহায্য এসে পড়ল এবং তারা বিজয় 
লাভ করলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৭) 

ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন, 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটাকে 1545 পড়তেন এবং বলতেন যে, তারাও মানুষ 
EET 

1 রঃ 


এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল £ কখন আল্লাহর 
সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবতাঁ। (সূরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ২১৪) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আবী মুলাইকা (রহঃ) 
বলেছেন যে, উরওয়াহ (রাঃ) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রাঃ) 
এটাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন ৪ “আল্লাহ তা“আলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যতগুলি অঙ্গীকার 
করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস ছিল এ 
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সবগুলিই নিশ্চিত রূপে পরিপূর্ণ হবে । তার অন্তরে এরূপ ধারণা জাগ্রত হয়নি যে, 
না জানি হয়তো আল্লাহ তা'আলার কোন ওয়াদা ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা হয়তো 
পূর্ণ হবেনা । তবে হ্যা, নাবীগণের উপর বিপদ-আপদ আসতে থেকেছে এবং শেষ 
পর্যন্ত তারা আশঙ্কা করে বসেছেন যে, না জানি হয়তো তাদের অনুসারীরাও 
তাদের উপর বদ-ধারণা করে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে ।' অতঃপর 


তিনি তিলাওয়াত করেন, 1556 3৪ 4% 15890 (এবং লোকে ভাবল যে, 
রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে) (তাবারী ১৬/৩০৭) 
অতএব একটি কিরা'আত আছে তাশ্দীদের সঙ্গে এবং একটি কিরা“আত 


আছে তাখ্ফীফের সঙ্গে (অর্থাৎ ১ অক্ষরের নীচে শুধু যের, উপরে তাশ্দীদ নয়)। 


তাশ্দীদবিহীন অবস্থায় যে তাফসীর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
তাতো উপরে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 


এই আয়াতটিকে এভাবেই পড়তেন অর্থাৎ 144 পড়তেন। আর তিনি এটা 


এভাবে পাঠ করে বলেন $ “কারণ এটাই যা তুমি অপছন্দ কর ৷’ এই রিওয়ায়াতটি 
এ রিওয়ায়াতের বিপরীত যা এই দুই মহান ব্যক্তি হতে অন্যরা রিওয়ায়াত 
করেছেন। তাতে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ ‘যখন রাসুলগণ 
তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে যান এবং তাদের 
সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন, 
তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নাজাত দেন!’ 
এইরূপ তাফসীর অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে। 

ইবরাহীম ইবন আবু হামযা আল জাযারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন 
কুরাইশী যুবক সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরকে (রহঃ) বলেন $ ‘হে আবু আবদুল্লাহ! 1%4$ 
শব্দটিকে কিভাবে পড়তে হবে? এই শব্দটির কারণে হয়তো আমি এই আয়াতটির 
পাঠ ছেড়েই দিব ।’ তখন তিনি যুবকটিকে বলেন ৪ “তাহলে শোন! এর ভাবার্থ 
হচ্ছে ৪ যখন নাবীগণ তাদের কাওমের আনুগত্য থেকে নিরাশ হয়ে যান এবং 
কাওম বুঝে নেয় যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন (তখনই আল্লাহর 
সাহায্য এসে যায়)।” এ কথা শুনে যাহহাক ইব্‌ন মুযাহিম (রহঃ) মন্তব্য করেন ৪ 
‘এরূপ উত্তর আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে ইতোপূর্বে শুনিনি । যদি আমি এখান 
হতে ইয়ামানে গিয়েও এরূপ উত্তর শুনতাম তাহলে ওটাকেও আমি আমার ভ্রমনের 
কষ্টকে কিছুই মনে করতামনা ৷’ মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসারও (রহঃ) তার এই জবাব 
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শুনে খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং তিনি বলেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা আপনার 
চিন্তা ও উদ্বেগ এমনভাবে দূর করে দিন যেমনভাবে আপনি আমাদের উদ্বেগ ও চিন্ত 
1 দূর করলেন ৷’ (তাবারী ১৬/৩০৩) আরও বহু মুফাস্সিরও এই ভাবার্থই বর্ণনা 
করেছেন। কতক মুফাস্সির ৷; ক্রিয়াপদের কর্তা বলেছেন মু'মিনদেরকে, আবার 
কেহ কেহ কাফিরদের কথা বলেছেন। অর্থাৎ কাফিরেরা অথবা কোন কোন মুমিন 
এই ধারণা করেছিলেন যে, রাসুলগণ সাহায্যের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তাতে তারা 
মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যান অর্থাৎ 
তাদের কাওমের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে যান এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে 
বিলম্ব দেখে তাদের কাওম ধারণা করতে থাকে যে, তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া 
হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৩০৪) 

১১১। তাদের বৃত্তান্তে , 435234086731 3 
বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের 34 ১ DE 40" 

জন্য আছে শিক্ষা, ইহা এমন ১ 2৮4১ 

বাণী যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয়, ৩৪ ৮ ০ 
কিন্তু মুমিনদের জন্য এটা এ 4 
পূর্ব গ্রন্থে যা আছে উহার : ০১5)? ১// (১৫৯০. 
সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর] .. J 
বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও 4244 ০% | ০৪৯০০ 


" | z 24 পা ৬4 রণ চে 
S123 5০৪৯ JE পিই 
রা 8 24 এব রতি 
০১৯৪১] 42 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 4১%| 0 ০১০ নাবীগণের ঘটনাবলী, 


মুসলিমদের মুক্তি এবং কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য 
বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ৪54 ৫০ ৩ ৬ কুরআনুল কারীম বানানো 


সূরা ১২ £ ইউসুফ ২৩৮ পারা ১৩ 


কথার কিতাব নয়। ইহা অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে । 7 
4554 02 ৬৭০ ৮ এটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতার দলীল । 

এ সব গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার যে সব সঠিক ও সত্য কথা রয়েছে সেগুলির 
স্বীকারোক্তি করে। আর যেগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সেগুলি 
অস্বীকার করে ও বাতিল বলে গন্য করে। এগুলির যে সব কথা বাকী রাখার 
যোগ্য সেগুলি বাকী রাখার এবং যেগুলি রহিত হয়ে গেছে সেগুলি রহিত হয়ে 
যাওয়ার বর্ণনা কুরআনুল কারীমে রয়েছে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক হালাল, হারাম, 
পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বর্ণনা দিয়ে থাকে । 
আনুগত্য, অবশ্য করণীয়, মুস্তাহাব, মাকরূহ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। সংক্ষিপ্ত ও 
বিস্তারিত খবর কুরআনুম মাজীদ প্রদান করে। ইহা মহা মহিমান্বিত আল্লাহর 
গুণাবলী বর্ণনা করে এবং বান্দারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে যে ভুলক্রটি করে 
থাকে তার সংশোধন করে। সৃষ্টজীব আল্লাহর কোন গুণ বা বিশেষণ তার সৃষ্টির 
মধ্যে আনয়ন করবে এর থেকে পবিত্র কুরআন বাধা দিয়ে থাকে । 

১১০% ০4 4৮১3 ৬৭৪3 সুতরাং এই কুরআন মুমিনদের জন্য 
হিদায়াত ও রাহমাত। এর মাধ্যমে তাদের অন্তর বিভ্রান্তি থেকে হিদায়াত, মিথ্যা 
হতে সত্য এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের পথ পেয়ে থাকে । আর তারা বান্দার 
রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে । আমাদেরও প্রার্থনা এই 
যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে এই রূপ মুমিনদের 
সাথেই রাখেন এবং কিয়ামাতের দিন যখন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর 
কতকগুলি চেহারা হবে কালিমাযুক্ত, তখন যেন আমাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা 
বিশিষ্ট লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন । আমীন! 


সূরা ইউসুফ এর তাফসীর সমাপ্ত । 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৩৯ পারা ১৩ 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু 7 7৫, 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। -৯91০591 ঞ-29 
১। আলিম লাম মীম রা,“ 44 ০ রর 
এগুলি কুরআনের আয়াত; | > এ রী 


যা তোমার রাব্ব হতে ৷ ,।, যারা যা | 
তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে 1443/ ০৮ 44৮1 Ur GA; 
তা*ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ টনি যা হারা 
এতে বিশ্বাস করেনা । ১ lll | ০559 Gl 
র্‌ 4 A 

| 97 

সূরার শুরুতে যে 422 -১/৮ এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা 

বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে লিখিত হয়েছে এবং সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে 


যে, যে সুরাগুলির প্রথমে এই অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে সাধারণভাবে এই 
বর্ণনাই হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ 
মাত্র নেই। এগুলি হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ ৷ 

এই নীতি অনুসারে এখানেও এই অক্ষরগুলির পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
০০৬৫৫। ৩ ৬১৪ এগুলি হল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ । এরপর 
এর উপরই সংযোগ স্থাপন করে এই কিতাবের অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদের 
উপর এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১9: 3 ৷ 5৫ ৫ এটি সত্য হওয়া সত্তেও অধিকাংশ লোক এর 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনা । যেমন বলা হয়েছে ঃ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৪০ পারা ১৩ 


2. উদ: ৬৮৮০১ 2872 SES 
০9৮৮৮ 7 Hi rll; 
তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয় । (সূরা ইউসুফ, 
১২ ৪ ১০৩) অর্থাৎ এর সত্যতা স্পষ্ট ও সমুজ্্বল। কিন্তু মানুষের অবাধ্যতা, 
হঠকারিতা এবং একপুঁয়েমী তাদেরকে ঈমানের দিকে মুখ করতে দেয়না । 


২। আল্লাহই ডউৰ্ধ্বদেশে এ BLS 

আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন 52341 533 ৯ 401 তা 
স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা রা 

দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে ; 5৮০1৮) 
সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও হিপ, ১০৭7 
টাদকে নিয়মাধীন করলেন; | ৫ ১৮ Al ০ 
প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পৰ্যন্ত ০ চে 81 এ টিন 
আবর্তন করে, তিনি সকল | ৮২ ৯ EH ০5 ০৯৯ 
বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং |», 4 ae রন 
নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা | ০0222 ১০3] 243 তে 
করেন যাতে তোমরা! , রা... 
তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ ৮৯) 50 ১৪ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে 
পার। ০৯৯৪৯ 


‘আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার’ পর্যালোচনা 

আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর 
দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা স্তম্ভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন । আকাশকে তিনি 
যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন! শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি 
প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেহ রাখেনা । দুনিয়ার আকাশ, 
সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে 
সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে 
সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাচশ’ বছরের পথ । 
সবদিকেই ওটা এতটা উচু। ওর পুরু ও ঘনতৃও পাচশ* বছরের ব্যবধানে আছে। 
আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিঝেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম 


পদ 67 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৪১ পারা ১৩ 


আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাচশ' বছরের পথ । অনুরূপভাবে 
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচশ' বছরের 
পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আল মাজমা ১/৮৬, তিরমিযী ২/৫২৫) যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন £ 


পা পাপা পাত 


আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক 
যমীনও রয়েছে । (সূরা তালাক, ৬৫ ৪ ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

97 ১০০ ১: (ভর ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ)। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ 
আকাশের স্তম্ভ রয়েছে বটে, কিন্ত তা দেখা যায়না । (তাবারী ১৬/৩২৪) আইয়াস 
ইব্‌ন মুআ'বিয়া (রহঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। 
অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। (তাবারী ১৬/৩২৪) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তাবারী ১৬/৩২৫) এই উক্তিটিই কুরআনুল হাকীমের বাকরীতিরও 
যোগ্য বটে । এবং নিম্নের আয়াতটি দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয় ৪ 


প্র পে পর্ণ 


টি... GL SIL HOG পা 
এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর, 
তাঁর অনুমতি ছাড়া । (সূরা হাজ্জ, ২২ £ ৬৫) সুতরাং 9% এ কথা দ্বারা 
আকাশে স্তম্ভ না থাকার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তম্ভে 
এই পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করছ। এটা 
হচ্ছে মহামহিমান্বিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই একটি নিদর্শন । 
“আরশের উপর সমাসীন' হওয়া 
EX ৬৪ ৬০৮ = ‘অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হলেন" 
এর তাফসীর সুরা আ'রাফে (৭ ৪ ৫৪) বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত 


হয়েছে যে, তিনি যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকবেন। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য 
ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে । 


সুরা ১৩ ৪ রা"দ ২৪২ পারা ১৩ 


আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রকে অনবরত 
সূর্য ও চন্দ্র তারই নির্দেশক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামাত 
পৰ্যন্ত এভাবেই আবর্তিত হতে থাকবে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 


উক্তি ৪ ৬৫ 4৪৪ Ad ৬৫ ply পেন 94 প্রত্যেকে 
নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ এ 
দু'টি এদের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে 
থাকবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন £ 
প্ত ০. Lao ৫ 
৫০২০০) ) ০৫ ৩৯৯০৪ 

এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নিদিষ্ট গন্তব্যের দিকে । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩৮) 
বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরশের নীচে যা যমীনের 
অপর প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ওখানে পৌছে। এটা এবং সমস্ত তারকা যখন 
এখান পর্যন্ত পৌছে তখন আরশ থেকে তা আরও দূরে হয়ে যায়। সঠিক কথা 
এই যে, যার উপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে তা হল, ওটা গম্বুজের মত যার ভিতর 
সমস্ত সৃষ্ট জীব বাস করছে। ওটা পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর ন্যায় গোলাকার নয় 
যেমন ওগুলির পায়া আছে এবং ওকে বহনকারী রয়েছে। যে কেহ চিন্তা গবেষণা 
করবে সে'ই এটা সত্য বলে মেনে নিবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যাদের 
রয়েছে তারা এই ফলাফলেই পৌছবেন। আল্লাহ তা“আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা 
ও কতত্তা । 

এখানে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে, চলমান ৭টি 
(সাত) গ্রহের মধ্যে এ দু’টিই বড় ও উজ্জ্বল । সুতরাং এ দুটিই যখন নিয়মাধীন 
তখন অন্যগুলিতো নিয়মাধীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 


0] ৫৫৪৪ SH 49422 A Ss AL i 


চে 


তোমরা সুর্যকে সাজদাহ করনা, চাদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, 
যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর । (সূরা 
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ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ৩৭) অন্য জায়গায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


&. £ ০ ০০৯০ ৪৫ EL < র্ভ ০ 4 রিনা ০ 
৮৮১ Ee 43 2b ০০০০৮ (১০ +5]1$ 7৯৮৮৬12 
MASH BE 


সূর্য, চাদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তার হুকুমের অনুগত । জেনে রেখ, সৃষ্টির 
একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাবব 
আল্লাহ হলেন বারাকাতময় । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
৩58 ৮53) স৬৮ ৮9 ০ম 4: তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে 
বর্ণনা করেন যাতে তোমরা ইবাদাতের জন্য তোমাদের একমাত্র রবের সাথে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। অর্থাৎ মানুষ যেন এ সব নির্দশন 
দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস 
করে দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করবেন এবং তার কাছে তাদেরকে একত্রিত 
করা হবে। 

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত .০%€7 পর্ণ ধর্টি 2০ 

be | Y 
করেছেন এবং ওতে পর্বত ও 1০৮31 ৮ | 529. 
প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন | ০23 1১9 ০9%) ০৯ ০০ 
জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিনকে | ০০০০, 4০০ ০০৫ 5৪ 
রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; রি 
এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে 
৪]: এ 


চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য । 
COE 
8 ৩৭ ED) ্ রর £ 22 
৷ পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর 887 5 2০ A নু 
সংলগ্ন ভূখস্ত; ওতে আছে : 6৮০ ৬৮ 535 
আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত, টা টো Ma রোলার 
একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা ডা! ৩% ০১৮ 
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এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, 1,7, $2 ৯, ৮০৫ 
সিঞ্চিত একই পানিতে; a3 ০9 এও C5 
ফল হিসাবে ওগুলির কতককে 2 HE ও 
কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব 2+ 5 

দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি শপ) বন ক 2, 
সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে 1১০০ 1? ৮ 2 
রয়েছে নিদর্শন । 2. পর । ৬ 1% 4 


উধ্বজগতের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা এখানে নিয় জগতের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। 7৮১৭। 25 | {৯7 যমীনকে দৈর্ঘ ও গ্রস্থে বিস্তৃত করে আল্লাহ 
তা'আলাই এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তিনিই এতে দৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন। 
এতে নদ-নদী ও প্রত্রবণ তিনিই প্রবাহিত করেছেন। be op IS ০৭ 


০৫ ১৪) (৪ এর ফলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রংয়ের এবং বিভিন্ন স্বাদের 
করেছেন । ওগুলির মধ্যে কোনটি মিষ্টি এবং কোনটি টক। 

3) 0201 ৬3৯ দিন ও রাত পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করছে। একটির 
আগমন ঘটছে এবং অপরটির প্রস্থান হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থাপনা সেই ব্যাপক 
ক্ষমতাবান আল্লাহর দ্বারাই হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার এইসব নিদর্শন, নিপুণতা 
এবং প্রমাণাদির উপর যে ব্যক্তি চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সে অবশ্যই সুপথ 
প্রাপ্ত হবে। যমীনের খগুগুলি মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ মহান আল্লাহর 
শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, পৃথিবীর এক খণ্ডে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়, 
আবার আর এক খণ্ডে কিছুই জন্মেনা। (তোবারী ১৬/৩৩১-৩৩৩) পৃথিবীর বুক চিরে 
যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তার কোন জায়গার মাটি লাল, কোন জায়গার মাটি সাদা, 
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কোন মাটি কালো, কোনটি কংকরময়, কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা মিষ্টি, 
কোনটা তিতা, কোনটা বালুকাময় এবং কোনটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন । তারা পরস্পর 
পাশাপাশি মিলিত হয়ে অবস্থান করছে, অথচ তাদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ পৃথক ৷ মোট 
কথা, এটাও সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির নিদর্শন, যা বলে দিচ্ছে যে, কার্য সম্পাদনকারী, 
স্বেচ্ছাচারী এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন সেই একক, অদ্বিতীয় এবং 
অংশীবিহীন আল্লাহ । তিনিই হচ্ছেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা । তিনি ছাড়া অন্য কেহ 
মাবুদ নেই এবং কোন রাব্বও নেই। 


৬19১৮ বলা হয় এ গাছকে যার কয়েকটি গুঁড়ি ও শাখা থাকে । যেমন 
ডালিম, ডুমুর এবং কোন কোন খেজুর গাছ। 1১.০ /: বলা হয় এ গাছকে যা 
এইরূপ হয়না, বরং যার একটি মাত্র গুঁড়ি থাকে। এর থেকেই চাচাকে ৮০01০ 
বলা হয়। হাদীসেও এটা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


উমারকে (রাঃ) বলেন 8 “আপনার কি জানা নেই যে, চাচা পিতার মতই ।” 
(মুসলিম ২/৬৭৭) 


JN ও ১০৭ এত উস ০০৫ >) ৯৬৭ ৫০ সবগুলির জন্য 
একই পানি। অর্থাৎ বর্ষার পানি। অথচ স্বাদের দিক দিয়ে এবং ছোট ও বড় 
হওয়ার দিক থেকে ফলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোনটি মিষ্টি, কোনটি 
তিতা এবং কোনটি টক । (তিরমিযী ৮/৫৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 
হাসান গারীব বলেছেন। মোট কথা, বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। যেমন 
প্রকারে পার্থক্য, রকমে পার্থক্য, রং এ পার্থক্য, গন্ধে পার্থক্য, স্বাদে পার্থক্য, 
পাতায় পার্থক্য এবং তরু-তাজায় পার্থক্য । কোনটি অতি মিষ্টি এবং কোনটি অতি 
তিতা । কোনটি খুবই সুস্বাদু, আবার কোনটি অত্যন্ত বিস্বাদ। রংয়েও পার্থক্য 
রয়েছে। কোনটি লাল, কোনটি সাদা এবং কোনটি কালো। অনুরূপভাবে 
সতেজতার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে । অথচ খাদ্য হিসাবে সবই এক ৷ ব্যাপক 
ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআলার এগুলি অলৌকিক শক্তি । 


১৬ ০ ০ ৬১ ৬ ৩! সুতরাং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য 
এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলি স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির পরিচয় 


বহন করে এবং এটাই ঘোষণা করে যে, তিনি যা চান তাই হয়। জ্ঞানীদের জন্য 
এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট ৷ 
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৫। যদি তুমি বিস্মিত হও 4 » ০০ ৮ ০৯৫ ০ 
বক্তব্য £ মাটিতে পরিণত | *. রা 2 02 
হওয়ার পরও কি আমরা নতুন [৯০ ৮ 051 4 51১৪, 
জীবন লাভ করব? ওরাই টার J 
ওদের রাব্বকে অস্বীকার করে 23 ৬191 ১৬৯৬৮ 
এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে Sl এ 
লৌহ-শৃংখল, ওরাই জাহান্নামী | (0০১1 15201 ডি 1924 
এবং. সেখানে ওরা পি 
2g I নি aio j 
চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী । cf 9০6 24950 
১০. OR ১. ছু ৫০৫ 
০১-১ ০ 7৯ টা 


মৃত্যুর পর পুনরুথান' বিশ্বাস না করা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলছেন ৪ হে নাবী! এই কাফিরেরা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে ও অবিশ্বাস 
করছে এতে তোমার বিস্মিত হবার কিছু নেই। এদের স্বভাব ও আচরণ এ রূপই 
যে, তারা এত এত নিদর্শন দেখছে, আল্লাহর বিরাট ক্ষমতার প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ 
করছে এবং এটা স্বীকারও করছে যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ । 
এতদসত্তেও তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, দুনিয়ায় 
যা কিছু ঘটছে ও সৃষ্টি হচ্ছে তা আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে, তথাপি তারা ঈমান 
আনছেনা। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা বুঝতে সক্ষম যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি 
মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বহু গুণে কঠিন এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা 
অপেক্ষা অনেক সহজ । যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ৪ 


৫ 


9 ৫ ৫৫ ০০০৭ A প্লে Sl Hf ছি 
nd 5৪ ৪৫০৪ হি] ৮০৪ 3০০৪ 
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তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ 
সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও 
সক্ষম । নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । (সূরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৩) 
তাই আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন ৪ 

১৪ এ SE Sf ৮6919 ৩ এটি এরা 
কাফির। কিয়ামাতের দিন তাদের গ্রীবাদেশে শৃংখল থাকবে। ৩ 


৩5৮ 3 ৮৯3৫1 ৬০৩ তারা জাহান্নামী । তারা জাহান্নামে চিরকাল 
অবস্থান করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে সক্ষম হবেনা এবং তাদেরকে 
কখনও মুক্তও করা হবেনা । 


৬। মঙ্গলের পূর্বে তারা | 4.০৫ 217 ০০০০ 
করতে বলে, যদিও তাদের 
পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত 2৫3 ০ ০4৬ ১5 3 2০০পা 
হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের রা 
সীমা লংঘন সত্বেও তোমার BE ১০ এ Ob 42] 
রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল |" Oe ০ 
এবংওতোমার। দার শাততি 65 0); ০৮৮৫৯ ৬ pl 


রত 


Laid 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ 
এয 4৪ ০৭০ ৬৫৭০৫) কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীরা তোমাকে 
বলছে ৪ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের 


উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করছ না কেন? যেমন আল্লাহ তাআলা তাদের 
সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ৪ 


ধু Lr ৮7? A BS ৮, পা পু তে প্র প্র পাতি 
6 ০9849 ১] Sl ০5০ ০08 ও এল ৩| Sp 
০১৫০ ঠ 


তারা বলে £ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই 
উন্মাদ । তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকাকে হাযির করছনা কেন? 
আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা 
অবকাশ পাবেনা । (সূরা হিজর, ১৫ £ ৬-৮) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় 
বলেন £ 


রি Ax 
৮০1] 2৯2 
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ET EE EE EEE CE HB 
তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাত্তি আসবে 
আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে । তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; 
জাহারামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই । সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ ৫৩-৫৪) 
অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 

99০১5235000 

এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত । (সূরা মা'আরিজ, ৭০ 

৪ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ৪ 


রশ 0 ৮: 4 Ro 4 27, 
45098541527 Coils CG OH খু সখা ও ০৯৭ 
৫71 র্ 442-4, 

Hol blis 

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় । আর যারা 


বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য । (সূরা শুরা, ৪২ ৪ ১৮) 
আরও এক জায়গায় বলছেন ৪ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৪৯ পারা ১৩ 


(45 ৫5-60৫0158 

তারা বলে £ হে আমাদের রাবব! বিচার দিনের পুবেইি আমাদের প্রাপ্য 
আমাদেরকে শীঘ দিয়ে দাও। (সুরা সা'দ, ৩৮ £ ১৬) আর এক স্থানে মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 
৩০ 2৮20 4১০৮ ৩ GAT 9518 DE ০1 AT IG Sy 

০০) ওঠ গা IES 

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল £ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি 
আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ 
করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সুরা আনফাল, 
৮ ৪ ৩২) ভাবার্থ এই যে, কুফরী ও অস্বীকারের কারণে আল্লাহর শাস্তি নেমে 
আসা অসম্ভব মনে করে এতে তারা নির্ভয় হয়ে যায় এবং শাস্তি নেমে আসার 
তারা আকাংখা করে । এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ৪ 

০১৬০। ৮৫3 ০০ ৩৭ 3৬9 তাদের পূর্ববর্তী এইরূপ লোকদের দৃষ্টান্ত 
তাদের সামনে রয়েছে । তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল বলে তাদেরকে তার 
আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও সহিষ্ণুতা যে, 


তিনি পাপ কাজ করতে দেখেন অথচ সাথে সাথে পাকড়াও করেননা । নতুবা ভূ- 
পৃষ্ঠে কেহকেও তিনি চলতে ফিরতে দিতেননা । অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ৪ 


205 ০5০৫ Ye DT LIE Ly PH ১৮1% %ঃ 

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব 
জত্তকেই রেহাই দিতেননা। (সুরা ফাতির, ৩৫ £ 8৪৫) এখানে আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ 

১৪৮৮ এ Ad ১০৯৬৪ 5 ০) ১1) (বস্ততঃ মানুষের সীমা লংঘন 
সত্বেও তোমার রাবব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল) দিন-রাত তিনি পাপ করতে 
দেখছেন, তবুও তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তার আযাবও বড় বিপজ্জনক, 
অত্যন্ত কঠিন এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক । তাই ভয় ও আশ্বাসের বাণীসহ আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


সুরা ১৩ ৪রাদ ২৫০ পারা ১৩ 
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হার রা 
বলে দাও £ তোমাদের রাব্ব খুবই করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তার 
শাস্তির বিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৪৭) অন্যত্র 
তিনি বলেন ৪ 
১৮554 GR ৫] 
ও পান দা আন'আম, ৬ £:৫) তিনি আর বলেন 
চাক ৪0৮ 5] 
নিঃসন্দেহে তোমার রাবব শাস্তি দানে ক্ষিণ হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল 
ও অনুথহশীল । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৬৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ৪ 
এখধা ALT Sa 145 65০৪০ IAT ৪99 
আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ৪ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । আর 
আমার শাক্তি! তা অতি মমর্ভদ শাস্তি । (সুরা হিজর, ১৫ ৪ ৪৯-৫০) এ ধরনের আরও 
বহু আয়াত রয়েছে যাতে একই সাথে আশা প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। 


৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ₹77 7 ॥₹০ ৮ এট ৪ 4০ 
৪ তার রবের নিকট হতে তার নিকট | ১%) 12985 2A ০5549 
কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? রসি 
শা ut “Yr Ad 
হে নাবী! কথা এই যে, তুমিতো ১) 24398 4412 4০ ০১ 
শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং ডি 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে ১৮৯/০%৪ 19 ৮০০ 
পথ প্রদর্শক। ক i 


২৫১ পারা ১৩ 


মূর্তি পূজকরা মু‘জিযার দাবী করে 


মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ তারা অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস 
করার পরেও একগুয়েমী ভাব নিয়ে বলে ঃ পূর্ববর্তী নাবীগণ যেভাবে মু'জিযা নিয়ে 
এসেছিলেন তেমনিভাবে এই নাবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর কোন মু‘জিযা অবতীর্ণ হয়না কেন? যেমন সাফা পাহাড়কে সোনা 
বানিয়ে দেয়া, আরাবের পাহাড়গুলিকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা, আরাব ভূমি 
সবুজ শ্যামল করে তোলা, ওখানে নদ-নদী প্রবাহিত করা ইত্যাদি । তাদের এ 
কথার হস রায় 


L5G AE ৩ রিও 45৮ ০৫৩ 
পুর্বতীগণ কতৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদশর্ন প্রেরণ 
করা হতে বিরত রাখে । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৫৯) 
রি 
টিন তি ১৩৯7০ ০ 
তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করেন । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৭২) হিদায়াত করার মালিক 
আল্লাহ তা'আলা । এ কাজ তোমার ক্ষমতার বাইরে । 

১60৪ 4449 প্রত্যেক কাওমের জন্যই পথ প্রদর্শক ও আহ্বানকারী 
রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৭) অথবা ভাবার্থ হবে ৪ 'হিদায়াতকারী আমি এবং ভয় 
প্রদর্শনকারী তুমি ৷’ অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

55 ক JS 15455 oF 

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতকর্কারী প্রেরিত হয়নি । (সূরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ২৪) কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 35 ০ 


ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা| ০৯ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ 
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কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ 41 ০৮৫ 1৫৮4 ০67 চারার 
তা জানেন। এবং তীর | ১/১৯ ৮5 331 ০০০ ৩৪ 
বিধানে প্রত্যেক বস্তরই এক না. Ma LBBB ০ 
নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। 91--29 OLS ৪৩৪৮ ০৪ 
৯। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান [২41 4 ্ 
তিনি তা অবগত; তিনি | 426 ৩৯৯ ০৬ ০ 
, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান । হি রা রানা 
bad SEE 
আল্লাহই একমাত্র গাইবের খবর জানেন 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, কোন জিনিসই তার অগোচরে নেই। সমস্ত 
স্ত্রী লিঙ্গ তা মানুষই হোক অথবা জন্তই হোক, ওদের গর্ভে যা রয়েছে সেই 
সম্পর্কে জ্ঞান বা অবগতি আল্লাহ তা“আলার রয়েছে। গর্ভে কি আছে তা তিনি 
ভালরূপেই জানেন । অর্থাৎ পুংলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ, সুন্দর অথবা অসুন্দর, বেশি বয়স 
পাবে, নাকি কম বয়স পাবে এ সব খবর তিনি রাখেন । যেমন ইরশাদ হয়েছে ৪ 


ক্র [টি > 
১61 ০১০ GE Sf IN Ts fk 2G 

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রণরূপে অবস্থান কর । 
(সূরা নাজম, ৫৩ 8 ৩২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


ন 5. লি at 22 4 8০ 
১৮4৪৯০০৬ 3০ 2 2 ৬ (5609 & 2 
রি এজি HUET ভাড ৬ রি 
যুমার, ৩৯ ৪ ৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ৪ 


013 282 এ? রে 8 


চেল ন কু হু এ 24৫ 


2156 2০2 Af 204 Ale 2822 215 47 ১: 


5815 GE চাঁন 280৫ oll G85 Labs 22 
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আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে । অতঃপর আমি ওকে 
শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে । পরে আমি শুক্রবিন্দুকে 
পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং 
মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অঙ্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস 
দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম সৃষ্ট 
আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সুরা মুঁমিনূন, ২৩ ৪ ১২-১৪) 

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির 
উপকরণ তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে । অতঃপর চল্লিশ 
দিন পর্যন্ত ওটা জমাট রক্তের আকারে থাকে । তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা 
মাংস পিন্ড রূপে থাকে । এরপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক প্রেরণ করেন, 
যাকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওগুলি হচ্ছে ৪ তার রিয্‌ক, তার 
বয়স, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যশালী হবে নাকি দুর্ভাগা হবে। (ফাতহুল 
বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৬) 

অন্য হাদীসে আছে যে, তখন মালাক জিজ্ঞেস করেন ৪ “হে আমার রাব্ব! সে 
নর হবে, নাকি নারী হবে? হতভাগা হবে, নাকি সৌভাগ্যশালী হবে? তার জীবিকা 
কি হবে? তার বয়স কত হবে?’ আল্লাহ তা'আলা তখন বলে দেন এবং তিনি 
লিখে নেন। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৮) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “অদৃশ্যের পাচটি চাবী রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া 
কেহই জানেনা । (১) আগামীকালের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ অবগত নয়। 
(২) জরায়ুতে যা কিছু কমে বা বাড়ে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৩) বৃষ্টি 
কখন হবে তার অবগতিও শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে। (৪) কে কোথায় মারা যাবে 
এ খবরও আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা । এবং (৫) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে 
এ খবরও একমাত্র আল্লাহই রাখেন ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/২২৫) 

জরায়ুতে যা কিছু কমে’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর 
'জরায়ুতে যা কিছু বাড়ে’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে £ কিভাবে তা পূর্ণ হয় এ খবরও 
আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। দেখা যায় যে, কোন কোন নারী গর্ভ ধারণ করে পূর্ণ 
দশ মাস। আবার কেহ ধারণ করেন নয় মাস। কারও গর্ভ বাড়ে এবং কারও 
কমে । নয় মাস থেকে কমে যাওয়া এবং নয় মাস থেকে বেড়ে যাওয়া আল্লাহ 
তাআলার অবগতিতে রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৯) 
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কাতাদাহ (রহঃ) 324০ ১2৬৮ ৭৪ 4৫) আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর 
ভাবার্থ হচ্ছে ৪ আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক প্রাণীরই আয়ু, রিয্‌ক ইত্যাদি নির্ধারিত 
রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক 
মেয়ে তার কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দেন যে, তার এক ছেলে মৃত্যু শিয়রে 
উপস্থিত। সুতরাং তিনি তার অবস্থান কামনা করেন। এ খবর শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠান ৪ ‘আল্লাহ যা গ্রহণ করেন 
তা তারই এবং যা দান করেন তাও তার। তার কাছে প্রত্যেক বস্তরই একটা 
নির্দিষ্ট সময় রয়েছে । অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে 
সাওয়াবের আশা রাখে ৷’ (ফাতহুল বারী ১১/৫০২) 

042 1:24 SEAN Al ৮৬ আল্লাহ তা'আলা এ সব কিছুই 
জানেন যা তার বান্দাদের থেকে গোপন রয়েছে এবং যা তাদের কাছে প্রকাশমান 
আছে। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি 
সবচেয়ে উচ্চ। 


(৪০৪৬০ 
জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সুরা তালাক, ৬৫ ৪ 
১২) সমস্ত মাখলুক তার কাছে বিনীত ও অবনত ৷ এটা ইচ্ছায়ই হোক কিংবা 
বাধ্য হয়েই হোক। 


১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা 
গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ 
করে, রাতে যে আত্মগোপন ০৮, দল, ১০০ 
করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে ৩43 “49 ০৫৯ ০৪ ০১1 
বিচরণ করে, তারা সমভাবে | » 
তার (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। 


4 


£০ w 7, ৮ 


১১। মানুষের জন্য তার সামনে 
ও পিছনে একের পর এক প্রহরী | 0% ০১৮ ৯4 
থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে 
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আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা ্ 
পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না NA | ৫ 
তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা; ১ 4 ৯7) 4 7৮: ৩৮ 
পরিবর্তন করে । কোন সম্প্রদায় er 
সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু | “ 4৮ $1353 
ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ ক্র ₹ 76 * ০. 4.1 
করার কেহ নেই এবং তিনি )4 ১315 wy 


ঢা তাদের কোন অভিভাবক পরি রি 
ae থলি ১4525810255 


পা র্‌ 24 
dls 05 233 2 20 


প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তার জ্ঞান সমস্ত মাখলুককে ঘিরে রয়েছে। 
কোন জিনিসই তার জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি নিম্ন ও উচ্চ শব্দ শুনতে পান। 
LL EA Oe 
GEG HT AT AB JU 44 Of 
তুমি যদি উচ্চ কঠে বল, তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন । (সূরা তা- 
হা, ২০ ৪ ৭) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
z= Hed mun HA io Mer 
Uns 0৩ ০৯৪৪ ০৩2৮3 
তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি তা জানেন । (সুরা 
নামল, ২৭ ৪ ২৫) 
আয়িশা (রাঃ) বলেন £ “এ আল্লাহর প্রশংসা যার শ্রবণ সমস্ত শব্দকে ঘিরে 
রয়েছে। আল্লাহর শপথ! নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী একজন মহিলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে তার সাথে 
এমন আস্তে আস্তে কথা বলে যে, আমি পাশেই, অথচ ভালরূপে তার কথা আমার 
কর্ণগোচর হয়নি । এ সময় আল্লাহ তা“আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ৪ 
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(হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার 
সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে । আল্লাহ 
তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশোতা, সর্বদৃষ্টা । (সুরা মুজাদালাহ, 
৫৮ ৪ ১) (বুখারী ৭৩৮৫, নাসাঈ ১১৫৭০, ইব্ন মাজাহ ১৮৮, তাবারী ৫/২৮) 

3৫5 3553 ৮ ০৪১৮৫ $৯ 2 যে ব্যক্তি তার ঘরের কোণে রাতের 
অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে সে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে 
চলাচল করে, আল্লাহর অবগতিতে এরা দু'জন সমান । যেমন তিনি বলেন ৪ 
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সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায় । (সূরা হুদ, ১১৪ ৫) 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ 
কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই 
খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু 
তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে । আর তা হতে 


ক্ষদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
(সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬১) 
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মালাইকা মানুষদেরকে পাহাড়া দেন 
আল্লাহ তাআলার উক্তি ৪ শে. . এ ০০ খুন ১৪ ০ CUE এর 


মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ তারা মানুষকে কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে 
পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করেন। রাত্রিকালের জন্য পৃথক মালাক/ফেরেশতা আছেন 
এবং দিবা ভাগের জন্যও পৃথক মালাক রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে 
দু'জন মালাক মানুষের আমল লিখার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। ডান দিকের মালাক 
সাওয়াব লিখেন এবং বাম দিকের মালাক পাপ লিখেন । অনুরূপভাবে তার সামনে 
ও পিছনে দু'জন মালাক রয়েছেন যারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাং 
প্রত্যেক মানুষ চারজন মালাইকার মধ্যে অবস্থান করে । দু'জন আমল লেখক ডানে 
ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পিছনে । যেমন একটি সহীহ 
হাদীসে রয়েছে £ “তোমাদের কাছে মালাইকা পালাক্রমে আগমন করেন দিনে ও 
রাতে । ফাজর ও আসরের সালাতে উভয় দলের সাক্ষাত ঘটে । রাতে অবস্থানকারী 
মালাইকা রাত্রি শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি 
অবস্থায় রেখে এসেছ?’ তারা উত্তরে বলেন ৪ “আমরা তাদের কাছে গমনের সময় 
সালাত আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি এবং বিদায়ের সময়ও তাদেরকে সালাত 
আদায় করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি ৷’ (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৬) 

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসাবে রয়েছে একজন জিন 
ও একজন মালাক।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন £ “হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি?’ তিনি উত্তরে বললেন ৪ হ্যা, আমার 
সাথেও রয়েছে। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করছেন। সে আমাকে 
ভাল ছাড়া অন্য কিছুই হুকুম করেনা ৷’ (আহমাদ ১/৪০১, মুসলিম ২৮১৪) 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বানী 
ইসরাঈলের কোন এক নাবীর কাছে আল্লাহ তা'আলা অহী করেন ৪ “তোমার 
কাওমকে বলে দাও ৪ যে গ্রামবাসী কিংবা যে গৃহবাসী আল্লাহর আনুগত্য করতে 
থাকে এবং এক সময় তার অবাধ্য হতে শুরু করে, আল্লাহ তাদের পছন্দনীয় 
জিনিসগুলিকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এ জিনিসগুলি তাদের কাছে আনয়ন 
করেন যেগুলি তারা অপছন্দ করে। অতঃপর এর সমর্থনে তিনি আল্লাহ তা'আলার 
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এ উক্তিটি পাঠ করেন ৪ ৪ ০৫ 519৭ এ 0 6 9 3 ঝা এ 


(নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা 
নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে) এই আয়াত দ্বারা এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হয়। 


১২। তিনিই তোমাদেরকে | « ৮ _ « দি... 
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১৩। বজ ধ্বনি ও মালাইকা > ॥:৮৫1 4 5 4০ 
সভয়ে তীর সপ্রশংস মহিমা | 4০১৮৯ টো + 
ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। 54৫ 4৫52০ 
তিনি বন্ুপাত ঘটান এবং | 0-279 = 2৮০৮ 05 2৭ 
যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত ] _.. রা 
করেন। তথাপি ওরা আল্লাহ | 2৮৬ ০০০ পু এ 0512৯ 
সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; যদিও হিয়ার 
তিনি মহাশক্তিশালী । 2৯5 401 & oT ৯ 


“মেঘমালা, বিজলী, বজ্রপাত’ আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেঘ থেকে যে বিজলীর সৃষ্টি হয়, যার 
আলো অতি প্রখর তা তারই আয়ন্তাধীন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, 
একবার ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আবু জাল্দকে (রহঃ) একটি চিঠি লিখে আল 
বারক' সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন যে, তা হল পানি। (তাবারী 
১৬/৩৮৭) কাতাদাহ (রহঃ) ০৮০ ১ (যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে) এ 


আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহা হল ভ্রমনকারীদের জন্য ভয় যে, তা থেকে কোন 
বিপদে পতিত হয় কিনা এবং তাদের পথকষ্ট বেড়ে না যায়। আর বাড়ীতে 
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অবস্থানকারী ব্যক্তিরা তা থেকে বারাকাত ও উপকার লাভের আশায় বুক বাধে 
যে, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৷ ০০০০০৭। ৪.০39 ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে এবং যা পানির ভারে 
যমীনের নিকটবর্তী হয়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়। (তাবারী 
১৬/৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৩4০ 4৯০] ৮ বজও তীর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। 

LG 5S J) 5 ৩5 91 

এবং এমন কিছু নেই যা তার সথশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা । 
(সুরা ইসরা, ১৭ ৪ 8৪) ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) বলেন ৪ আমার পিতা 
আমাকে বলেছেন যে, তিনি হামিদ ইব্‌ন আবদুর রাহমানের (রহঃ) পাশে 
মাসজিদে বসা ছিলেন। তখন বানী গিফার গোত্রের এক লোক মাসজিদের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) এক লোককে এই বলে 
পাঠালেন যে, তিনি যেন দয়া করে একটু সময়ের জন্য তাদের সাথে মাসজিদে 
আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এলে হামিদ (রহঃ) আমাকে বললেন ঃ হে 
ভাতুস্পুত্র! তোমার এবং আমার মাঝখানে তাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে 
দাও, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে উঠা-বসা 
করতেন। এ লোকটি এসে আমার এবং হামিদের রেহঃ) মাঝখানে বসলেন। 
হামিদ (রহঃ) তাকে বললেন $ দয়া করে আপনি আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করবেন কি? তিনি 
বললেন £ গিফার গোত্রের এক লোক বলেছেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ “আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করেন যা 
উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে। (আহমাদ ৫/৪৩৫) 

সম্ভবতঃ কথা বলা দ্বারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দ্বারা বিদ্যুৎ চমকানো 
উদ্দেশ্য ৷ এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা 
অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ 
এবং কথা হচ্ছে বজ্র । 
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বজ্রপাতের সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া 
সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বজ্র ধ্বনি শুনতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন £ 
৬৫১ 3 ৬০ lla এড 33 ৩০০৪ এন্ড এ ০0 
‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা নিপাত করবেননা এবং আপনার 
আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেননা । এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে 
নিরাপত্তা দান করুন ৷’ (আহমাদ ২/১০০, তিরমিযী ৯/৪১২, নাসাঈ ৬/২৩০, 
আদাব আল মুফরাদ ১৮৭, হাকিম ৪/২৮৬) 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) বজধ্বনি শুনে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং 
পাঠ করতেন ৪ 
wiz ৮২৫৭3 sais 5০] শে এ ৩৬৭০ 
‘আমি এঁ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; বজনির্ঘোষ ও মালাইকা সভয়ে 
যার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে ৷’ তিনি আরও বলতেন যে, 
এই শব্দে দুনিয়াবাসীর জন্য বড় ত্রাসের ব্যাপার রয়েছে। (মুআত্তী মালিক 
২/৯৯২, আদাব আল মুফরাদ ৭২৪) 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মহামহিমাৰ্িত রাব্ব বলেন ৪ “যদি 
আমার বান্দারা পূর্ণমাত্রায় আমার আনুগত্য করত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের 
উপর রাত্রিকালে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় তাদের উপর সূর্য 


প্রকাশমান রাখতাম, আর বজ্রের ধ্বনি পর্যন্ত তাদেরকে শোনাতাম না’। 
জকা 6) 
0 3 3৮০ ০৮9 তিনি বজ্ৰপাত করেন এবং যাকে 


ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। এ জন্যই শেষ যুগে খুব বেশি বিজলী পতিত হবে। 

এই আয়াতের শানে নুযুলে হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আরবাদ ইব্‌ন কাইয়িম ইব্‌ন যুজু ইব্‌ন 
যুলাইদ ইব্‌ন জাফর ইব্ন কুলাব এবং আমির ইব্‌ন তুফাইল ইব্‌ন মালিকের 
কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ লোক দু'টি আরাবের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। তারা মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
হাযির হয় এবং তিনি যেখানে বসতেন সেখানে এসে বসে পড়ে । আমির ইব্‌ন 
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তুফাইল বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি যদি ইসলাম কবুল করি তাহলে আমাকে কী 
দিবেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ সমস্ত মুসলিমের 
উপর অধিকার ও দায়িত্ব পাবে। তখন আমির বলল £ “আমরা এই শর্তে 
আপনাকে নাবী হিসাবে মেনে নিতে পারি যে, আপনি আমাকে পরবর্তী 
দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ করবেন ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন ৪ এটা তোমার অধিকারে নেই এবং তোমার লোকদেরও নেই । খুব বেশি 
হলে তোমাকে অশ্ববাহিনীর নেতা করা যেতে পারে। আমির বলল ঃ আমিতো 
এখনই নাজ্দ এলাকার অশ্ববাহিনীর নেতা রয়েছি। আমাকে মরুভূমির উপর 
কর্তৃত্ব প্রদান করুন এবং আপনি শহরগুলির ব্যবস্থাপনায় থাকুন । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 
বললেন $ “না (তা হবেনা)। তখন অভিশপ্ত আমির বলে ৪ আল্লাহর শপথ! আমি 
মাদীনার চতুর্দিক সেনাবাহিনী দ্বারা অবরোধ করব।” তার এ কথার উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন £ আল্লাহ তা'আলা তোমার 
এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিবেননা ৷’ সুতরাং তারা নিরাশ হয়ে তার কাছ থেকে চলে যায়। 

এরপর তারা দু'জনে পরামর্শ করল। আরবাদকে আমির বলল ৪ আমি 
মুহাম্মাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকব এবং এ সময় তুমি তোমার অস্ত্র 
সাথে যুদ্ধ করার সাহস পাবেনা । খুব বেশি হলে এটাই হবে যে, তাদেরকে 
রক্তপণ দিতে হবে। আরবাদ বলল ঃ আমি সেই রক্তপণের অর্থ প্রদান করব। 
এই পরামর্শের পর আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে আগমন করে । আমির তাকে বলে ৪ “আপনি এখানে একটু আসুন! আপনার 
সাথে আমি কিছু আলাপ করতে চাই ৷’ তার এ কথা শুনে তিনি তার কাছে উঠে 
এলেন এবং তার সাথে চললেন। এক প্রাচীরের পাদদেশে সে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তিনি দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে তার কথা শুনতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারীর উপর হাত 
রাখে । ওটাকে কোষ হতে বের করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার 
হাত অবশ করে দেন। কোন ক্রমেই সে কোষ হতে তরবারী বের করতে 
পারলনা । পিছন দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে আসেন । অতঃপর তারা 
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দু'জন মাদীনা হতে প্রস্থান করে এবং হাররা ওয়াপকিম' নামক স্থানে পৌছে থেমে 
যায়। কিন্তু সা'দ ইব্‌ন মুআ’য (রাঃ) এবং উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রাঃ) সেখানে 
পৌছে যান। তারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে 'রিকম' নামক স্থানে পৌছা মাত্রই 
আরবাদের উপর আকাশ থেকে বিজলী পতিত হয় এবং সেখানেই তার ভবলীলা 
সাঙ্গ হয় । আমির সেখান থেকে পলায়ণ করে । খারিম* নামক স্থানে পৌছা মাত্রই 
এক জাতীয় ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়। বানু সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে 
রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। সে তার ঘাড়ের ফৌড়া স্পর্শ করত এবং সবিস্ময়ে 
বলত £ “এত বড় ফৌড়া যা উটের হয়ে থাকে! হায় আফসোস! আমি সালুল 
গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাব! আমি যদি নিজ বাড়ীতে থাকতাম তাহলে 
কতই না ভাল হত ৷’ সে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল। 
কিন্ত পথেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা নিম্নের 
আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ 


esi চটি 55 (৮১৭ ০০০৪ 123 Ble 4 এ এক 
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প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে 
আল্লাহ তা জানেন। এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তরই এক নিদি পরিমাণ 
আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সবোঁচ্চ 
মর্যাদাবান । তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, 
রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে 
তার (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর । মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর 
এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই 
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আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের 
অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু 
ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন 
অভিভাবক (ওয়ালী) নেই । (সূরা রা'দ, ১৩ ৪ ৮-১১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন, এতে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিফাযাত করার 
বৰ্ণনাও রয়েছে এবং আরবাদের উপর বিজলী পতিত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে। 
(তাবারানী ১০/৩৭৯, বুখারী ৪০৯১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

| এট ০১৬ ৮৯ তারা আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতন্ডা করে। তারা 
তার মর্যাদা ও একাত্মবাদকে স্বীকার করেনা । অথচ আল্লাহ তা'আলা তার 
বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের কঠিন ও অসহনীয় শাস্তি প্রদানকারী । এ আয়াতটি 
নিম্নের আয়াতটির মতই ৪ 
DS IEG ০৮৮ Nias DE ৩৩ ৮5 ৩ 
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তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্ত 
তারা বুঝতে পারেনি । অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে । আমি 
অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, 
২৭ ৪ ৫০-৫১) 

০৬০৯] 154 95) আলীর (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল ৪ তার শাস্তি অত্যন্ত 
কঠোর ৷ (তোবারী ১৬/৩৯৬) 
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আহ্বান করে অপরকে তারা বু 

(অপরেরা) তাদেরকে 

কোনই সাড়া দেয়না; তাদের খন ..4 28728 
দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে | *;$ 

তার মুখে পানি পৌছবে এই ‘4 সহ টে 
আশায় তার হস্তদয় প্রসারিত 432) 51 J] 285 LS 
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করে এমন পানির দিকে যা | * 1৮০5 1৮ 541৩5 412 
তার মুখে পৌছার নয়, 205১ ) 9 ০4৯৬৪ 2৯ 0 ob 
কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল । 4 টা 

০42 & 41 2S 


আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, “আল্লাহর জন্য সত্য আহ্বান’ এর 
দ্বারা একাত্মবাদকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৯৮) মুহাম্মাদ ইবনুল 
মুনকাদির (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 20 4 4 এ উদ্দেশ্য। এরপর মুশরিক 
ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ 

৬ ১ ০০০ এ 4৫ ৬ তাদের র দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার 
মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা 
তার মুখে পৌছার নয়। যেমন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) বলেন £ কোন 
লোক পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করে থাকে এই উদ্দেশে যে, পানি তার মুখে 
পৌছে যাবে, অথচ তার হাতই পানি পর্যন্ত পৌছেনি। অতএব এরূপ কখনও হতে 
পারেনা । (তাবারী ১৬/৪০০) অনুরূপভাবে এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদেরকে আহ্বান করছে এবং তাদের কাছে আশা রাখছে। কিন্তু তাদের আশা 
তারা কখনও পূর্ণ করতে পারবেনা, ইহকালেও না এবং পরকালেও না। 

সুতরাং যেমন মুষ্ঠিতে পানি বন্ধকারী এবং যেমন পানির দিকে হস্ত 
প্রসারিতকারী পানি থেকে বঞ্চিত থাকে, তেমনই এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদেরকে আহ্বান করছে বটে, কিন্তু তারা বঞ্চিতই থাকবে । তারা দুনিয়া ও 
আখিরাতের কোনই উপকার লাভ করতে পারবেনা । সুতরাং তাদেরকে আহ্বান 
করা সম্পূর্ণ অর্থহীন । 


১৫। আল্লাহর প্রতি বিরান EE 
সাজদাহবনত হয়|& ০৮৮ ০০১49 ০০ 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা| , , টানি টিটি 
কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা ৮3৮ ০০১3৪ =| 
অনিচ্ছায় এবং তাদের | 
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পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সাজদাহ করে 
আল্লাহ তাআলা তার শ্রেষ্ঠত্‌ ও সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের সংবাদ দিচ্ছেন যে, 
সমস্ত কিছু তার সামনে বিনয়াবনত। তার সামনে সবাই বিনয় ও নীচতা প্রকাশ 
করে। মু'মিনরা খুশি মনে এবং কাফিরেরা বাধ্য হয়ে তার সামনে সাজদাহয় 
পতিত হয় । তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে ঝুঁকে পড়ে । যেমন অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
410৮15502৩৩ HGE ৩৫] চিন] 

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে 
পড়ে? (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৪৮) 
১৬। বল £ কে আকাশমন্ডলী ৷ ৮০417 ৫ ০ ০ 

ও পৃথিবীর রাব্ব? বল ৪:৪৯ ০ ০ 03 ০1 
তিনি আল্লাহ! বল ৪ তাহলে | ॥ 2৫০০৫ age এ Ez 
কি তোমরা অভিভাবক রূপে ১-। Wb 443 ০) ০০১১ 
গ্রহণ করেছ আল্লাহর LL EL ॥. 
পরিবর্তে অপরকে, যারা | 0২০৫ ১ 25 ০458১ ০৪ 
নিজেদের লাভ বা ক্ষতি টির লহ 
সাধনে সক্ষম নয়? বল ঃ {8 192 39 ৩৪ ৮৮৪১ 
অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান টির SL 

অথবা অন্ধকার ও আলো কি 0১1 2219 ০2০ SS 
এক? তাহলে কি তারা 
আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন 3১4 “40 4228 
করছে যারা আল্লাহর সৃষ্টির রর 


মত) সৃষ্টি করেছে, যে; ১৫1 82 44 41152 
কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে ০4215 19519 2670 4919 
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বিভ্রাট ঘটিয়েছে? বল £ SS ৪ 1544 

আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, Bh রা 4৫ 

তিনি এক, রাক্রম || ী | A Ld লট রণ ৬ 
চিনি ৫2] ১০%7 25 2১৪ 36 


তাওহীদের দাঁ“ওয়াত 

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কেহ উপাস্য নেই। এই 
মুশরিকরাও এর স্বীকারোক্তিকারী যে, যমীন ও আসমানের রাব্ব ও পরিচালক 
আল্লাহ তা'আলাই বটে। এতদসনত্ত্েও তারা তাকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে 
অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছে এবং তাদের উপাসনায় রত রয়েছে । অথচ তারা 
সবাই মিলেও কারও জন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে অক্ষম । তারা এত অক্ষম 
যে, নিজেদেরই লাভ-ক্ষতির মালিক তারা নয়। সুতরাং এই মুশরিক এবং 
আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দা সমান হতে পারেনা । এরাতো অন্ধকারের মধ্যে 
রয়েছে। আর আল্লাহর এই খাঁটি বান্দারা রয়েছে আলোর মধ্যে । এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 


al 7৯09 ০) EFS ৩১ al 23 ৬৯ EF ৩১ ৩5 


১৪৬ উপ HOS aS 9 G3 এ) le বল 8 অন্ধ ও 
চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর 
এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে 
সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রাট ঘটিয়েছে? এই মুশরিকদের নির্ধারিত শরীকরা কি কোন 
জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, যার ফলে তাদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে যে, কোনটার 
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর কোনটার সৃষ্টিকর্তা তাদের এই উপাস্যরা? অথচ এ 
রূপতো মোটেই নয়। আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, তার সমকক্ষ এবং তার মত 
কেহই নেই। তিনি উীর, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । এসব 
থেকে তার সত্তা বহু উর্ধ্বে । এটাতো মুশরিকদের চরম নির্বদ্ধিতা যে, তারা 
তাদের ছোট উপাস্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট দাস মনে করা সত্তেও তাদের 
উপাসনা করছে। (হাজ্জের সময়) ‘লাব্বাইক’ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলে ঃ 
“হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু শুধুমাত্র 
এ অংশীদার যারা স্বয়ং আপনারই অধিকারে রয়েছে । আর যে জিনিসের তারা 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৬৭ পারা ১৩ 
মালিক সে জিনিসেরও প্রকৃত অধিকারী আপনিই ৷’ কুরআনুল হাকীমের অন্য এক 
জায়গায় রয়েছে ৪ 


HS Sl || G2 খু) LL ০ 
আমরাতো এদের পুজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর 


সারিধ্যে এনে দিবে । (সুরা যুমার, ৩৯ ৪ ৩) তাদের এই বিশ্বাসের মূলে 
কুঠারাঘাত করে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


০৪:০৪? 2০০ &া SL of a 165 85 ৬৪ ধু 

তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রস্ণ হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার 
প্রতি সম্তষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সুরা নাজম, ৫৩ ৪ ২৬) কুরআনুল হাকীমের 
এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


শপর্ত ৮7০ El x বি প ৫ প 
I IEF I GE ৬৮০ উড & ৩৫ ৩ ০৩] 


5522] £54 45 745. IE ais; ৯৮০০ 
আকাশসমুহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা 
বান্দা রূপে ৷ তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে 
বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তার নিকট 
আসবে একাকী অবস্থায় । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৯৩-৯৫) সুতরাং আল্লাহ 
তা“আলার বান্দা ও গোলাম হওয়ার দিক দিয়ে সবাই যখন সমান, তখন একে 
অপরের ইবাদাত করা চরম নির্ুদ্ধিতা ও স্পষ্ট অন্যায় হবেনা তো কি হবে? আল্লাহ 
তা'আলা দুনিয়ার শুরু থেকেই রাসূলদের ক্রম পরম্পরা জারী রেখেছেন। সবাই 
মানুষকে প্রথম শিক্ষা এই দিয়েছেন যে, আল্লাহ এক এবং ইবাদাতের যোগ্য 
একমাত্র তিনিই । তিনি ছাড়া কেহই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ তাদেরকে 
অবিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে । ফলে তাদের উপর শাস্তির কথা 
বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যুল্ম নয় । 


টির টি ক. পট 
SS AES J; 
তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা । (সূরা কাহফ, ১৮ ৪ ৪৯) 


১৭। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি 7০7৫1 4 
বর্ষণ করেন, ফলে নদীসমূহ | *+ £ ১: 


০১০৪ 
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ওদের পরিমাণ অনুযায়ী ++ সা 

প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার | > & Wis 2১7৩4 
উপরিস্থি না বহন. ॥. «এ ৪658৮: 
করে। এভাবে আবর্জনা 05435 ০৪3 09191459০৮9 
উপরি ভাগে আসে যখন « 

অলংকার অথবা তৈজসপত্র 91 2215 20521 ১0 

নির্মানের উদ্দেশে কিছু রি 
অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় ১০০০ WH A LT ০ 
তার। এভাবে আল্লাহ সত্য] * € 
ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে | এ+ 1৭ 17 «214৫ 
থাকেন; যা আবর্জনা তা 4১ ১ J ও এ 
ফেলে দেয়া হয় এবং যা ॥:. 1০ (পর্দা + 52 
মানুষের উপকারে আসে তা ২ ৮ ৬) 2৩৯ আন 
যমীনে থেকে যায়, এভাবে | ডা 

আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। ০2 


1০ 


সত্য স্থায়ী এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ 

এখানে সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, আসলের স্থায়ীত্ব এবং নকলের 
অবলুস্তির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে £ ৮ 5 ০০৭7 
আল্লাহ তা'আলা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ঝর্ণা, নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে 
পানি প্রবাহিত হয়। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। কোনটা বেশি পানি ধরে 
রাখে এবং কোনটা কম। এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের ও ওগুলির তারতম্যের । 
কোনটা আসমানী জ্ঞান বেশি রাখে এবং কোনটা কম রাখে । পানির স্রোতের মুখে 
ফেনা উ্থিত হয়। এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত ৷ 

(5 ঠ এত গঞ। ১। এ এ 95953 ০] দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, 
সোনা, রূপা, লৌহ এবং তামার । এগুলিকে আগুনে তাপ দেয়া হয়। এগুলিতে 
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তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অলংকার তৈরী করা হয় এবং লোহা ও তামা দ্বারা 
বিভিন্ন পাত্র তৈরী করা হয়। আগুনে তাপ দেয়ার সময় এগুলিতেও ফেনা জাতীয় 
জিনিস উথ্থিত হয়। যেমন এ দু*টি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায়, তেমনিভাবে 
বাতিল, যা কখনও কখনও হকের উপর ছেয়ে যায়, অবশেষে তা ছাটাই হয়ে যায় 
এবং হক পৃথক হয়ে যায়। যেমন পানি থেকে ফেনা দূর হয়ে গেলে তা পরিষ্কার 
হয়ে যায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে যেমন আগুনে তাপ দিয়ে তা থেকে ভেজালকে 
পৃথক করে দেয়া হয়। তখন সোনা, রূপা, পানি ইত্যাদি দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকার 
লাভ করে এবং ওগুলির উপর যে ভেজাল ও ফেনা এসেছিল তার কোন নাম 
নিশানাও আর বাকী থাকেনা । আল্লাহ তাআলা মানুষকে বুঝানোর জন্য কতই না 
পরিষ্কার ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যেন মানুষ চিন্তা ও অনুধাবন করতে 
পারে । যেমন তিনি বলেন ৪ 


om 16540 

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্ত শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা 
বুঝে । (সূরা 'আনকাবৃত, ২৯ ৪ ৪৩) 

সালাফগণের কেহ কেহ যখন কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অসমর্থ হতেন তখন তারা 
কাদতে শুরু করতেন। কেননা তা বুঝতে না পারা শুধুমাত্র জ্ঞানশুন্য লোকদের 
জন্যই শোভা পায়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) নি ১০ ০405 5০ গন! ০০ Jf এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে এ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তর 
বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী । কতগুলি অন্তর এমনও আছে যেগুলিতে 
সন্দেহ বাকী থেকে যায়। সুতরাং সন্দেহের সাথে আমল নিরর্থক । পূর্ণ বিশ্বাসই 
পুরাপুরিভাবে উপকার পৌছিয়ে থাকে । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


০৮১৭ ৬ ৬৪৯ ঢেএ। এ 5 এ slit AIG এয়া 2৪ যো 
আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে 
যায়) ১) শব্দ দ্বারা সন্দেহকে বুঝানো হয়েছে, যা নিরর্থক ও বাজে জিনিস। 


বিশ্বাসই ফলদায়ক জিনিস। এটা চিরস্থায়ী হয়। যেমন অলংকারকে আগুনে তাপ 
দিলে ভেজাল বা নকল জিনিস পুড়ে যায় এবং খাঁটি জিনিস বাকী থেকে যায়, 
তেমনই আল্লাহ তাআলার কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং সন্দেহ প্রত্যাখ্যাত । 
(তাবারী ১৬/৪১০) 
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কুরআন এবং সুন্নাহকে আগুন এবং 
সুরা বাকারাহর প্রারস্তে মহামহিমা্িত আল্লাহ মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন। একটি পানির এবং অপরটি আগুনের । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
As ULSD HE এন এ এ AE 
এদের অবস্থা এ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্ব্বলিত করল, অতঃপর যখন তার 
পাৰ্ব্বতী সমস্ত স্থান আলোকিত হল । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৭) 


5 55946 8 CA 2 3 
অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ 
রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৯) সূরা নূরে কাফিরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ 
করেছেন। একটি মরীচিকার এবং অপরটি সমূদ্রের তলদেশের অন্ধকারের । 
LL HEAL প শর্ট, 
৮০৮০ 4 2৮৫ ০৮ 
যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরণ্ভুমির মরীচিকা সদৃশ । (সূরা নূর, 
২৪ ৪ ৩৯) 
মনে হয়। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ঃ “কিয়ামাতের দিন 
ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে £ “তোমরা কি চাও?’ উত্তরে তারা বলবে ঃ 
‘আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা পানি চাই ।” তখন 
তাদেরকে বলা হবে ৪ “তোমরা পান করার জন্য ফিরে যাচ্ছনা কেন?’ এ কথা 
শুনে তারা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে এবং দুনিয়ায় যেমন দূর থেকে মরুভূমির 
বালুকারাশিকে পানি বলে মনে হয় তদ্রুপ তারা সেখানে দেখতে পাবে । ওর এক 
অংশ অপর অংশকে দগ্ধ করতে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৮, মুসলিম 
৪/১৬৮) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


»৫ ৮14 
4০৮ ৬১০৯৪ এ 
অথবা (কাফিরদের কাজ) এমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায় । (সুরা 
নূর, ২৪ £ ৪০) 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মুসা আশ“আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে হিদায়াত ও 
জ্ঞানসহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত এ বৃষ্টির ন্যায় যা 
যমীনের উপর বর্ষিত হয়েছে। যমীনের এক অংশ পানি গ্রহণ করে নিয়েছে, ফলে 
তাতে প্রচুর পরিমাণে সবজি ও তৃণলতা জন্মেছে। দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে 
কঠিন যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে । এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জনগণের উপকার 
সাধন করেন। তারা এ পানি নিজেরা পান করে, জীবজন্তকে পান করায় এবং 
জমিতে সেচ করে ফসল ফলায়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কংকরময় ভূমি । না তাতে 
পানি জমে থাকে, না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ ব্যক্তির 
যে দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে সে নিজে যে ইল্ম 
শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আর শেষেরটির উদাহরণ হচ্ছে এ 
ব্যক্তির যে এ জন্য মাথাও ঘামায়নি এবং যে হিদায়াতসহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ 
করেছেন তা কবূলও করেনি । (ফাতহুল বারী ১/২১১, মুসলিম ৪/১৭৮৮) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন 
জ্বালালো। আগুন যখন ওর আশেপাশের জায়গাগ্ুলিকে আলোকিত করল তখন 
প্রজাপতি ও পতঙ্গগুলি এ আগুনে পড়তে শুরু করল এবং এভাবে তাদের জীবন 
শেষ হতে লাগল । লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পড়া হতে বাধা দিতে থাকল, 
কিন্ত এতদ্সত্তেও বাধা না মেনে ওগুলি আগুনে পড়তেই থাকল। ঠিক এরূপই 
দৃষ্টান্ত আমার ও তোমাদের । আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন 
থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি এবং বলছি যে, আগুন থেকে দূরে সরে যাও। কিন্তু 
তোমরা আমার কথা মানছনা । বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে আগ্তনেই ঝাপ 
দিচ্ছ ৷’ (আহমাদ ২/৩১২, ফাতহুল বারী ১১/৩২৩, মুসলিম ৪/১৭৯০) 


১৮। মঙ্গল তাদের, যারা, | 14০54 ০:4৫ 
তাদের রবের আহ্বানে সাড়া (৮৮ 15০51 ০১৮৫ ৮ 
দেয়। এবং যারা তার ডাকে ,, এ. , EET 
সাড়া দেয়না তাদের যদি 934১) ২ =| 
৯৯৮ £22 4 ৫৫ £ 8৪৫ 
সমন্তই থাকত এবং উহার 22১1 & ৮ ৮৫ ৩1254 
১) 
সাথে সম পরিমাণ আরও 1৮৩১ 3 44৫ ».১৬ 
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থাকত তাহলে অবশ্যই তারা €_ 
মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান 
করত; তাদের হিসাব হবে রা নীরা 
কঠোর এবং জাহান্নাম হবে ৮৮+ £94 রি 4509 
তাদের আবাস; ওটা কত 
নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল! 4067 456 


মুমিন এবং পাপীদের জন্য প্রতিদান 
আল্লাহ তাআলা মু'মিন ও পাপিষ্ঠদের পরিণামের খবর দিচ্ছেন। আল্লাহ ও 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী, তাদের আদেশ ও 
নিষেধ অনুযায়ী আমলকারী, অতীত খবরগুলির প্রতি বিশ্বীস স্থাপনকারী উত্তম 
প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা যুলকারনাইন সম্পর্কে খবর দেন যে, 
চিনি বালা 


FS 035 225 -% ১] 20454 ৮৬ 26 ৩৫ এ 
রিয়া ঠা ১২4৮০ এ 02202 4 
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যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব । অতঃপর সে তার রবের 
নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন । তবে যে বিশ্বাস 
করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার 
কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব । (সূরা কাহফ, ১৮ ৪ ৮৭-৮৮) আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন ৪ 


পু প পঠিত 4A পাতা 


০43 সি ১০৩ ১4255 EL 


9105 440৯০ 


85575154115: 91 
যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বন্ত (জারাত) রয়েছে; এবং 
অতিরিক্ত প্রদানও বটে । (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ২৬) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
৬৮০ 02581 ও ৫৮ ৩9 419 শে (244019 যারা আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দেয়না অর্থাৎ তার আনুগত্য স্বীকার করেনা, তারা কিয়ামাতের দিন 
এমন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীপূর্ণ সোনা থাকে তাহলে 


সুরা ১৩ ৪ রাদ ২৭৩ পারা ১৩ 


তারা তাদের মুক্তিপণ হিসাবে তা দিতেও প্রস্তুত থাকবে, এমন কি যদি আরও এ 
পরিমাণ হয় তবুও । কিন্তু কিয়ামাতের দিন না মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকবে, আর না 
বিনিময় গ্রহণ করা হবে। 


| 59০ ৮ ৩৮20 সেদিন তাদের পুংখানুপুংখরূপে বিচার করা 
হবে । একটা ছাল বা বাকল এবং একটা শস্যেরও হিসাব নেয়া হবে । এ জন্যই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


১৫) ০৪৪ ৮:৫৪ 19৮9 জাহান্নাম হবে তাদের আবাস এবং ওটা 


কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল! 

১৯। তোমার রাব্ব এটি 5 এ 
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ ৪] dp sl alas il.) 
হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে [৪.6 ॥ 


of : 
জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? 521 AL 
উপদেশ গ্রহণ করে শুধু 


বিবেকরুদ্ধি সম্প্্ ব্যক্তিরাই । AES এ 
বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কখনও সমান নয় 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে 
মুহাম্মাদ! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে 
ব্যক্তি সরাসরি সত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাতে তার কোন সংশয় ও 
সন্দেহ থাকেনা, সে একটিকে আর একটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও 
সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করে। আর দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি, যার অন্ত 
চক্ষু অন্ধ, মঙ্গল বুঝেইনা এবং বুঝলেও মানেনা ও বিশ্বাস করেনা, এ দু'জন কি 
কীনিগনানারিরিতে গারে? কম্যাও ন! রেয়ন আল্লাহ ত অনা বলেঃ 


= 22 & 4 


05081 ILS etfs Nef GSN 


জাহারামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয় । জায্নাতবাসীরাই 
সফলকাম । (সূরা হাশর, ৫৯ ৪ ২০) এখানেও এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে ৪ 


সুরা ১৩ ৫রাদ ২৭৪ পারা ১৩ 

৬৯ % উল Godt এ) ৬৮ El) 4০৮ US ৮৬ ০০৪ তোমার রাবব 
হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর 
অন্ধ কি সমান? এ দু'জন সমান নয় । কথা এই যে, ৮119) 9554 ৮৮ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ 


২৭৫ পারা ১৩ 


ও সন্তান সন্ত-তিদের মধ্যে 


যারা সৎ কাজ করেছে তারাও |, 


এবং মালাইকা/ফেরেশতারা 


শি ০৪ ০০০০৮ 


বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। 


২০। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত 
অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা - 


If রা 4 A পা Led 

201 ১৮৪০ 059 0৮1 2 
০9: পা 2 ০ ALA A 
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২১। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক 
অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ 
করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, 
ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং 


4৫4 ০০ নত 


957 বা) 
চিক 1৮4 
Cr Joep 01০৪ 


ah 112 4 রি রি = রে 
০০৮০৪12০ ০৯৯৬ HS 


২২। আর যারা তাদের রবের 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ 
করে, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, 
আমি তাদেরকে যে 
জীবনোপকরণ দিয়েছি তা 
হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় 
করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ 
দূর করে তাদের জন্য শুভ 
পরিণাম - 


9৪ ঠাপা তা 
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২৩। স্থায়ী জান্নাত, তাতে 
তারা প্রবেশ করবে এবং 


০:84 2০ হি চট 
7914 ০১4৮ ৮৮০ টি 


টে টা লি চে 
2৩113 (75১১9 ৮৪৯৮) 
৯ রি dos 2০ 
৮55 ০% পচাত ০৮৯০৬ 

২৪। (হাযির হয়ে তারা) বলবে | ₹ 


টা ২৮০ ৮ Es 2 ৪10 LE 
৪ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ। গণ? “শঠ এপ 4 
বলে তোমাদের প্রতি শাতি! এনা 
কতই না ভাল এই পরিণাম! JA এ (১ 


জান্নাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুণাবলী 

আল্লাহ তা'আলা এ মহান ব্যক্তিদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং 
তাদের ভাল পরিণামের খবর দিচ্ছেন যারা আখিরাতে জান্নাতের মালিক হবেন এবং 
দুনিয়ায়ও যাদের পরিণাম হবে অতি উত্তম। 3 4। ১৭ 095: ০ 
3৬ ১৯০ যারা আল্লাহকে এদত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করেনা । তারা মুনাফিকদের মত নন যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে । 
এটা মুনাফিকদেরই স্বভাব যে, তারা কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, ঝগড়ায় 
কটু বাক্য প্রয়োগ করবে, মিথ্যা কথা বলবে এবং আমানাতের খিয়ানাত করবে । 

oy 8৪] Af ৩ ১. ০409 আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষণ 
রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে । আর এ উত্তম গুণের অধিকারী 
মুমিনদের স্বভাব এই যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে 
সদাচরণ করেন, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদেরকে দান করেন এবং সকলের সাথে 
সদয় ব্যবহার করেন । তারা আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই এগুলি করে থাকেন। 

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ৪ ₹৫) ১০০? তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে 


অর্থাৎ তারা সৎ কাজ করেন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং অসৎ কাজ 
পরিত্যাগ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই। তারা আখিরাতের কঠোর 


তাদের কাছে হাযির হবে 
প্রত্যেক দরজা দিয়ে । 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৭৬ পারা ১৩ 


হিসাবকে ভয় করেন । এ জন্যই তারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন, সৎ কাজের 
প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মধ্যম পথকে তারা কখনই পরিত্যাগ করেননা । 

৮6) ৯9 ০৬৭1১: 2449 সর্বাবস্থায়ই হারাম কাজ এবং আল্লাহর 
নাফরমানীর দিকে প্রবৃত্তি তাদেরকে আকর্ষণ করলেও তারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ 
করেন । আখিরাতের সাওয়াবের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা"আলার সন্তুষ্টি 


কামনা করে তীর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন। ৪১৫০ | 4 তারা 
সালাতের পূর্ণ হিফাযাত করেন। রুকু" ও সাজদাহর সময় শারীয়াত অনুযায়ী 


8 ৫৯৯৫৮ 


বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেন। 2১৬) 1০০, ১১১) ৬৯ 1289 আল্লাহ 
যাদেরকে দান করতে বলেছেন তাদেরকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান 
করে থাকেন। দরিদ্র, অভাবী ও মিসকীন নিজেদের মধ্যকার হোক কিংবা দূর 
সম্পর্কীয় হোক, তাদের বারাকাত/দু'আ থেকে তারা বঞ্চিত হননা। গোপনে ও 


৪০৮ ০1৮৮ 


প্রকাশ্যে, সময়ে-অসময়ে তারা আল্লাহর পথে খরচ করেন। sd 3১59১) 


| তারা মন্দকে ভাল দ্বারা এবং শক্রতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা দূর করেন। কেহ 


তাদের সাথে অসদাচরণ করলে তারা তার সাথে সদাচরণ করেন । তাদের সামনে 
কেহ মস্তক উত্তোলন করলে তারা মস্তক অবনত করেন। তারা অন্যদের যুল্ম 
বা তি মর 


এ ৫০ 4 পা 4 2, 


&$ ১4১৮54৮১422 ৪ খা 35 টি 2 Et 63১ 
০৮০ পুল ১১ খু ০৩5৫০ তকমা YUL LG ৩৮ 

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে 
হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই 
যারা ধের্ধশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা 
ভাগ্যবান । (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ 8 ৩৪-৩৫) 

এই রূপ লোকদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম ৷ সেই উত্তম পরিণাম এবং 
উত্তম ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী । আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম ‘আদন’। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৭৭ পারা ১৩ 


{Rd 


এতে থাকবেন নাৰীগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ । ওখানে তারা 
তাদের প্রিয়জনকেও তাদের সাথে দেখতে পাবেন। তাদের সাথে থাকবেন 
তাদের মু'মিন পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন তারা 
সুখে শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাদের চক্ষুগুলি ঠাণ্ডা হবে। এমন কি তাদের 
মধ্যে কারও কারও আমল যদি তাকে এ উচ্চ মর্যাদায় পৌছার যোগ্যতা নাও 
রাখে, তবুও আল্লাহ তা“আলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং এ উচ্চ মর্যাদায় 
পৌছে দিবেন । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


পর্ণ এ 


eB ৪০ ৫0১ 195 চে 

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী 
হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সভ্ভান-সত্ভতিকে । (সূরা তুর, ৫২ ৪ ২১) 

Fd le এ তত সিল on 5 oF পতি ০১৬৪ এ) 
3401 ৬৫৮ তাদেরকে মুবারকবাদ ও সালাম জ্ঞাপনের জন্য সদাসর্বদা প্রত্যেকটি 
দরজা দিয়ে মালাইকা যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তা'আলার একটি 
নি'আমাত। এর ফলে তারা সব সময় খুশি থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। 
এটাও তাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তারা শান্তির ঘরে নাবী, সিদ্দীক ও 
শহীদদের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পারবেন । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্ন আ’স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ “আল্লাহর সৃষ্টির 
মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?’ সাহাবীগণ উত্তরে বলেন 
৪ “আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন’ 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪’ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে 
সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হতে দূরে 
ছিল, কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। যাদের মনের বাসনা মনেই 
রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। আল্লাহ তার মালাইকার 
কেহকে বলবেন ৪ “যাও, তাদেরকে মুবারাকবাদ জানাও ৷’ মালাইকা বলবেন £ 
“হে আল্লাহ! আমরা আপনার আকাশের অধিবাসী উত্তম মাখলুক। আপনি কি 
আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাম করব এবং 
মুবারাকবাদ জানাব?’ উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ৪ “এরা হচ্ছে আমার সেই 


সূরা ১৩ ৪ রাদ ২৭৮ পারা ১৩ 


বান্দা যারা শুধু আমারই ইবাদাত করত, আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক 
করেনি, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য 
দিয়ে কালাতিপাত করেছিল । তাদের কেহ মনের আশা মনে পোষণ করেই মৃত্যু 
বরণ করেছে, তাদের সেই আশা আর পুরণ হয়নি।' তখন মালাইকা প্রতিটি 


দরজা দিয়ে অতি আগ্রহের সাথে তাদের দিকে যাবেন এবং বলবেন ১১৩, 


তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম! (আহমাদ ২/১৬৮) 


২৫। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় ০ পপ 

টি Bl SOB 435 ৮85 ols i 
তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক E> NEE হিপ নর চে 
অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ | ২:১১ ০4 ৯০4 ০৮ 
করেছেন তা ছিন্ন করে এবং। +, ॥ ৫ 322 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে 4০+ 01 243 41 ০ 
বেড়ায়, তাদের জন্য আছে 745 র্দ ০52৬, 
অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ Dl ০৮১3 ০১১৮২ 
আবাস। 
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অভিশপ্ত লোকদের বর্ণনা 


এ আয়াতের পূর্বে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর এবার এ 
হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা মুমিনদের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট ৪ 


og of a Al উ 95989 dis এ ৩ এ] NP ০১ 
৮6১72 
তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি না কোন ভ্রুক্ষেপ করত, না তারা 


আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখত, আর না আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের প্রতি 
কোন খেয়াল রাখত। এরা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের পরিণাম খুবই মন্দ । 


সুরা ১৩ ৪ রাদ ২৭৯ পারা ১৩ 


সহীহ হাদীসে এসেছে ৪ “মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি । যখন তারা কথা বলে মিথ্যা 
বলে, যখন কোন ওয়াদা করে তখন খেলাফ করে এবং যখন তাদের কাছে কোন 
কিছু আমানাত রাখা হয় তখন তারা খিয়ানাত করে।” (ফাতহুল বারী ১/১১১) 
আর একটি রিওয়ায়াতে আছে ৪ ‘যখন কোন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন 
ঝগড়া করে তখন কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে ।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) 
তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


১1 sy ৮49 2901 ৮৫ এএা এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তা'আলার 
করুণা লাভ করবেনা এবং এদের পরিণাম হবে খুবই মন্দ। এরাই হচ্ছে 


জাহান্নামী দল। 


4411০-8 রর 495 


এবং জাহারাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল । (সূরা রা, 
১৩ ৪ ১৮) 


করেন তার জীবনোপকরণ 
OLR CL LT i 2 রা 
করেন; কিন্তু তারা পার্থিব ০৫ ৯59 2৮229 2৩ 
জীবন নিয়েই উল্লসিত, অথচ ছি রা র্যা 

অর GENET TEN 


তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র টানা SO 
| = ১] 5 )। 
রিষৃকের বৃদ্ধি অথবা সংকুচিত করার ইখতিয়ার আল্লাহর 


এখানে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যদি কারও জীবিকা প্রশস্ত 
করার ইচ্ছা করেন তা তিনি করতে পারেন । আবার কারও জীবিকা সংকীর্ণ করার 
ইচ্ছা করলে তাও তিনি সক্ষম । এ সব কিছু হিকমাত ও ইনসাফের সাথেই হচ্ছে। 
কাফিরেরা দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত নিআমাত লাভ করে উল্লসিত হয় এবং 
আখিরাত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। তারা মনে করে নিয়েছে যে, 
এখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দই আসল । অথচ প্রকৃত পক্ষে এখানে তাদেরকে অবকাশ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৮০ পারা ১৩ 


দেয়া হয়েছে মাত্র এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করারই সূচনা হচ্ছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশর্য ও সম্তান- 
সম্ভতি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব গ্রকার মঙ্গল তরান্বিত করছি? না, তারা 
বুঝেনা । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ৫৫-৫৬) 

মু'মিনরা যে আখিরাত লাভ করবে তার তুলনায় এই দুনিয়া উল্লেখযোগ্যই 
নয়। £৮ মা ১১মু। 50 Gd ৬০ অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের 
তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র । এটা খুবই অস্থায়ী ও নগণ্য জিনিস। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 


পাথিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্র্ভীরগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; 
এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৭৭) 
কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ আখিরাতের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে । অন্যত্র 
বলা হয়েছে £ 

(৫945 ৮৮ I এ লনা ৩১ ০: 

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক, অথচ আখিরাতের জীবনই 
উত্তম ও অবিনশ্বর । (সুরা আ'লা, ৮৭ ৪ ১৬-১৭) 

বানী ফিহর গোত্রের লোক মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা ঠিক 
এই রূপ যেমন তোমাদের কেহ এই আহ্গুলটি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে দেয়, 
অতঃপর এ আঙ্গুলে কতটুকু পানি উঠেছে তাতো সে দেখতেই পায়’ এ সময় 
তিনি তার শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। (অর্থাৎ তার আঙ্গুলের 
পানিটুকু সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন, দুনিয়াও আখিরাতের তুলনায় তেমন)। 
(আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩) 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ 


২৮১ পারা ১৩ 


অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, একদা পথে একটি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত 
ভেড়াকে পড়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য 
করেন ঃ “এই ভেড়াটি যাদের ছিল তাদের কাছে এখন এর মূল্য যেমন, আল্লাহ 
তাআলার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য এর চেয়েও বেশি নগণ্য ৷’ (মুসলিম ২৯৫৭) 


২৭। যারা কুফরী করেছে তারা 
বলে ঃ তার রবের নিকট হতে 
তার নিকট কোন নিদর্শন 
অবতীর্ণ হয়না কেন? তুমি বল 
৪ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত 
করেন এবং তিনি তাদেরকে 
অভিমুখী । 


xi Teas a 4 
I 5% oo ৮. 


৬. ররর 
0৪ 429 22012 4050) 


চে 


পর্দা ০০5৫ 
০010৮ 4d) ৯৩ 


২৮। যারা ঈমান আনে এবং 
প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, 
আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত 
হয়। 
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২৯। যারা ঈমান আনে ও সৎ 
কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ 
পরিণাম তাদেরই । 
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সুরা ১৩৪ রা'দ ২৮২ পারা ১৩ 
অবিশ্বাসী কাফিরদের মু‘জিযা দেখতে চাওয়ায় 


আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তি সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ 
পূর্ববর্তী নাবীগণের মত এই নাবী আমাদের কথা মত কোন মুজিযা উপস্থাপন 
করেন না কেন? এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা ইতোপূর্বে কয়েকবার হয়ে গেছে যে, 
আল্লাহর এ ক্ষমতাতো অবশ্যই আছে, কিন্ত এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে 
তাহলে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 

হাদীসে এসেছে ঃ মাক্কার লোকেরা যখন নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তিনি যদি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করতে 
পারেন, মাক্কা ভূমিতে নদী প্রবাহিত করতে পারেন এবং পাহাড়ী যমীনকে 
চাষযোগ্য জমিতে পরিবর্তিত করতে পারেন তাহলে তারা ঈমান আনবে । তখন 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী 
পাঠালেন ঃ “হে মুহাম্মাদ! আমি তাদেরকে এগুলি প্রদান করব, কিন্ত এরপরেও 
যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করব যা 
ইতোপূর্বে কারও উপর প্রদান করিনি। তুমি যদি চাও তাহলে এটাই করি, নচেৎ 
তুমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খোলা রাখতে পার।' তখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পন্থাটি পছন্দ করলেন। 
(আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

LU 9 alt ৬১৬9 OS ৩ এ YI ১108 তুমি বল ৪ আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তার পথ দেখান যারা তার 
অভিমুখী । এটা সত্য কথাই যে, পথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ 
তা“আলারই কাজ । ওটা কোন মুজিযা দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। বেঈমানদের 
জন্য মু‘জিযা দেখানো ও ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন। 


৮424১ রর পা 4417 এ ৮৮৫ রি এ 
০৯৯: ১45 ০ ১4০০3 ০৪১ ০০ Lj 
আর যারা ঈমান আনেনা, এমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার 
সাধন করতে পারেনা । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১০১) 


টি ta রা পা = টি... 5 জিপ 5 51 > hd od রর 
দি 25০৯৮ 3৬৮০ AS ple ৬৪৮ এআ ৪] 
শমী এ 2505৮2074০০ 
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নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও 
ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌছে যায়, যে পযন্ত না তারা 
যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে । (সূরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬-৯৭) 
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আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের 
সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত 
করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্ত তাদের 
অধিকাংশই মূৰ্খ । (সূরা আন“আম, ৬ ৪ ১১১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


শু ৪ এ! 59 sd of ০৩ এ by ৩8 হে নাবী! তুমি বলে 


দাও $ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করেন 
যারা তার অভিমুখী । 


আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি আসে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 41 54 ৮১ ৮9 LT 0401 
পড়ে, তারা তীর যিক্র দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, তারা তীর প্রতি সন্তুষ্ট বাস্ত 
বিকই আল্লাহর যিক্র মনের প্রশান্তির কারণই বটে। এটা ঈমানদার ও সৎ 
লোকদের জন্য খুশি ও চক্ষু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ । তাদের পরিণাম ভাল। তারা 
মুবারাকবাদ পাওয়ার যোগ্য । 


‘তুবা’ শব্দের অর্থ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 8 5৮ ০০০৩] 1০6) চিতা cad 
০০৮ ০3 (যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম 


তাদেরই) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেছেন 
যে, “তুবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ এবং চোখের প্রশান্তি। (তাবারী ১৬/৪৩৫) 


ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ৬ (তুবা) শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘তারা যা অর্জন 
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করেছে তা কতইনা উত্তম!” যাহহাক (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ‘তাদের জন্য 
আনন্দ ৷’ এ ছাড়া ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, তুবা শব্দের অর্থ হচ্ছে 
তাদের জন্য তুলনামূলক ভাল । (বাগাবী ৩/১৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটি 
একটি আরাবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে “তোমরা ভাল জিনিস অর্জন করেছ’ । (তাবারী 
১৬/৪৩৫) অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ৬৮ এর অর্থ হচ্ছে তাদের 
জন্য এটি অতি উত্তম। (তাবারী ১৬/৪৩৫) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একটি 
লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে £ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর 
ঈমান এনেছে তাকে মুবারাকবাদ (তুবা)।” তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ হ্যা, তাকে মুবারাকবাদতো বটেই, 
তবে দ্বিগুণ মুবারাকবাদ (তুবা) এ ব্যক্তিকে যে আমাকে দেখেনি, অথচ আমার 
উপর ঈমান এনেছে। 

একটি লোক জিজ্ঞেস করল ঃ “তুবা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ “তুবা হচ্ছে একটি জান্নাতী গাছ যা একশ’ বছরের পথ 
পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতীদের পোশাক ওরই বাকল থেকে বের হয়ে থাকে ৷’ 
(আহমাদ ৩/৭১) 

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যে, সওয়ারী একশ’ 
বছর পর্যন্ত ওর ছায়ায় চলতে থাকবে তবুও তা শেষ হবেনা ৷’ অন্য রিওয়ায়াতে 
নুমান ইব্‌ন আবী আইয়াশ আল যুরাকী (রহঃ) যোগ করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী 
(রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ এ 
গাছের ছায়া যদি দ্রুত গতি সম্পন্ন অর্্ারোহী এক শত বছর ধরে চলতে থাকে 
তবুও ছায়া অতিক্রম করা সম্ভব হবেনা । (বুখারী ৬৫৫২, মুসলিম ২৮২৭) 

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ ‘আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “হে আমার বান্দারা! তোমাদের 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ এবং জিন সবাই যদি একটি মাইদানে দাড়িয়ে যায় 
এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি প্রত্যেকেরই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে 
দিই, তাহলে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমে যখন 
তাতে সুই ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) 
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খা’লিদ ইব্ন মাদ্দান (রহঃ) বলেন £ জান্নাতের একটি গাছের নাম তুবা। 
তাতে স্তন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতীদের শিশুরা দুধ পান করে থাকে । যে 
গর্ভবতী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গেছে সেই সন্তান কিয়ামাত 
সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নাহরে সাতার কাটতে থাকবে । অতঃপর তাকে 
চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন। 
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এ রর প। ৮11 ৬০ Bs 2 
কোন মা'বৃদ নেই, তীরই উপর 3৯ 31 41 3 23 9৯00 
আমি নির্ভর করি এবং আমার ০: KE 2 
প্রত্যাবর্তন তারই কাছে। ৬৮৬০ 41949 4s 
আমাদের নাবীকে (সাঃ) অহীর পাঠ এবং আল্লাহর পথে 

দাওয়াত দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন £ 
৬৩ ৫০) ৪৬ 9 হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে এই 
উম্মাতের নিকট পাঠিয়েছি যে, তুমি তাদেরকে আমার কালাম পাঠ করে শোনাবে, 
তেমনই তোমার পূর্বে অন্যান্য রাসুলদেরকেও আমি পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকট 
প্রেরণ করেছিলাম । তারাও নিজ নিজ উম্মাতের কাছে আমার বার্তা পৌছে 
দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অনুরূপভাবে 


তোমাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সুতরাং তোমার মন খারাপ করা উচিত 
নয়। তবে হ্যা, এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উচিত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের 
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25 5758 আর তোমাকে 
অপছন্দনীয় । আগা ভি তীরে 
পাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


রা রাহি 
|... [৪ ০০০ পু ও HC 
শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পুবেঁও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; 
কিন্ত শাইতান এ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং 
57577575755 
মা ১৬ ৪ এ এবং অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


বিড 948৩ UP WEES SYS os Ls LS 53 
২৪৮25 8 এ Hed 052 মরে 


তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা 
এই মিথ্যা এতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অস্লান বদনে 
সহ্য করেছে, যে পযন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌছেছে । আল্লাহর 
আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই । তোমার কাছে পুবর্বতীঁ কোন কোন নাবীর 
কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌছে গেছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ৪ ৩৪) ভাবার্থ 
হচ্ছে ৪ তাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তার অনুগত 
লোকদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে তাদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০৯৮০৬ 39/% ১ হে নাবী! তোমার কাওমের প্রতি লক্ষ্য কর, 
তারা রাহমানকে (দয়াময় আল্লাহকে) অস্বীকার করছে। তারা আল্লাহর এই 
বিশেষণ ও নামকে মানছেই না। 

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখার সময় মুশরিকরা 
বাধা দিয়ে বলে ৪ ‘আমরা ৮% ১৮: 2 4 ৮4 লিখতে দিবনা। 
রাহমান এবং রাহীম কি তা আমরা জানিনা ।' পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে 
বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ 
ঘোষণা করেন ৪ 
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(কা মী 1535 Cf ওক 9৪ fH NES 

বল ৪ তোমরা “আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, 
তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তার! (সুরা ইসরা, 
১৭ ৪ ১১০) 

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় 
নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান ৷’ মুসলিম ৩/১৬৮২) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

$১ এ 4) 3 ৬) 9১ ৩৪ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ৪ তোমরা 
যে দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছ তিনিই আমার রাব্ব । তিনি ছাড়া অন্য কোন 
উপাস্য নেই। তারই উপর আমি নির্ভর করি। ০৬৪ 1) ly 449 আমার 


প্রত্যাবর্তন তারই দিকে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ এর হকদার নয়। 


৩১। যদি কোন কুরআন এমন 
হত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল | 4 :/৮ 
করা যেত অথবা পৃথিবীকে 85 রঃ 
বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের [১১] 43 ৪ 1 

সাথে কথা বলা যেত, তবুও ; 
তারা তাতে বিশ্বাস করতনা; |” 41; 14 7 
ইখতিয়ারভুক্ত; তাহলে কি যারা | ৮: শে £ 
ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় থা pb পিঠা শী 
হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে | _+ ৮444 ,44--6.11 

নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে | 5-৫ 44 25 of as 
পরিচালিত করতে পারতেন? ০০ 
যারা কুফরী করেছে তাদের | || dl ১ ০৫৫৯ | 
কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় যা 
ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় 19: ৬১ এ 1 15755 
তাদের আশেপাশে আপতিত 
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কুরআনের মর্যাদা এবং অবিশ্বাসীদের তা বর্জন করা 

এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের প্রশংসা করতে গিয়ে 
বলেন যে, যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের কোনটার সাথে যদি পাহাড় স্বীয় 
স্থান থেকে সরে যেত, যমীন বিদীর্ণ হত এবং কাবরে মৃত ব্যক্তি কথা বলত 
তাহলে এই কুরআনইতো এ কাজের বেশি যোগ্য ছিল। কেননা এটি পূর্ববর্তী 
সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর শ্রেষ্ঠত্‌ অর্জন করেছে। এতেতো এই মুজিযা 
রয়েছে যে, সমস্ত দানব ও মানব মিলিত হয়েও এর সুরার মত একটি সূরাও 
রচনা করতে পারেনি। অথচ মুশরিকরা এই কুরআনকেও অস্বীকার করছে। 
আল্লাহ বলেন ৪ 

৬% ৷ এ 4৫ কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারতুক্ত। তিনি 
সবকিছুরই মালিক । সবই তার ইখতিয়ারভুক্ত । তিনি যা চান তা হয় এবং যা 
চাননা তা হয়না । তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে 
পারেনা, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা । 

এটা স্মরণযোগ্য বিষয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিকেও ‘কুরআন’ বলা 
যেতে পারে। কারণ বর্তমানের কুরআন পূর্ববর্তী সব ধর্মীয় গ্রন্থ থেকেই নেয়া 
নির্যাস । আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “দাউদের (আঃ) উপর কুরআনকে এত সহজ করে দেয়া 
হয়েছিল যে, তার নির্দেশক্রমে সাওয়ারীর আয়োজন করা হত এবং ওটা প্রস্তুত 
হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতের 
উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেননা ৷’ (আহমাদ ২/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/২৪৮) 
সুতরাং এখানে কুরআন দ্বারা যাবুরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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bs (nll ৬০৫ 2 ৮০4 Of LT গে ৮ | তাহলে কি 
মুমিনদের এখনও এ বিশ্বাস হয়নি যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনবেনা? তাদের কি 
এ বিশ্বাসও হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান 
আনত? তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে কি? এই 
কুরআনের পরে আর কোন মু“জিযার প্রয়োজন আছে কি? এর চেয়ে উত্তম, এর 
চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্কার এবং এর চেয়ে বেশি মনকে আকর্ষণকারী আর 
কোন কালাম হবে কি? উহা এমনই এক গ্রন্থ যে, যদি এটা পাহাড়ের উপর 
অবতীর্ণ হত তাহলে সেগুলি আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। সহীহ 
হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘প্রত্যেক 
নাবীকে এইরূপ জিনিস দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা ওর উপর ঈমান এনেছে। 
আমার এই রূপ জিনিস হচ্ছে সেই অহী যা আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি অবতীর্ণ 
করেছেন। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাত দিবসে সমস্ত নাবী অপেক্ষা 
আমার অনুসারী বেশি হবে ।” (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) ভাবার্থ এই যে, সমস্ত 
নাবীর মুজিযা তাদের বিদায়ের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার মুঁজিযা 
তত দিনে শেষ হবেনা যতদিন দুনিয়া থাকবে । আর না এর বিস্ময়কর বিষয়গুলি 
শেষ হবে, না অধিক পঠনের কারণে এটি (কুরআনুল কারীম) পুরানো হবে, না 
এর থেকে আলেমদের চাহিদা মিটে যাবে । নিশ্চয়ই এটি মীমাংসাকারী বাণী এবং 
এটি নিরর্থক নয়। যে অবাধ্য একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে 
ধ্বংস করবেন। যে এটি ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ 
তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


৬৮০ 2৭ এ 4 তাহলে কি ঈমানদারদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? আল্লাহ 
তাআলার ইখতিয়ারের ব্যাপারে কারও কিছু বলার নেই। ইচ্ছা করলে তিনি 
সকলকেই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেন। আবার ইচ্ছা না করলে তিনি তা 
করবেননা । (তাবারী ১৬/৪৪৭) 

৩৪ ৪০ ৬৩ 0935 ৯ পে পলা 3৮ ভরা 09 32 
৮১)১ কাফিরেরা এটা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার কারণে আল্লাহ তা'আলা বরাবরই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতে 
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রয়েছেন কিংবা তাদের আশে পাশেই বিপর্যয় আপতিত হতেই রয়েছে। তবুও 
তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করছেনা? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


Be ১৮5 Ho ০৫৪2 ears ).৮27 ০, 4৮7০ 5 টি পাত ০7117, 
০৯৯০ এ dS ৬৪০০৩ ৬০ ০৫৩৮ ০ এ 15 
আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পাশ্বর্বতাঁ জনপদসমূহ; আমি 


০755 ৪৬ ৪ RE LN 


TAB 0 ৪৬ ও ঘা এ ৪৮০ SH 
তারা কি দেখছেনা যে, আমি তাদের দেশকে চতু্দিক হতে সংকুচিত করে 
৫7 তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?’ (সূরা আমিয়া, ২১৪৪৪) 


$ এর ৫৬ বা কর্তা হচ্ছে £,৬ শব্দটি। এটাই প্রকাশমান এবং 
2 


বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
এর অর্থ হচ্ছে ঃ কাফিরদের কর্মফলের কারণে তাদের কাছে পৌছে যাবে 
ইসলামী সেনাবাহিনী । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, 2) দ্বারা 
উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানী শাস্তি এবং আশে পাশে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীসহ তাদের সীমান্ত 
এলাকায় পৌছে যাওয়া এবং তাদের সাথে জিহাদ করা। মুজাহিদ (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেছেন । তাদের 
সবারই উক্তি এটাই যে, এখানে আল্লাহর ওয়াদা দ্বারা মাক্কা বিজয়কেই বুঝানো 
হয়েছে। কিন্ত হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
কিয়ামাতের দিন। 


১৬০] BS এ dl ১! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্বীয় রাসূলদেরকে 


সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম হবার নয়। তীর রাসূল এবং তার অনুসারীরা অবশ্যই 
ইহকালে এবং পরকালে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


প্রত ০2হু 


4951১%৮০ 2৫1 ৫] চি 263 পো টি NE 


তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তার রাসূলদের প্রতি প্রদ্ত প্রতিশ্রঘতি 
ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৪৭) 
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রি 2 
করেছিলাম; কেমন ছিল 
আমার পাকড়াও! 
আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা দিয়ে 
বলছেন £ EUS ৩০১০৮ ৮৪ 44) তোমার কাওম যে তোমাকে 
অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে তুমি মোটেই দুঃখ ও চিন্তা করনা। 
তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছিল । ০ ৩৪০৪ 


19% আমি এ কাফিরদেরকেও কিছুকালের জন্য ঢিল দিয়েছিলাম । ৯৫৫০2) 
অবশেষে তাদেরকে আমি মারাত্মকভাবে পাকড়াও করেছিলাম । আমার শাস্তির 
ধরণ কেমন ছিল তা তোমার জানা আছে কি? আর তাদের পরিণাম কিরূপ 
০7055577779 

৮2] IEEE (26 AE 2 ০2 ০:৮৪ 

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; 
অতঃপর তাদেরকে শাত্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট । (সুরা হাজ্জ, 
২২৪৪৮) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে £ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীকে 
অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সেই যালিমের 
রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকবেনা ৷’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম গায়ের আয়াত ড্লাওয়াত বরে 


4455 ADIT 0] 6 ০৩ SHA রি 1920 ১৮049 
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এরপই তোমার রবের পাকড়াও । তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের 
পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে 
অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর । (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, 
মুসলিম ৪/১৯৯৭) 


তোমরা কি পৃথিবীর এমন fo ও ও তু ও 


ঞ. টিটি ৫ টি 
চাও যা তিনি জানেননা? না 102) 00 9211 05 ১৪৮৮১ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৫ ২ ০ ৮ 3৫ ৩০ চি ৪ ৩৪ 
আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের আমলের রক্ষক । প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে 
তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক নাফসের উপর তিনি প্রহরী । প্রত্যেক 
আমলকারীর ভাল ও মন্দ আমল তিনি সম্যক অবগত । কোন জিনিসই তার থেকে 
গোপনীয় নয়। তার অজান্তে কোন কাজই হয়না । 
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রর A ক ক PE নে Ee 425 ৭ ভিত পে নে , এ শর্ত 4 
J) Jar ০% ০৮০০০ 33 91208 or এ 15 ৬৩9 এ ০৯৩ ৮ 


আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ 
কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই 
খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬১) 


+০442 র্্ এ িন্রিনি 
1৫2 12575 ০ ৮০৪০5 LU 
তার অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা । (সুরা আন'আম, 
৬ ৪ ৫৯) 

পার্তার্ণ 54 {= পা এ পপ রঙ্গ ছু »হ শর্ত’ পাপ 
4. ৫ CTA AALS 
০৮৮ ৮৪ SUS (০৮ 
আর ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিষৃক আল্লাহর 
যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প 


অবস্থানের স্থানকে জানেন । (সূরা হুদ, ১১ ৪ ৬) 


2s 2৮০ A 2, PTS ৮:০০ aE ou ৮ ৬ Ls 
dab ৯৮৯৪০ 9৯ 3 ০4৪ 7 ০5 Ul ৮51 or ০৪৩৪ 517 


১0৮৮০ 
তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে 


আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তার 
(আল্লাহর) জ্ঞানগোচর । (সুরা রাদ, ১৩ ৪ ১০) 


fl 
তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন । (সূরা তা-হা, ২০ ৪ ৭) 
A 0 CM ৫০0 229 
তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা 
কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন । (সুরা হাদীদ, ৫৭ 8 ৪) 
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এই সব গুণের অধিকারী আল্লাহ কি তোমাদের এইসব মিথ্যা উপাস্যের মত 
যারা শোনেওনা, দেখেওনা? না তারা কোন জিনিসের মালিক, আর না অন্য 
কারও লাভ ও ক্ষতির তাদের কোন ইখতিয়ার রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবকে উহ্য 
রাখা হয়েছে । কেননা কালামের ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা হচ্ছে 


557৯ 449 আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি অর্থাৎ “তারা আল্লাহর সাথে 
অন্যদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ইবাদাত করতে শুরু করেছে। 
০৮১৭ ৬ ০ 3 ৬ 5923 91 ৪১১০ ৩৪ তোমরা তাদের নাম বল 
এবং তাদের অবস্থাও বর্ণনা কর যাতে দুনিয়া জেনে নেয় যে, তাদের কোন অস্তি 
তুই নেই। তোমরা কি যমীনের এ জিনিসগুলির খবর আল্লাহকে দিচ্ছ যা তিনি 
জানেননা? অর্থাৎ যাদের কোন অস্তিতুই নেই? কেননা যদি ওগুলির কোন অস্তিত্ব 
থাকত তাহলে সেগুলি আল্লাহ তা'আলার অবগতির বাইরে থাকতনা। তোমরা 
০7815757577 
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ভি TELE 
সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি । তারাতো অনুমান এবং নিজেদের 
প্রবৃতিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনিদেশ এসেছে। 
(সুরা নাজম, ৫৩ ৪ ২৩) 

+4 1945 08410 3) এ: না, বরং ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন 
প্রতীয়মান হয় । কাফিরদের চক্রান্ত ও ছলনা তাদের কাছে শোভনীয় প্রতীয়মান 
হচ্ছে। তারা তাদের কুফরী ও শির্কের উপর গর্ববোধ করছে। দিন-রাত তারা 


তাতেই মগ্ন রয়েছে। আর অন্যদেরকেও তারা এ দিকেই আহ্বান করছে । যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


A 40-7 নাত শু PE 
(৯155১ 2৩১5৯ ৮০০৪ 
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আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও 
পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত, 
৪১ ৪ ২৫) 

শাইতানরা তাদের সামনে তাদের দুষ্কার্ধকে শোভনীয় করে তুলেছে। তাদেরকে 
আল্লাহর পথ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরা“আতে 


135-০ও রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওটাকে ভাল মনে করে অন্যদেরকে ওর ফাদে 


ফেলতে শুরু করেছে এবং রাসূলদের পথ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


১৪১০ & ৪ &]। ১১০৫ ০০ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ 
প্রদর্শক নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
55,4৩৫ * 08 A DLS ০9 4 9০০ 
আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে 


কোন কিছুই করার অধিকারী নও । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ৪১) অন্য স্থানে মহান 
আল্লাহ বলেন 8 


w A4 “ত ৫ , এ ন » খা EEA id 5 ন, 
৬৪৫53 ০৭ ০ SAN |১ 7৫৯ ৬০ ০০০৮ ৩] 


করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন 
সাহায্যকারীও নেই । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৭) 


৩৪। তাদের জন্য পার্থিব ,।৮7 ; ZL 
জীবনে আছে শান্তি এবং 83! A 
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হয়েছে তার উপমা এইরূপ 811 স্প্ ক এর 
ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, of SH ০১৮৭ 


ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া | 4 121" রর 


তাদের কর্মফল, এবং Es ৰ ee ই ১ রি 
কাফিরদের কর্মফল আগুন। 15271 Coral ৪৮ ৬০ 
চা ০১৪০৩ চিএ দি 
অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি এবং 
মুমিনদের উত্তম প্রতিদানের বর্ণনা 


আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শাস্তি এবং সৎলোকদের পুরস্কারের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের কুফরী ও শির্কের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির 


বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 5% ১৩] এট 5৩ ৯ তারা মুমিনদের হাতে নিহত 


ও ধ্বংস হবে। 3 /৯মু। ৮1543 এর সাথে সাথেই তারা আখিরাতের 
কঠিন শাস্তিতে গ্রেফতার হবে, যা তাদের দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। 
যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্পর লা'নতকারী স্বামী- 
স্ত্রীকে বলেছিলেন ঃ “নিশ্চয়ই দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় খুবই 
সহজ ৷’ (মুসলিম ২/১১৩১) ওটা এরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “এখানকার অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু 
পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী এবং তথাকার আগুনের তেজ এখানকার আগুন 
অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি এবং সেখানকার পুরুতৃ এবং কাঠিন্য এত শক্ত যা কল্পনা 
করা যায়না । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন $ 


SEALE পা LEAL পে গা ০ ০৩০৫ 
4০124855975 ১? 4০1540146০০ 59522 
সেই দিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা এবং তার বন্ধনের মত 


বন্ধন কেহ করতে পারবেনা । (সুরা ফাজ্র, ৮৯ ৪ ২৫-২৬) আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন £ 


সুরা ১৩ ৪ রা‘দ ২৯৭ পারা ১৩ 


৮০০৮৫ 


সন 6014 19০ 2০৩৭০ CIE ৩৪ রা 


£ 
পা পাপা রি 


15 09 2১2 CE ৪ হা IBY 3 (6455 ৫ 1 
১ 1১৫7 055 ১510৮51055 চেরা 1৮৩ 47055 UC 


৮৮25 গা 28৩৩6 LAT  গ্া ALTE Ss Sif 
রা 75 
করে তাদের জন্য আমি প্রস্তত রেখেছি জ্বলন্ত আগন। দূর হতে আগুন যখন 
তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার এবং যখন 
তাদেরকে শুংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন 
তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে । তাদেরকে বলা হবে ৪ আজ তোমরা 
একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে 
থাক । তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ৪ এটাই শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জারাত, যার এাতিশ্গতি 
দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে! এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল । (সূরা 
ফুরকান, ২৫ ৪ ১১-১৫) 2275 


ই 2 2১27 ৫) পো হা 86 


০৬ NE 2566 ০৪৮০5 পরি ADH 


BEG ৯57261০৫৩5০ 7% 
মুভাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ৪ ওতে আছে 
নির্মল পানির নহর; আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের 
জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর । সেখানে তাদের জন্য থাকবে 
বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা । (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ১৫) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কুসুফের (সূর্যপ্রহণের) সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনাকে 
লক্ষ্য করলাম যে, আপনি যেন কোন জিনিস পাবার ইচ্ছায় আপনার হাত 
প্রসারিত করলেন। অতঃপর আমরা দেখলাম যে, আপনি তা আবার যথাস্থানে 
ফিরিয়ে নিলেন। এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যা, আমি জান্নাত 
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দেখেছিলাম এবং একটা (ফলের) গুচ্ছ ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম । যদি 
আমি তা নিতাম তাহলে যতদিন এ দুনিয়া থাকত ততদিন তা থাকত এবং 
তোমরা তা খেতে থাকতে ।' (ফাতহুল বারী ২/২৭১, মুসলিম ২/৬২৬) 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ 'জান্নাতবাসী খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবেনা, 
নাকে শ্রেম্মা আসবেনা এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবেনা । তারা যে ঢেকুর 
তুলবে তা হবে মিশৃক আম্বরের মত সুগন্ধময় এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে । 
আর যেমনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তেমনিভাবে তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ 
তা“আলার পবিত্রতা (তাসবীহ) পাঠ হতে থাকবে । (মুসলিম ২৮৩৫) 

হুমামাহ ইব্‌ন উকবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি যায়িদ ইব্‌ন আরকামকে (রাঃ) 
বলতে শুনেছেন £ আহলে কিতাবের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ৪ “হে আবুল কাসিম! আপনি কি বিশ্বাস করেন 
যে, জান্নাতবাসী খাবে ও পান করবে? তিনি উত্তরে বলেন ৪ হ্যা, যার হাতে 
মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! এখানকার একশ’ জন লোকের পানাহার ও 
সহবাসের শক্তি সেখানকার একজন লোককে দেয়া হবে।' সে তখন বলে £ 
নিশ্চয়ই যে খাবে ও পান করবে তারতো পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন অবশ্যই 
হবে, অথচ জান্নাতেতো আবর্জনা ও মালিন্য থাকতে পারেনা?’ জবাবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন $ঃ “না, বরং শরীর থেকে এক ধরণের ঘাম 
বের হবে যার মাধ্যমে সমস্ত কিছু হজম হয়ে পাকস্থলী খালি হয়ে যাবে এবং এ 
ঘামের সুগন্ধ মিশ্ক আম্বরের মত ।' (আহমাদ ৪/৩৬৭, নাসাঈ ১১৭৮) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


এবং প্রচুর ফল-মূল যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা । (সূরা 
ওয়াকি'আহ, ৫৬ ৪ ৪২ -৩৩) অন্যত্ৰ আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
২56৮ ০06৮ ০8915 
লাঠির 


তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে । (সূরা ইনসান, ৭৬ 8 ১৪) অন্য এক জায়গায় 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
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রত 4 চা 4 5০ 
94০ ১৮৫৯৩০ ৫ (ডি 06 ০১4৬ এ 
আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কারধাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি 
তাদেরকে জান্নাতে এবেশ করাব, যার নিজে পোতাত্বিনীসমূহ এবাহিতা, তনুধ্যে তারা 
চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং 
আমি তাদেরকে সুবিভ্তিত ছায়া শীতল স্থানে প্রবেশ করাব । (সুরা নিসা, ৪ 8 ৫৭) 
কুরআনুল কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এক সাথে এসেছে যাতে 
মানুষের মধ্যে জান্নাতের আগ্রহ ও জাহান্নামের ভয় জন্মে। এখানেও আল্লাহ্‌ 
তা“আলা জান্নাত ও সেখানের কতগুলি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলছেন ৪ 


9এ। CaP ৬৪০ 15% 01 ওকি এ এই পরিণাম হচ্ছে 
আল্লাহভীরু লোকদের । পক্ষান্তরে কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম । যেমন 
০০ ত আজ আয়া বা 


09 ৮৯ 2০০৮০ রি ef ef GSN 


জাহারামের অধিবাসী এবং জায্নাতের অধিবাসী সমান নয় । জায্নাতবাসীরাই 
সফলকাম । (সুরা হাশর, ৫৯ ৪ ২০) 


৩৬। আমি যাদেরকে কিতাব ৷ _ ৮৮ 4 ॥ ০০৫ 
দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি 55 ৫:51 ois . টি 
অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ 1.০ ০, 47, বি 


পায়, কিন্ত কোন কোন দল; 4৮] ০% 3 ১৯১ 
ওর কতক অংশ অস্বীকার ০ » 44 
করে। তুমি বল £ আমিতো | ১ ০০. ০১৯১] ৫ 
আল্লাহরই ইবাদাত করতে ও ৪, ££. 

তীর কোন শরীক না করতে |! 

আদিষ্ট হয়েছি; আমি তারই! ০. 
প্রতি আহ্বান করি এবং তারই 441 ০43 419৩1 ১: 41 ০ 
নিকট আমার প্রত্যাবর্তন । 
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(কুরআন) অবতীর্ণ করেছি 
এক বিধান, আরাবী ভাষায়। | 7০1 ০০ 084 

জ্ঞান প্রান্তর পর তুমি যদি ৯2৯ ০৮1 959 ৮০৪ 
তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ ” 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন £ 
এ! ০৯ এ ১৪৮০% | ঠা (44/9 এর পূর্বে যাদেরকে 
(আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং যারা ওর উপর আমলকারী, তারা তোমার 
উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশি হচ্ছে। কেননা স্বয়ং তাদের কিতাবে 
এর সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


পা El পে ৫৫. রা পা পে Har পা rahi? PN পা রি 

< 9৯৪৮ এলি 5S GS 295 ০ 
আমি যাদেরকে যে ধর্ম্স্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ 
করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী । (সূরা বাকারাহ, ২ £ ১২১) অন্য 

আয়াতে রয়েছে ৪ 

) 15412 রঃ ভু 11151 ৰ Ey af CE 1 এ 2212 

(9821১ 242 0৪ ৭] 555 ০2৮0] 01 198 ১5122915512 05 
ms জপ পা Taz ৮৯৬ পি তল ৮ পণ & হুদা + সি 
60 এ UF 01 059 ০0০ 091259 ০1০৮ ০৪১১৪ 052 pl 
৮৮ তি রি 4 ০ ০৮ হা পা নি 4০ পর্ব 
৮১১৯০৯৭২৫২০ ০৩১১৪ ০১৮০ ০১৯৪০ 
বল ৪ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পুর্বে জ্ঞান দান করা 


হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃতি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাদতে 
কাদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে £ আমাদের রাবব পবিত্র, মহান! আমাদের 
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রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে । এবং কাঁদতে কাদতে তাদের মুখমন্ডল 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ 
১০৭-১০৯) 

2 96০ ৮17৮4 (০9 তবে হ্যা, এ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও 
রয়েছে যারা এই কুরআনের কিছু আয়াতকে স্বীকার করেনা । মোট কথা, আহলে 
কিতাবের মধ্যে কিছু লোক মুসলিম এবং কিছু লোক মুসলিম নয়। যেমন আল্লাহ 
সুবহানাহু বলেন £ 


PE MEO রা রা 
00 C2 od ET Jal 52 6 

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৯) 

4 B37 A 2৩৪ ০০০৮ এ! ৪ অতএব, হে নাবী! তুমি 
জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ৪ আমাকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন 
তার সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তারই একাত্মবাদ প্রকাশ 
করি । এই নির্দেশই আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নাবী ও রাসূলকে দেয়া হয়েছিল । আমি 
এ পথের দিকেই, এ আল্লাহরই ইবাদাতের দিকে সকলকে আহ্বান করছি এবং 
আমার প্রত্যাবর্তন তারই কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

7০ ০৫৮ ঠা ৩457 হে নাবী! যেমন আমি তোমার পূর্বে 
নাবী/রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ 
করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মযবৃত, তোমার ও 
তোমার কাওমের মাতৃভাষা আরাবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও 
তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত 
কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি। 

4৩ > 


ন # sey রা ০ কি রপ্ত টিটি 2 Pied FINCA 
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কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা । সম্মুখ হতেও না, পশ্চাৎ হতেও 


না; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ । (সুরা ফুসসিলাত, 
৪১ ৪ ৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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৯। ০ এস ৩ 9 ৮১০3৯ এটা ০9 হে নাবী! তোমার কাছে 
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী অহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই 
কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাকে আল্লাহর 
আযাব থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা এবং তোমার সাহায্যের জন্য কেহই 
এগিয়ে আসবেনা । নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং তার 
পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পন্থা অবলম্বন করে 
তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। 

৩৮। তোমার পূর্বেও আমি] » ৫4 ॥» 1৮ 521 
অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম : ০৮ ১৮৮১ Cll এ3 YA 
এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান- ৮৮ 24 1০ ৰ 
সন্ততি দিয়েছিলাম । আল্লাহর | 2 2) 
অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন £ dng 2 6 রা 
উপস্থিত করা কোন রাসূলের |) ০৯] 0৮ ৮$ 429 
কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের | . » 
নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ । JN 


৩৯। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা | 4 ০ সণ { = 
নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা | £২ ৮ 401 1১০৯ শা 
প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তীরই | :, বার, 
নিকট আছে কিতাবের মূল। 


সমস্ত নাবী রাসূলগণই ছিলেন মানব সন্তান 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ হে 
মুহাম্মাদ! তুমি যেমন মানুষ হওয়া সত্তেও আল্লাহর রাসূল, অনুরূপভাবে তোমার 
পূর্ববর্তী সমস্ত রাসূলও মানুষই ছিল। তারা খাদ্য খেত এবং বাজারে চলাফিরা 
করত । তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও ছিল। এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা 
দিনভর আহত জারির নর 


#09 KT 


sey En Gy 
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বল £ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় । 
(সূরা কাহফ, ১৮ ৪ ১১০) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আমি (নফল) সিয়ামও পালন করি এবং (সময়ে) 
পরিত্যাগও করি, আমি (রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) দীড়িয়েও থাকি আবার 
(সময়ে) নিদ্বাও যাই, আমি গোশত আহার করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। 
(জেনে রেখ) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত 
নয়৷’ (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০) 


আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া 
কোন নাবীই মু‘জিযা দেখাতে পারতেননা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ এ। ১১৮ খু! এ sl sf ০৯ ৬ 53 


আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। 
এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অধিকারভূক্ত বিষয় ৷ তিনি যা চান তাই করেন, যা 


ইচ্ছা হুকুম করেন। ০৬5 ১৫০৩ প্রত্যেক নিদিষ্ট সময় ও মেয়াদ কিভাবে 

লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিদিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। 

৮৪ -/5৫] SS UM Gg CH NS sf 
Ai ০9050] 


তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত 
আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ । (সুরা 
হাজ্জ, ২২ ৪ ৭০) 


‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চিহ্ন করেন, 
অথবা অটুট রাখেন’ এর ভাবার্থ 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ RY ৮4 ৬ 21 ৯৫ আল্লাহর যা ইচ্ছা তা 
নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আসমান হতে অবতারিত 


প্রত্যেক কিতাবের একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। 
ওগুলির মধ্যে যেটাকে চান আল্লাহ তা'আলা মানসুখ বা রহিত করেন এবং 
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যেটাকে চান ঠিক রাখেন । সুতরাং তিনি স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের প্রতি যে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত 
আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন 
৪ আল্লাহ যা ইচ্ছা উঠিয়ে নেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। তবে দুর্ভাগ্য ও 
সৌভাগ্য এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর এটা প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম । এগুলিতে কোন পরিবর্তন নেই। (তাবারী ১৬/৪৭৯) মানসূর (রহঃ) 
বলেন, “আমি মুজাহিদকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম 8 আমাদের কারও নিম্নরূপ 
দু'আ করা কি ধরনের হবে ৪ “হে আল্লাহ! যদি আমার নাম মুমিনদের তালিকায় 
লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা তাদের সাথে লিপিবদ্ধ রাখুন। আর যদি পাপিষ্ঠদের 
তালিকাভুক্ত থাকে তাহলে তা উঠিয়ে নিন এবং মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত করুণ ৷’ 
উত্তরে তিনি বললেন £ “এটাতো খুব উত্তম দু'আ!” এক বছর বা তারও কিছু বেশি 
দিন পর তার সাথে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলে আবার আমি তাকে উপরোক্ত 
প্রশ্ন করি। এবার তিনি GY 5১১৩ ৩ ৫ 92 A gM ৪ 
৩ ৮৮ /4 3০ এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন £ 
'কাদরের রাতে এক বছরের জীবিকা, বিপদ-আপদ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর 
আল্লাহ তাআলা যা চান আগ-পিছ করে থাকেন । তবে হ্যা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের 
লিখন পরিবর্তন হয়না ৷’ ততোবারী ১৬/৪৮০) 

আল আমাশ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু ওয়াইল (রহঃ) এবং শাকীক ইব্ন 
সালামাহ (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ “হে আল্লাহ! আপনি যদি 
আমাদেরকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাহলে তা মুছে 
ফেলুন এবং মুমিন ও সৌভাগ্যবানদের তালিকাভূক্ত করুন। আর আপনি যদি 
আমাদের নাম সৎ লোকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাহলে তা বাকী 
রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। 
প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে। আপনার কাছেই রয়েছে উম্মুল কিতাব ৷” 
(তাবারী ১৬/৪৮১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ 
(রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা বলেন যে, আল্লাহ যা চান তা 
মিটিয়ে দেন (বাতিল করেন), আর যা চান তা তার কিতাবে রেখে দেন। 

এসব উক্তির ভাবার্থ এই যে, তাকদীরের পরিবর্তন আল্লাহ তাআলার 
ইখতিয়ারের বিষয় । এ ব্যাপারে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “কোন কোন পাপের কারণে মানুষকে 
রুষী থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, আর তাকদীরকে দু'আ ছাড়া অন্য কিছুতে 
পরিবর্তন করতে পারেনা এবং সাওয়াব ছাড়া অন্য কিছুতে আয়ু বৃদ্ধি করতে 
পারেনা ।' আহমাদ ৫/২২৭, ইব্‌ন মাজাহ ৯০) 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত করণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে। 
(মুসলিম ২৫৫৭) 

এ আয়াত (১৩ ৪ ৩৯) সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ এর দ্বারা এ 
ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকল । অতঃপর 
সে তার অবাধ্যতার কাজে লেগে গেল এবং ওর উপরই মারা গেল। সুতরাং তার 
সাওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যার জন্য ঠিক রাখা হয় সে হচ্ছে এ ব্যক্তি যে 
নাফরমানীর কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য 
তার বাধ্য ও অনুগত থাকা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব শেষ সময়ে সে 
ভাল কাজে লেগে যায় এবং এর উপরই মারা যায়। এটাই হচ্ছে ঠিক রাখা । 
(তাবারী ১৬/৪৮৩) 

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে অন্য একটি 
আয়াতের মত £ 

sem IE 26০2 4১5০৫ 26০০ 28 
উড রড HAO TRO 
আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৮৪) (কুরতুবী ৯/৩৩১) 

৪০। আমি তাদেরকে যে হি I 
শান্তির কথা বলি, তার কিছু ০৮০৮ 429 ৮ ০1 *£" 
যদি তোমাকে দেখিয়েই দিই. 
অথবা যদি এর পূর্বে তোমার | ৬১? এ 
মৃত্যু ঘটিয়েই দিই - তোমার টাটা প্‌ 
কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; | ৫165 ell = Le | 
আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব 
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৪১। তারা কি দেখেনা যে, | _, £7 11612: 
আমি তাদের দেশকে চারদিক 1১ 3] 9 ১124 sf. 
হতে সংকুচিত করে আনছি? ৷ ,৫7. ০০,০৮4 ৩48০ 
আল্লাহ আদেশ করেন, তীর | 44$ (১1751 05 eS 
আদেশ রদ করার কেহ নেই |= 02 
এবং তিনি হিসাব গ্রহণে | 4১০] এ ১ 5৬ 
তৎপর। 


শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ, 
রাসূলের (সাঃ) কাজ হচ্ছে দাওয়াত দেয়া 
আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন £ 
৬৫৮৮ 9৮১১ ll Ga ৩৫৪ 6 01 হে রাসূল! তোমার শক্রদের 
উপর আমার শাস্তি যে আসবে তা আমি তোমার জীবদ্দশায়ও আনতে পারি অথবা 
তোমার মৃত্যুর পরও আনতে পারে । ঠসএ। ৬: ৮ তোমার কাজতো শুধু 
আমার বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। আর তাতো তুমি করেছ। 27 
০ তাদের হিসাব গ্রহণ এবং তাদেরকে বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আমার ৷ 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন ৪ 
৪ IS ৩০ খু! aay pe এ BEL NUS) FH 
4 ৮০৫! রর 4 এ] এমা MAST YS 


অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র । তুমি 
তাদের কর্মনিয়ন্্রক নও । তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে আল্লাহ 
তাকে কঠোর দন্ডে দণ্ডিত করবেন । নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট । 
৮5887167715 ৮৮৪ ন os 


UE UNE £ তারা কি দেখেনি যে, আগি মনন 
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তোমার দখলে আনয়ন করেছি? (তাবারী ১৬/৪৯৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং 
যাহহাক (রহঃ) বলেন ৪ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, মুসলিমরা কাফিরদের উপর 
আধিপত্য লাভ করছে? (তাবারী ১৬/৪৯৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


SI 2 $55 LU CS 14; 
আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পাস্বর্বতাঁ জনপদসমুহ । সূরা 
আহকাফ, ৪৬ ৪ ২৭) 
৪২। তাদের পূর্বে যারা ছিল 5 ০৫ Ys নি ০০৮৮ চটে 
তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু 2825 ০ 0500 ৮৩ ০39 -£ 
সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর . _ ০, ০২ 
2 এ এনা &8 


ইখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা 

করে তা তিনি জানেন এবং 1 
কাফিরেরা শীঘ্রই জানবে শুভ ; 41274 ১4৫. 
পরিণাম কাদের জন্য । নু রঃ চি 


রর & oe 


)এা রর ৪০০) ASN 


কাফিরেরা চক্রান্ত করে, কিন্ত সফল পরিণাম মুমিনদের জন্য 
আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ ৫45 ০ (551 ০৫৩ ১37, পূর্ববর্তী কাফিরেরাও 
চেয়েছিল। আল্লাহ তা“আলা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। 


৪ ৮১:48৩০ জর্ 


055 ৫৮) IR 75580154৫০৪ 33 
১৮02 পর UES 


আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে 
বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে ॥ তারাও ষড়যন্ত্র করতে 
থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ 
হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী । (সূরা আনফাল, ৮ ৪ ৩০) 
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DS 985৬ ৩0৮৮ খু ৯ LE 16856 LE ECG 


০৮749 ৮5 545 ৩6৯5৩ ৮৪ ERG 


তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্ত 
তারা বুঝতে পারেনি । অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি 
অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, 
২৭ 8 ৫০- আয়াত বল? 


১ 4} শা ৮ ন প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ 


ওয়াকিফহাল ৷ গোপন আমল, মনের সংশয় প্রভৃতি সবই তার কাছে প্রকাশমান। 
তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। 


41 এর কিরা‘আত ১১৫। ও রয়েছে। এই কাফিরেরা এখনই জানতে 


পারবে যে, ভাল পরিণাম কাদের? তাদের, নাকি মুসলিমদের? নিশ্চয়ই রাসূলের 
দলের জন্যই রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফল পরিণতি । 

অতএব সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই যে, তিনি সর্বদা হক 
পন্থীদেরকেই বিজয়ী রেখেছেন । 

৪৩। যারা কুফরী করেছে, *:০ রা 

তারা বলে ঃ তুমি (আল্লাহর) 11555 ১২১৮] ০5529 *£ 
প্রেরিত নও; তুমি বল £ টার যা 
আল্লাহ এবং যাদের নিকট : 4403 ৫4 003 ১০০০ ৮০ 
কিতাবের জ্ঞান আছে তারা 
আমার ও তোমাদের মধ্যে ৮2৫ » 45620450118 22 
সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট । ও নি বদ 
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আল্লাহ এবং আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণই সাক্ষী হিসাবে 
রাসূলের সোঃ) জন্য যথেষ্ট 

আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ৪ 
১6 ত 1,৫ 4৩ ৬৪ (হে নাবী!) কাফিরেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
ও অবিশ্বাস করছে এবং তোমার রিসালাতকে অস্বীকার করছে, এতে তুমি দুঃখ ও 
চিন্তা করনা । তাদেরকে বলে দাও £ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা“আলার 
সাক্ষ্যই যথেষ্ট । তিনি স্বয়ং আমার নাবুওয়াতের সাক্ষী । আমার দাওয়াত এবং 
তোমাদের অবিশ্বাসের উপর তিনিই সাক্ষ্য দানকারী । 


পৰ Me be ১29 এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে। 


মুজাহিদ (রহঃ) বলেন $ “যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে’ এর দ্বারা আবদুল্লাহ 
ইব্ন সালামকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা এ 
আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামতো (রাঃ) 
হিজরাতের পর মাদীনায় মুসলিম হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি প্রকাশমান উক্তি 
হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি । তা এই যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও 
নাসারাদের সত্যপন্থী আলেমদের বুঝানো হয়েছে। তবে হ্যা, এদের মধ্যে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামও (রাঃ) রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০২) কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন যে, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারাসী (রাঃ), 
তামীম আদ দারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০৩) সঠিক 
কথা এটাই যে, এর দ্বারা প্রত্যেক এ আলেমকে বুঝানো হয়েছে যিনি পূর্ববর্তী 
কিতাবের আলেম । তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
গুণাবলী এবং আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাদের নাবীগণ তার সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


22 4. রত ৮ Ls ECE Od পাতি ০৩: টি 
২982 0955 ০94 2৩ co ০5 ০০৮53 ০৪৯৯৩ 

ন পা রা 

৩৫0 UI ৩০৪৪৫ nl 2১ 523 রি ls ০1 

০৪১9 2572] ঠ ১৯৩০ ৫১: ১6544 | খা 

সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে 

বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে । যারা 
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সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত 
তাওরাত ও ইঞ্ডীল কিতাবে লিখিত পায় । (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ১৫৬-১৫৭) অন্যত্র 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


রা ৮৭4৮1482756 EZ এ hp কর 

02502] 2 als day of ls A NI 
বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন 
নয়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৯৭) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা 


থেকে প্রমাণ মিলে যে, বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা তাদের অবিকৃত পবিত্র ধর্ম 
গ্রন্থ থেকে এ খবর জানতে পেরেছিল । 


সূরা রা‘দ এর তাফসীর সমাপ্ত । 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। আলিফ লাম রা। এই 
কিতাব আমি তোমার প্রতি 
অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি 
মানব জাতিকে বের করে 
আনতে পার অন্ধকার হতে 
আলোর দিকে; তার পথে, 
যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ। 


(২) আল্লাহ, আসমানসমূহ ও 
যমীনে যা কিছু আছে তা 
তারই; কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ 
কাফিরদের জন্য। 


(৩) যারা পার্থিব জীবনকে |: 


পরকালিন জীবনের উপর 
প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত 
করে আল্লাহর পথ হতে এবং 
তা (আন্মাহর পথ) বক্র 
করতে চায়; তারাইতো ঘোর 
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অর সত | | রি এ রর +54১ 
dL) 6৮95 ৪১২০ 
পা 1 পপ 

উট লী ও ঢ 


'হুরুফে মুকাত্তাআ+হ' যা সুরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, এগুলির বর্ণনা 
পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে 
মুহাম্মাদ! এই ব্যাপক মর্যাদা সম্পন্ন কিতাবটি আমি তোমার উপর অবতীর্ণ 
করেছি। এই কিতাবটি অন্যান্য আসমানী কিতাব হতে বেশী বৈশি্ট্যপূর্ণ এবং 
রাসূলও অন্যান্য সমস্ত রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তথা আরাব, 
অনারাব সবার জন্য এটি নাযিল করা হয়েছে। 

35৪1 41 ০৬৭৬] ৩৭ দেএ। (১৯০ উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এর মাধ্যমে 
জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসবে । তুমি 
পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং মন্দকে ভালর দ্বারা পরিবর্তন ঘটাবে । 


ie 
Ei ১৮৫ at 7 ৯ নি ঢা is রি L267 
ডি ul J alll ৩১৭৮৭ Call এ এ 
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৮০৮৮৯] 4135515৮৫6১ ০১৯০০৯9৪525 

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক । তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর 

দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে 
তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫৭) 


০4৫ পাটি ৮ ৮ চা গু ন Ao 2 1" চা ত্র টি 
১০০০] 05 2৩ ১১০ ০৫ ০০৮০৪ YS dF SA ৯ 
Ed 


১০এা এ 
অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসার জন্য । (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ৯) রাসূলদের 
মাধ্যমে যাদের হিদায়াতের তিনি ইচ্ছা করেন তারাই সুপথ প্রাপ্ত হয় এবং তারাই 
অপরাজেয়, বিজয়ী এবং সব কিছুর বাদশাহ হয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসিত 
আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত হয়, যাকে কেহ রুখতে পারেনা এবং যার উপর 
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কেহ ক্ষমতাশালীও হতে পারেনা । বরং আল্লাহ সুবহানাহু সব কিছুর উপর 
বাধাহীন। | তিনি তার সব কাজে, সব আদেশ-নিষেধে প্রশংসিত এবং 


শারীয়তী বিধানে তিনিই একমাত্র প্রশংসার দাবীদার । যে কোন বাক্যে ও বর্ণনায় 
তিনিই সত্যবাদী ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


০৮১৭ ও 3 lj ৩4 Hi YS sd al আল্লাহ, আসমানসমূহ ও 
চারি জা 


asl wpa 

বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসুল 

রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সাবর্ভৌম একচ্ছত্র মালিক । 
(সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪) আহ ও বলেন? 


০৩4১ AE ০৭ ০৩) 033) কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য ৷ 


কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারা রাসূল 
মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছে এবং তার দা“ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা 
পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে । তারা দুনিয়া 
লাভের জন্য পুরা মাত্রায় চেষ্টা তাদবীর করে এবং আখিরাত হতে থাকে 
সম্পূর্ণরূপে উদাসীন । 

০ 659 4)। এ ০৪ 53৭০3 তারা রাসূলদের আনুগত্য হতে 
অন্যদেরকেও বিরত রাখে । আল্লাহর পথ হচ্ছে সোজা ও পরিষ্কার, তারা সেই 
পথকে বক্র করতে চায়। তারাই অজ্ঞতা ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু 
আল্লাহর পথ বক্র হয়নি এবং হবেওনা। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের সংশোধন 
সুদূর পরাহত। 


৪ | আমি প্রত্যেক রাসূলকেই  &  , রদ 
তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে ; 3] J+ 2 (০01 (5 -৫ 
পাঠিয়েছি তাদের নিকট = * 

পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার | 7৯ ০ ০4599 ০0০ 
জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ff 
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বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা 45. 3 - 267 

সৎ পথে পরিচালিত করেন S45 2 ০৮ এ Jet 
এবং তিনি পরাক্রমশালী, , ৭,» 4.4. ভন ০ 
প্রজ্ঞাময় । স্পা hl 23 2৩০ 


ইহা আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য 
তাদের নাবীকে তাদের কাওমের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন, যাতে বুঝতে ও 
বুঝাতে সহজ হয়। 

হিদায়াত ও গুমরাহী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে । তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারেনা । তিনি জয়যুক্ত তার প্রতিটি কাজ নিপুণতায় 
পরিপূর্ণ । পথভ্রষ্ট সে’ই হয় যে ওর যোগ্য । আবার হিদায়াত লাভ সে'ই করে যে 
ওর উপযুক্ত। যেহেতু প্রত্যেক নাবী শুধুমাত্র নিজ নিজ কাওমের নিকট প্রেরিত 
হয়েছেন, সেহেতু তিনি তার কাওমের ভাষায়ই কিতাব লাভ করেছেন এবং 
তিনিও সেই ভাষারই লোক ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ইব্‌ন আবদুল্লাহর রিসালাত ছিল সাধারণ (9070181)। তিনি ছিলেন সারা 
দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য রাসূল । যেমন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আমাকে এমন পাটি জিনিস দেয়া 
হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীদের কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) আমাকে 
মাসের পথের দূরত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (এক মাসের পথের 
দূরত্ব থেকে শত্ররা আমার নামে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে)। (২) আমার জন্য (এবং 
আমার উম্মাতের জন্য সমস্ত) যমীনকে সাজদাহর স্থান ও পবিত্র বানানো হয়েছে। 
(৩) আমার জন্য গাণীমাতের মালকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও 
জন্য হালাল করা হয়নি। (8) আমার জন্য শাফায়াত করার অনুমতি রয়েছে। 
(৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধুমাত্র তার কাওমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর 
আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম 
১/৩৭০) আল্লাহ তা'আলা এখানে ঘোষণা করেন ৪ 


৮৫0৯৩ এলো এতে 
বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল 
রূপে প্রেরিত হয়েছি । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) 


ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। AE 
রিতা OEY 
2৬ 
মুসা (আঃ) এবং তার কাওমের ইতিহাস 


আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ “হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে আমার রাসূল 
করে পাঠিয়েছি এবং তোমার উপর আমার কিতাব নাযিল করেছি, উদ্দেশ্য এই 
যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসবে । 
অনুরূপভাবে আমি মুসাকেও রাসূল করে বানী ইসরাঈলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। 
তাকে অনেক নির্দশনও দিয়েছিলাম । (এর বর্ণনা (১৭ ৪ ১০১) এই আয়াতে 
রয়েছে) তাকেও এ একই নির্দেশ দিয়েছিলাম ৪ লোকদেরকে ভাল কাজের দিকে 
আহ্বান কর। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে এবং অজ্ঞতা ও 
পথভ্রষ্টতা থেকে সরিয়ে হিদায়াতের দিকে নিয়ে এসো। তাদেরকে (বানী 
ইসরাঈলকে) আল্লাহর ইহ্সানসমূহের কথা স্মরণ করাও । এগুলি হচ্ছে ৪ তিনি 
তাদেরকে যালিম ফির“আউনের গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন, তাদের জন্য নদীর 
করেছেন, “মান্না ও সালওয়া” নামক খাবারসহ বহু নি'আমাত তাদেরকে দান 
করেছেন। এটা মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। 
(তাবারী ১৬/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ৪ 


১৩৬ ১৬৮ এ ০৪ ৬১ ৬ ৩! আমি আমার বান্দা বানী 
ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছি, তাদেরকে ফির'আউন ও তার কঠিন 
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লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছি এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যারা বিপদের সময় ধের্য ধারণ করে ও সুখের 
সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন $ উত্তম বান্দা হচ্ছে সে যে 
বিপদের (পরীক্ষার) সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে । (তাবারী ১৬/৫২৩) 

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
“মু'মিনের প্রত্যেক কাজই বিস্ময়কর । আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালা করেন 
সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হয় । যখন তার উপর কোন বিপদ আসে তখন সে 
ধৈর্য ধারণ করে। পক্ষান্তরে যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে এবং ওর পরিনামও তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে৷’ (মুসলিম 
৪/২২৯৫) 


৬। যখন মুসা তার] 22 ০ ০ ০2 হু, 
সম্প্রদায়কে বলেছিল 1452 গে ০ 4$ "1 


তোমরা আল্লাহর অনুগ্ৰহ ৪৫4৮ ০০ ৭ 22 
স্মরণ কর যখন তিনি |) le ০ পা 8122 
তোমাদেরকে রক্ষা) _ ১, এ এ Bef 
করেছিলেন ফির'আউন 32% J; ০৮ ৮৯৫ 
সম্প্রদায়ের কবল হতে যারা | 4 ৯, 0 
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অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই পাকে যা 2 
আমার শাস্তি হবে কঠোর । a 4 J 


৮। মূসা বলেছিল £ তোমরা | % +27 
এবং পৃথিবীর সকলেও যদি ৩ 
অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ 
অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। 


Ed 
Ed 


৫ G2 NT ও ০ 


৫ 641" 


LE ০৪৯ 44 


মুসার আঃ) নাসীহাত 
আল্লাহ তা“আলা মুসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ 
অনুসারে মুসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ 
যারা তাদেরকে শক্তিহীন করে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন চালাত, 
এমনকি তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত 


রাখত মুসা (আঃ) তাই স্বীয় কাওমকে বলেছেন ৪ 249 ৬৫ ১৫ ৯৫১ ৪ 


৮৮২৮ এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার এত বড় নি'আমাত যে, এর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে । কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, 
এই বাক্যটির ভাবার্থ এরূপও হতে পারে £ ফির“আউনদের কষ্ট প্রদান প্রকৃতপক্ষে 
তোমাদের উপর একটা মহাপরীক্ষা ছিল। আবার সম্ভাবনা এও রয়েছে যে, অর্থ 
দু'টিই হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


পা 2 নি এ ০৫ পা পার্টি পে পাপা কর্তা ঞ শেপ 
০১৪০ ১৫০ ৯০2৯০0৮6595 
আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি 


যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৬৮) মহান 
আল্লাহর উক্তি ৪ 
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*ড ১১৬ ১ যখন তোমাদের রাবব তোমাদেরকে অবহিত করলেন। 
আবার এরূপ অর্থও হতে পারে ৪ যখন তোমাদের রাবব তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্‌ ও 
৮755 be 


22749 1626 GET US ০০৪৮ ys 
তোমার রাবব ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর 


কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন । 
(সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৬৭) 

দিব । সুতরাং আল্লাহ তা“আলার অলংঘনীয় ওয়াদা এবং তার ঘোষণাও বটে যে, 
তিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের নি'আমাত আরও বাড়িয়ে দিবেন এবং অকৃতজ্ঞ ও 
অস্বীকারকারীদের নি“আমাতসমূহ ছিনিয়ে নিবেন। আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি 
প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছে £ বান্দা তার পাপের কারণে আল্লাহর রুযী 
থেকে বঞ্চিত হয়। মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বলেন ৪ 


১৮ চপ Al ৩৬ এ ১৮১৭ 8 ০০ 8 124 ৬! তোমরা 
ভূপৃষ্ঠের সমস্ত লোকও যদি আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও তাহলে 

তার কি ক্ষতি হবে? তিনিতো তার বান্দাদের হতে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা 
Es LR NE OE 
যেমন তিনি বলেন ৪ 


Sp BEY BAS ৩] 
তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন । (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ 
৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ৪ 


i; রা এ 159 156 
অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিভ্ত এতে আল্লাহর কিছু 
আসে যায়না । আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ । (সুরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ৬) 
আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ 
তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন 8 “হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের 
প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই মিলিতভাবে পরহ্যগার হয়ে যায় তবুও আমার 
রাজ্যের সম্মান একটুও বৃদ্ধি পাবেনা । পক্ষান্তরে হে আমার বান্দারা! তোমাদের 
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পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানব ও দানব সবাই যদি পাপিষ্ঠ হয়ে যায় তবুও এ কারণে 
আমার রাজ্য অণু পরিমান হাস পাবেনা । হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ও 
শেষ মানব ও দানব সবাই যদি একত্রিত হয়ে একটা মাইদানে দাড়িয়ে যায়, 
অতঃপর আমার কাছে চাইতে থাকে, আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দিই 
তবুও আমার ভান্ডার হতে এ পরিমান কমবে যে পরিমান পানি সমুদ্র হতে কমে 
যায় যখন সুই ডুবিয়ে তা থেকে পানি উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) 
সুতরাং আল্লাহ তাআলা পবিত্র, অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। 


৯। তোমাদের কি 1৮৫৮৮ ১টি 

সংবাদ আসেনি তোমাদের ৩? 135 3 সো. 
পূর্ববর্তীদের; এ SALE HEE 
SAE ETS ১৪৯১৪ ৯ ০৯49৪ (2 
এবং তাদের পূর্ববতীদের? ৮, ৮1 _ ১৫ * 
তাদের বিষয় আল্লাহ ছাড়া 3 (৯৮০ 0 ২৮5 

অন্য কেহ জানেনা; তাদের a উল PEA 
কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের 7৮৫৮ | ১) ১৫৮৯ 
রাসূল এসেছিল; তারা তাদের 4 
হাত তাদের মুখে স্থাপন করত ৫2>! 19১১১ ৮:4৮ ৫১ 
এবং বলত $ যা নিয়ে তোমরা aE 
প্রেরিত হয়েছ তা আমরা | 6245 01 141653 _2৫৯% 
প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা ff 
অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ | ৬ 
পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার |" 


প্রতি তোমরা আমাদেরকে ৪8৮15525152 
আহ্বান করছ। তি 
পূর্বের নাবীগণকেও 
তাদের কাওমের লোকেরা বিশ্বাস করেনি 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে নৃহের (আঃ) কাওম, 
আ'দ, ছামুদ এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের ব্যাপারে বর্ণনা করছেন যে, 
তারাও তাদের নাবী/রাসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের সংখ্যা কত 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২০ পারা ১৩ 


ছিল তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন । eh) ৮৫০৮ ০১০) 
তারা তাদের নিকট সত্য বাণী এবং পূর্ণ নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন। ইব্‌ন 
ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্‌ন মাইমুন (রহঃ) বলেন, (31 ৮৫৮৬ 3 


201) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ৪ বংশক্রম বর্ণনাকারীরা ভুল 
কথক । (তাবারী ১৬/৫২৮) এমনও বহু উম্মাত গত হয়েছে যাদের সম্পর্কে 
আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জ্ঞান নেই । উরওয়া ইব্‌ন যুহাইর (রাঃ) বলেন ঃ মাদ 
ইব্‌ন আদনানের পরবর্তী নসবনামা সঠিকভাবে কেহ জানেনা । (কুরতুবী ৯/৩৪৪) 


“তারা তাদের মুখের উপর হাত রাখল” এর অর্থ 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ৮৫৯19 এট ৮515572 তোরা 
তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত) বর্ণিত আছে যে, তারা রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল যে, তিনি 
যেন মহান আল্লাহর বাণী তাদের কাছে প্রচার করা বন্ধ করেন। আর এক অর্থ 
এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের নিজেদের হাত নিজেদের মুখের উপর রেখে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা“ওয়াতকে অস্বীকার করে। এও অর্থ 
হতে পারে যে, তারা রাসূলদের কথার জবাব না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে 
এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় অঙ্গুলীগুলি মুখে দিয়ে কামড়াতে থাকে। 

মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 
যে, তারা নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের মুখের 
দ্বারাও তাদের প্রচারের প্রতিবাদ করত । (তাবারী ১৬/৫৩৪) আমি ইব্‌ন কাসীর) 
বলি যে, মুজাহিদের (রহঃ) এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত 
থেকে ৪ 44) ৫56১5 ৫০ ৩ ৬৫ 63 4 ell ৪৪ $ 1369 
৬০ এবং বলত £ যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি 
এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি 
তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করহু। আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা 


প্রতিপন্ন করে এবং মুখে হাত দিয়ে তার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। 
এক আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম 


একা 055৩3৩61৯৯6 

এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে 
আঙ্গুলের অথভাগসমূহ দংশন করে । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১১৯) এই অর্থও 
হবে যে, আল্লাহর কালাম শুনে বিস্মিত হয়ে তারা তাদের হাতগুলি তাদের মুখে 


পুরে দেয় এবং বলে ৪ 


4৮2০) 4 01989 আমরাতো তোমার রিসালাত 
অস্বীকারকারী, আমরা তোমাকে সত্যবাদী মনে করিনা, বরং আমরা ভীষন 


সন্দেহের মধ্যে রয়েছি। 


১০। তাদের রাসূলগণ 
বলেছিল £ আল্লাহ সম্বন্ধে কি 
কোন সন্দেহ আছে, যিনি 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর 
সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে | 
আহ্বান করেন তোমাদের পাপ | 


ক্ষমা করার জন্য এবং 


নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে 
অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা 
বলত £ তোমরাতো আমাদের 
মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ 
পুরুষগণ যাদের ইবাদাত 
হতে আমাদেরকে বিরত 
রাখতে চাও; অতএব তোমরা 
আমাদের কাছে কোন অকাট্য 
প্রমাণ উপস্থিত কর। 


১১। তাদের রাসূলগণ 
তাদেরকে বলত £ঃ সত্য বটে 
আমরা তোমাদের মত মানুষ, 


আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের 16522910112 ৩৫ 


রর 


টি ০4৬০০ এ হত ESAT dz 
নির্ভরকারীদের আল্লাহরই | 0531 55525 41 43 
নাবীগণের সাথে কাফিরদের বিতর্কের ধরণ 


আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলগণের এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাফিরদের 
কথাবার্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তাদের কাওম আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে 
সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবাদে রাসূলগণ তাদেরকে বলেন £ 
৬% | ৬৪ আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে কি সন্দেহ পোষন করছ? অর্থাৎ তার 
অস্তিত্বের ব্যাপারে কি কারণে সন্দেহ থাকতে পারে? স্বভাব ও প্রকৃতিতো তার 
অস্তিত্বের মতই স্বাক্ষী! মানুষের বুনিয়াদের মধ্যে তার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি 
বিদ্যমান । সুস্থির বিবেক তার অস্তিত্ব মানতে বাধ্য । কোন কিছুর অস্তিত্বের জন্য 
ওকে অস্তিত্বে আনয়নকারীর উপস্থিতি থাকা যরুরী । তাহলে যিনি এই আসমান ও 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২৩ পারা ১৩ 


যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ । 
তার উলুহিয়্যাত ও একাত্সবাদে তোমাদের সন্দেহ রয়েছে কি? যখন সমস্ত প্রাণী, 
জীব-জন্ত এবং বস্তুর তা ও আবিষ্কারক তিনিই, তখন একমাত্র তিনিই 
ইবাদাতের যোগ্য হবেন না কেন? 

অধিকাংশ উম্মাতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকারকারী ছিল । তারা অন্যদের যে 
ইবাদাত করত তা শুধু এই মনে করে যে, তাদের মাধ্যমেই তারা সৃষ্টিকর্তার 
নৈকট্য লাভ করবে। এ জন্য আল্লাহর রাসূলগণ তাদেরকে এ সব দেবতার 
ইবাদাত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ 

২49১ ৩2 ৮৫৫ 28 26524 আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার দিকে 
আহ্বান করছেন যে, তিনি পরকালে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। 
প্রত্যেক মর্ধাদাবানকে তিনি মর্যাদা দান করবেন । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 8 


JI ০৩ ৬৫০ ol is HG ১১9, 


81252 


4০51 ১৫5০০ 
আর (এ উদ্দেশে) যে, দির রো 
অতঃপর তার প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদেরকে স্ুখ-সভোগ দান করবেন 
নিদিষ্টিকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক 'আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন । 
(সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৩) 
নাবীদের প্রতি ঈমান আনেনি 


তাদের উম্মাতগণ প্রথম পর্যায়টিকে মেনে নেয়ার পর জবাব দেয় ৪ (৮১৩ 


তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। আচ্ছা যদি তোমরা তোমাদের কথায় 
সত্যবাদীই হও তাহলে বড় রকমের মুঁজিযা আমাদের সামনে পেশ কর যা 
মানবীয় শক্তির বাইরে । তাদের এ কথার জবাবে রাসূলগণ বলতেন £ 


He A Had এত পা ৪ (০৮12৮ গত হা এ 5651০4154০4 
৮০৫ ০০ এত ৩ এ] IS লিক ০ এ! এস ০ ৮৪০১ 8) 


১১৬৮ ৩০ এ কথাতো সত্যই যে, আমরা তোমাদের মতই মানুষ । তবে রিসালাত 
টা 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২৪ পারা ১৩ 


ও নাবৃওয়াত আল্লাহর একটি দান। তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। 3 


১৬4০৭ শর্ট ৩ এ মানুষ হওয়াটা রিসালাতের প্রতিক্ল নয়। আর যে 
জিনিস তোমরা আমাদের কাছ থেকে দেখতে চাচ্ছ সে সম্পর্কেও জেনে রেখ যে, 
ওটা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতার জিনিস নয়। তবে আমরা আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করব । তিনি যদি আমাদের প্রার্থনা কবুল করেন তাহলে আমরা অবশ্যই 
তা তোমাদের দেখাব। ১৯:৮৯ 45748 40। ৬৪ মু'মিনরাতো প্রতিটি 
কাজে আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করে। 4]| ৪ 1474 310 5) আর 
বিশেষ করে আমরা তার উপর খুব বেশী ভরসা করি । কেননা তিনি আমাদেরকে 
সমস্ত পথের মধ্যে সর্বোত্তম পথের সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা যত পার 
আমাদেরকে কষ্ট দিতে থাক, কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমাদের হাত থেকে ভরসার 
অঞ্চল ছুটে যাবেনা । 09$9২। 1528 4 ৬৪$ ভরসাকারী দলের জন্য 
আল্লাহ তাআলার ভরসাই যথেষ্ট । 


৭ এপর্তা রি রি EE 
রাসূলদেরকে বলেছিল ৪ | 4 ০৮ 435 “11 
$ wv GL 2» 84 22 
আমাদের দেশ হতে বহিস্কার ০০১৯৫ Po AY) 


করব, অথবা তোমাদেরকে |** PE TE SE £ 
আমাদের ধর্মদর্শে ফিরে | ৮ & ১% 0০ 
আসতেই হবে। অতঃপর ৫০4 4. 7৫ টি 
রাসূলদেরকে তাদের রাব ০১) (১ 71 ৬ 
অহী প্রেরণ করলেন; Gs 
যালিমদেরকে আমি অবশ্যই ২7৬০) 
বিনাশ করব। 

১৪। তাদের পরে আমি 1, “০০ “4 af 5 
তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত ০৮ ৮৮ দু 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২৫ পারা ১৩ 


উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় Yl 
রাখে আমার শাস্তির । রর 


১৫। তারা বিজয় কামনা করল ৷ 44 » 101 ॥ ০৮০০৫, 
এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী 1০ ০৮৬ (০৮৯49 "15 
ব্যর্থ মনোরথ হল। ১ 2 
রঃ ১৬৮৮ 0৩ 
১৬। তাদের প্রত্যেকের জন্য |), 4 4৫৮৮ ও 
পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে ৮৮55 ৮৫৯ 4587458 ০৮ " 
এবং প্রত্যেককে পান করানো = এ 
হবে গলিত পুঁজ - a ০৩ ৩ 
১৭। যা সে অতি কষ্টে 472 » এ 4৪ ৫ 
গলধঃকরণ করবে এবং তা [১4 3 দেখ ৩ 
গলধঃ$করণ করা প্রায় অসম্ভব ॥ ০০৫৭ শি 52 ও 


হয়ে পড়বে। সর্ব দিক হতে 10৮ ৯৯] 45309 ০০০৯১ 
তার নিকট আসবে মৃত্যু £ 1০, ৮ 5 


যন্ত্রণা, কিন্তু তার ১০৫৯ 2৯ 0 9৪ ০ 

ঘটবেনা এবং সে কঠোর শাস্তি রিল 

ভোগ করতেই থাকবে। Bide lis 448105 555 
সব কাফির জাতিই তাদের 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিরেরা যখন যুক্তি-তর্কে হেরে গেল 
তখন নাবীদেরকে ধমক দিতে ও ভয় দেখাতে লাগল যে, তাদেরকে তারা দেশ 
থেকে তাড়িয়ে দিবে । শু'আইবের (আঃ) কাওমও তাদের নাবী ও মুমিনদের এ 
9 


[3 ১5922152217 2064 ১৩৮১ 


হরিজন রিচার্জ চিরায়ত 
আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২৬ পারা ১৩ 


হতে বহিষ্কার করব। (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ৮৮) লূতের (আঃ) সম্প্রদায়ের 
লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল ৪ 
৮ ৮১৫৮ (51151 4 = £ 
১0 ৩5৮০৮ ০1219 
লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর। (সূরা নামল, ২৭ ৪ 
৫৬) কুরাইশ মুশরিকরাও এই রূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ও বলেছিল £ “তাকে 
বন্দী কর, হত্যা কর অথবা দেশ থেকে বের করে দাও ।” তাদের সম্পর্কে খবর 
দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


খা Ee ৩ পর 4 4) 
খু BF ৫ ১১৯৪ ০৮০) 65 Dyin ৩১৬ 91 


তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চুড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে 


সেখান হতে বহিষ্কার করার জন্যঃ তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই 
টিকে থাকত । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৭৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
2 ৮ 24 7, 22 ৮ Fl 22 2 2 > 
3555 ৫১১৫) এস Hf DL 1 all SL 259 
4৬ 
০৮০৭ ৮1245 dl ৯ 
আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে 
বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে । তারাও ষড়যন্ত্র করতে 
থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ 
হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী । (সূরা আনফাল, ৮ ৪ ৩০) 
তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপদে মাক্কা হতে 
মাদীনায় পৌছে দিলেন। মাদীনাবাসীকে তার আনসার বা সাহায্যকারী বানিয়ে 
দিলেন। তারা তার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার পতাকা তলে এসে 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্নতি দান 
করেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি মাক্কাও জয় করেন। ফলে দীনের দুশমনদের 
চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। লোকেরা দলে 
দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং আল্লাহর কালেমা এবং তার 
দীন অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমে সমস্ত বেদীনের উপর বিজয় লাভ করে। 
এ জন্য আল্লাহ তাআলা অহী করলেন £ 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২৭ পারা ১৩ 
a be G58 ড৫৫ না এ bs thy 5 

জিত তি EE I 
অবশ্যই বিনাশ করব । তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই । 


(সূরা ইবরাহীম, ১৪ £ ১৩-১৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ 
En BON Cj sels BY 1৯2৭ ৮95) ৬৯ 98 
bo. টি ৬ চর 7৮৮ পা 
২০৪৫৭) Xl ০৯৩৪ cp 2০5 
মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল £ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর 
এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর । এই পৃথিবীর সার্ভৌম মালিক আল্লাহ, 
তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও 


শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২৮) অন্যত্র 
ঘোষণী করা হয়েছে ঃ 


IN 3৮৬৪ + DALES %৪ মা (ঠা এ 

0 তা এ ৩৪ ৩ ০ ৩০৩42 

29 ০4435 LOB La; TEL UGE 855] 
Dx iS 

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত 


তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রচ্তি) পুর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য 


ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ 
TT NTE ৭ ৪ ১৩৭) 


8 05৯2] রি 4 OTSA (6১21 EE ০ 29 
3৮4 Ct 
আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পুর্বেই স্থির হয়েছে যে, 


অবশ্যই তারা জয়ী হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী । (সূরা সাফফাত, ৩৭ 
8৪ ১৭১-১৭৩) মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ৪ 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩২৮ পারা ১৩ 
4০ ৮৯ কা ও আট GANAS 
SENS গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবস্ঠই বিজয়ী হব। 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ £ ২১) আল্লাহ তা“আলা 

285 


আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পর 
বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সুরা আম্বিয়া, ২১ £ ১০৫) মুসা (আঃ) তার 
কাওমকে বলেছিলেন ৪ ঘোষিত হয়েছে ৪ 

১৪ ৩৮১ ৬০ ০৩ ৩৭ ৬১ যমীন তোমাদের অধিকারে চলে 
আসবে' এই ওয়াদা এ লোকদের জন্য যারা কিয়ামাতের দিন আমার সামনে 
দজ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে তয় করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
হিপ IU ৫৯ ০৮8 GUAT 75725 

৫0 Aid ob মো ০০০০ ৬ LO 

অনভ্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহারামই 
হবে তার অবস্থান স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় 
রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জায্নাতই হবে তার অবস্থিতি 
স্থান। (সুরা নাি'আত, ৭৯ ৪ ৩৭-৪১) তিনি আরও বলেন £ 

JES 4৫০ (০০১৮ ০৭ 

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে 
দু'টি উদ্যান। (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ৪৬) 

| >! রাসূলগণ তাদের রবের কাছে সাহায্য, বিজয় ও ফাইসালা প্রার্থনা 


করলেন অথবা তাদের কাওম এই রূপ প্রার্থনা করল । রাসূলগণের এইরূপ প্রার্থনা 
করা তাদের রীতি বলে জানিয়েছেন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং 
কাতাদাহ (রহঃ) ৷ (তাবারী ১৬/৫৪৪, ৫৪৫) আর তার কাওমের এরূপ প্রার্থনা 


সূরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩২৯ পারা ১৩ 
(রহঃ) ৷ (তাবারী ১৬/৫৪৫) যেমন মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা বলেছিল ৪ 
৩2 ৮৬৯ ০৪9০৬ ৫০৬ ০০ GA 915 ২০০৪৩ 

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ 
থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক 
শাস্তি এনে দিন। (সুরা আনফাল, ৮ ৪ ৩২) 

আবার এও হতে পারে যে, এদিকে কাফিরেরা এটা প্রার্থনা করল, আর 
ওদিকে রাসূলগণও দু'আ করলেন। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল যে, 
একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট 
কাতর কণ্ঠে দু'আ করেছিলেন, আর অপর দিকে কাফির নেতৃবর্গ প্রার্থনা করেছিল 
৪ হে আল্লাহ আজ তুমি হক বা সত্যকে জয়যুক্ত কর। হয়েছিলও তাই । মু’মিনরা 
হক পথে ছিলেন, অতএব তারাই বিজয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা 
মুশরিকদের বলেছিলেন ৪ 


AL ০ শু 
১52 5৫19%5 ০1 2 5৪৪ 19525 ৩] 
দি জিয়ার 7 
সামনেই এসেছে । তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত 
থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর । (সুরা আনফাল, ৮ ৪ ১৯) এসব 
ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 
এ ১৩৫ ৩৫ ০৪) (এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল) 

যেমন তিনি এক আয়াতে বলেন ঃ 
এরা সা EBS ০৮০ UE BH NE ২ 6) 
AAI AUT 5226 5512 G5) 406 
আদেশ করা হবে £ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহানামে, প্রত্যেক ওদ্ধত 
কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ 


পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বৃদ এহণ করত তাকে কঠিন 
শান্তিতে নিক্ষেপ কর । (সূরা কাফ, ৫০ ৪ ২৪-২৬) 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৩০ পারা ১৩ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম 
আনয়ন করা হবে। তখন সে সমস্ত মাখলুককে ডাক দিয়ে বলবে ৪ আমি প্রত্যেক 
অহংকারী ও হঠকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছি। (তিরমিযী ২৫৭৩, ২৫৭৪) সেই 
দিন এ মন্দ লোকদের কতইনা দুরাবস্থা হবে, যেদিন নাবীগণ পর্যন্ত 
মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'আলার সামনে হাতজোড় করে দাড়িয়ে থাকবেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
৮৫৭ 49) ৬ সামনে জাহান্নাম তার অপেক্ষায় থাকবে, সেখানে প্রবেশ 
করার পর আর বের হয়ে আসতে পারবেনা । কিয়ামাতের দিন পর্যন্ততো জাহান্নাম 
সকাল সন্ধ্যায় সামনে আসতেই থাকবে । তারপর ওটাই স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থান 
হয়ে যাবে। ১০ £৮ ৮ ৪: অতঃপর সেখানে তার জন্য পানির পরিবর্তে রত 
আগুনের মত পুঁজ রয়েছে এবং সীমাহীন ঠান্ডা ও দুর্গন্ধময় পানি রয়েছে, যা 
জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত হয়ে আসবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
জি 8:01, পি 
EH TAKE ors FG 90289 এ 09594 1 
এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য । সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও 
পুঁজ । আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শান্তি । (সূরা সাদ, ৩৮ ৪ ৫৭-৫৮) 
মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন £ 4৮ বলা হয় পুঁজ ও 
রক্তকে যা জাহান্নামীদের গোশত ও চামড়া থেকে বয়ে আসবে । (তাবারী 
লিজ 
০ ০৩ রে তত ৭ 
ACLS এও 855 
এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভূড়ি ছির 
বিচ্ছিন্ন করে দিবে । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ £ ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আরও এক জায়গায় বলেন ঃ 
2 SH HATE US VY hai os 
তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা 
তাদের মুখমন্ডল বিদ্ধ করবে । (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ২৯) 


৮০০০ ০৪ ৫৯৪০৮ 
আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ মর । সুরা হাজ্জ, ২২ ৪২১) 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৩১ পারা ১৩ 


৯৮ ১৩ 3 বিশ্বাদ, দুৰ্গন্ধ, গরমের তীব্রতা বা ঠান্ডার তীব্রতার কারণে 


গলা থেকে নামা অসম্ভব হয়ে যাবে। ১৩৩ JS ০ ০১৭ নাঃ) (সর্ব দিক 


হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা) আমর ইব্‌ন মাইমুন ইব্‌ন মাহরান (রহঃ) 
বলেন £ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ও কষ্ট হবে মনে হবে যেন 
মৃত্যু চলে আসছে। কিন্তু মৃত্যু হবেনা । (দুররুল মানসুর ৫/১৬) 
614০2৮6০৩৪৫ Ys ৯৫ gle oY খু 

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য 
জাহারামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা । সুরা ফাতির, ৩৫ £ ৩৬) ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন £ সামনে, পিছনে, ডান ও বাম হতে যেন মৃত্যু চলে আসছে, কিন্তু 
এসে পড়ছেনা। বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে 
রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুকে ডাকলেও আসেনা । মৃত্যুও আসেনা, শাস্তিও সরে যায়না । 
যেন সার্বক্ষণিক শাস্তি হতে থাকে। প্রত্যেক শাস্তি এমন যে, তা মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট 
হওয়ার চেয়েও বেশী । কিন্তু সেখানেতো মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাবে । এসব শাস্তির 
সাথে আরও কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা“আলা 


রি জারা? 
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এই বৃক্ষ উদৃগত হয় জাহারামের তলদেশ হতে । ওটার মোচা যেন 
শাইতানের মাথা । ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পুর্ণ করবে ওটা 
দ্বারা । তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ । আর তাদের গন্তব্য হবে 
অবশ্যই প্ৰজ্জ্বলিত আগুনের দিকে । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৬৪-৬৮) মোট কথা, 
কখনও যাককুম খাওয়া, কখনও গরম ফুটন্ত পানি পান করা, কখনও আগুনে 
পোড়ানো, কখনও পুঁজ পান করানো ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে । 
আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনুরূপভাবেই 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন $ 


৮55 প্চত 4 fo » এব চিত টি 
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সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৩২ পারা ১৩ 


এটাই সেই জাহারাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহারামের 
আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ৪৩- 
88) প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন £ 

{ +134 2 21347 E11 SG a 
৩৬৮ ০ HAE SN LUE pH LAE ৩০০ 
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নিশ্চয়ই যাককুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য । গলিত তামের মত; ওটা তার উদরে 
ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত । (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও 
জাহারামের মধ্যহছলে । অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি 
দাও। এবং বলা হবে ৪ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত । 
এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে । (সুরা দুখান, ৪৪ £ ৪৩-৫০) 
তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 


৩% ১৮$ 5 এলি 2১৮ ও JEL শি ও 2 JU 


রা 

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ত 

বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধূমের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও 

নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ £ ৪১-৪৪) 

তে 2 পপর চারি BB ০৫০ রর 4৫০ 
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এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা 

জাহারাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্বামহল। এটা সীমা 


লংঘনকারীদের জন্য । সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ । আরও 
আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শান্তি । (সুরা সাদ, ৩৮ 8 ৫৫-৫৮) এমন আরও বহু 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৩৩ পারা ১৩ 


শান্তি রয়েছে যা মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ ছাড়া আর কেহই 
জানেনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
তোমার রাবব বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেননা । (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ 
৪৬) 
বত 

১৮। যারা তাদের রাব্বকে | ০» ৯৮1 472 দানি 
অস্বীকার করে তাদের 0 AS ২৯৯] ০০ ০1 
উপমা - তাদের কর্মসমূহ | ১.7. ₹ ৫৮৯71০৮৮5০৩ 
বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে ৫ ০ ॥ কত্ত, 02১৮ 
নিয়ে যায়; যা তারা উপার্জন ; ৮৮5 52৮27 3 ৮৯৮০৮৮১৭ & 
করে তার কিছুই তারা৷ ॥ ০256: 
তাদের কাজে লাগাতে 32 _৪1১ ০৩৪৯ ৬৬৮ ১৮৫৭ 
পারেনা; এটাতো ঘোর দানা 
বিভ্রান্তি । 4৩৯২ Ls) 


এটা একটা দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তা'আলা এ সব কাফিরদের আমলের ব্যাপারে 
উপস্থাপন করেছেন যারা তার সাথে অন্যের উপাসনা করে, রাসূলদেরকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে এবং যাদের আমলগুলি পায়াহীন বা ভিত্তিহীন অট্টালিকার মত। এর 
পরিনাম দাড়ালো এই যে, প্রয়োজনের সময় শুন্যহস্ত হয়ে গেল। তাই মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 


es ৬ ০9 এ Di ১০০ ৮৫). ৮: 1955 ll ০0 
৮৪৬ কাফিরদের আমলগুলির দৃষ্টান্ত কিয়ামাতের দিন, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে 
সাওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকবে এবং মনে করতে থাকবে যে, হয়ত তারা তাদের 
সৎ কার্ধাবলীর বিনিময় লাভ করবে । আসলে কিন্তু কিছুই পাবেনা, বরং নিরাশ 
হয়ে শুধু হায় হায় করতে থাকবে । যেমন ঝড়ের দিন বায়ু প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত 


হয়ে ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই 
ছাই এর যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি কাফিরদের দুনিয়ার উত্তম কার্যবিলীও 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৩৪ পারা ১৩ 


মূল্যহীন ও নিষ্ফল হবে। এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছাইগুলি একত্রিত করা যেমন সম্ভব 
নয় তেমনি তাদের কার্যাবলীর বিনিময় লাভও অসম্ভব । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
এক জায়গায় বলেন ৪ 
(5: 05 ১4০৪ 925 051%৯6 CYC 
আমি তাদের কৃতকর্মর্লি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত 
ধুলিকণায় পরিণত করব । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ২৩) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ 


৫ টি পিট এপ ০2817 ১০ 17 e+ ৪ এ 25:41 41 
re GE AY JE BU ১ 5০৬৪ ২ 0988 6 ০৪ 
1 টিপার পে 58৬ প বি তি act Ee এ Zod eof 
০49 4০1 ৮৫৮৮ Lj 4০2৪১ Heil alb 2 ৬০৮ ০৪৮০০ 
রা 4 2৮০ ০৪ 
১৮০৪ ৫701 
তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপৃর্ণ ঝঞ্ধগ-বায়ূর অনুরূপ 
যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে, ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের 
শস্যক্ষেতে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং আল্লাহ তাদের প্রতি 
অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে। (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১১৭) 
454 ৪০ পদ দে ০০৭৭ be Lair tdi এ] এপ তত ত্র পর্ট 
GI SUE SSN; LAT 5544219%2 31৯2 ০ Gl 
₹ ৮ “2 FE CS TL G4 4 a2 ME 
০198 JS 54528 SNL BU ৩৮৮৫ Ys AO 2) AC 
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৬ পপ হি টি গর রর & 7 লী শৰত 
(2০০৮৫4০0505 খু 1০ 45011940526 OG 4৮০ 


Lae, পন প৫ 8৫০27 & ০ ৩ 
095৩1 (21৪৮ 3480 1০2 
হে মুমিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে 
ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ 
আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা; ফলতঃ তার উপমা, যেমন এক বৃহৎ 
মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল 
প্রবল বর্ষা, অতঃপর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্যধ্য হতে 
কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ 
প্রদর্শন করেননা । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৬৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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৷ 09 {৯ ৩৫১ এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি। তাদের চেষ্টা ও কাজ 
পায়াহীন ও অস্থির । কঠিন প্রয়োজনের সময় তারা তাদের এসব কাজের কোনই 
বিনিময় পাবেনা । এটাই হচ্ছে বড়ই দুভোগি 


১৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, 14 পবা গপ বা 
রক Ce কা 015০5 


ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব ; ০] ৬০০ থা? wp 
এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে ১1 ০০৫ ১৩৯১ 5 


১১০৫ 


od 
PARMA 


২০। আর এটা আল্লাহর জন্য চারা রাড 
আদৌ কঠিন নয়। FI Hl ৪৯৮৪১ bj 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ কিয়ামাতের দিন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে আমি 
সক্ষম । আমি যখন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছি তখন মানুষকে সৃষ্টি করা আমার 
কাছে মোটেই কঠিন নয়। আকাশের উচ্চতা, প্রশস্ততা, বিরাটত্ব, অতঃপর তাতে 
স্থির ও চলমান নক্ষত্ররাজি আর এই যমীন, পর্বতরাজি, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা 
এবং জীব-জন্ত সবই তার সৃষ্ট । যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে অপারগ হননি, তিনি 
কি মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেননা? অবশ্যই তিনি এতে 
ক্ষমতাবান । মহান আল্লাহ বলেন £ 


৬ Bs IN A GE Sf 909 এর্গি 
রা a w পপ 4০. ০ 248 পেত রা 
2৮৪০৫ ৫৫০44 তু ST CA Ie A 
তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ 


সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও 
সক্ষম । অনস্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । (সূরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৩) 
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০১১৪০ 255 পু 

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুকর বিন্দু হতে? অথচ পরে 
সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী । আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, 
অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ৪ অস্থিতে কে প্রাণ সথ্গার করবে 
যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ৪ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্গর করবেন তিনিই যিনি ওটা 
এথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত । তিনি 
তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা 
এজ্ববলিত কর । যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের 
অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহাসষ্টা, সবর্ত। তার 
ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, 
ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের 
সাবর্ভোম ক্ষমতা এবং তার নিকট তোমরা প্রত্যাব্তিত হবে । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ 
৪ ৭৭- ৮৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


30 এ] ৬৬ ৩১ 5) ১৬৭৭ ৪০৭ ০০ ৮৯৭ টৈ ৩] তিনি 
ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্ত 
তে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। তোমরা যদি 


তার বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে এরূপই হবে । যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 
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ংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক 


নৃতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন । এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয় । (সূরা ফাতির, 
৩৫ ৪ ১৫- 17585 


SEBS 32 এ ৩ 0 গিরি ০ 
বরকে তারা তোমাদের মত হক রা হা রন 
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হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে 

ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্তরই (তাদের স্থলে) এমন এক 

সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে 
ভালবাসবে । (সূরা মায়িদাহ, ৫8 HLA OIE: 


৬১4০ 4৫ ০85 ৩০০৪০ (042১3 ৩] 
১৪ 


যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন 
করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৩৩) 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৩৮ পারা ১৩ 
অনুসারী ছিলাম; এখন | ॥ ০17৫ 1৮৫০৫ ৫ 

তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে 4! ০৫৯ 1০৭, তি 
কি আমাদেরকে কিছু মাত্র HL ৩1৫ 7323 
রক্ষা করতে পারবে? তারা 10৮ ££ ২৮71 ০৮ ৮ ০৯০৮ 
বলবে ঃ আল্লাহ আমাদেরকে :,৫+ টা ee ei 


সৎ পথে পরিচালিত করলে 141 ৪১১৯ 3 ও 5১৪ 
আমরাও তোমাদেরকে সৎ], হোন LL 
পথে পরিচালিত করতাম; [৮০1 (৬০ 215, ৮০৩ 
এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত ” ্ টায়ার 
হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া (0৯০০ UL ০ 
একই কথা; আমাদের কোন 


নিস্কৃতি নেই। 
কাফির নেতা এবং তাদের 
এত 
আনুগত্যকারীদের সাথে জাহান্নামে তর্ক হবে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 19474 পরিষ্কার সমতল ভূমিতে ভাল ও মন্দ এবং 
সৎ আমলকারী ও পাপী সমস্ত মাখলুককে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। 
আল্লাহর ইবাদাত ও রাসূলের আনুগত্য হতে বিরত রাখত, বলবে ঃ ৭৫ & 
৬৫ আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম । আমাদেরকে তোমরা যা হুকুম করতে তা 
আমরা মেনে চলতাম। আমাদেরকে তোমরাতো বহু কিছুর আশা দিয়েছিলে । 
৮৪ ৩ Ul ৮০৩ ১০ ৩১৯০৮ ৭$ আজ কি তাহলে আল্লাহর 
আযাব আমাদের থেকে সরাতে পারবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা ও 
সর্দারেরা বলবে £ SE 14 ',] আমরা নিজেরাইতো সুপথ প্রাপ্ত 
ছিলামনা। কাজেই তোমাদেরকে আমরা পথ দেখাতাম কিরূপে? ৬ 95০ 


০০০ ৩০ 06 ৮০ ৮৯৫ বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তির কথা আমাদের 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৩৯ পারা ১৩ 


সবারই উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা সবাই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছি। 
অতএব এখন আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অথবা ধৈর্য ধারণ করি একই কথা । 
শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার সমস্ত উপায় এখন হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আমি (ইব্‌ন 
কাসীর) বলি ঃ প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, নেতা ও অনুগতদের এই কথাবার্তা হবে 
জাহান্নামে যাওয়ার পর । যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


(11744 ৩০৮৫0185521 052 UN ও ২০৮৪৮ খু? 


র্ঘী ০012 ৩77 + কু ZL. পোর্ট | ৬ 
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যখন তারা জাহারামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাভিকদেরকে 

বলবে £ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের 

থেকে জাহারামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাভিকেরা বলবে £ আমরা 

সবাইতো জাহারামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন । 
(সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৪৭-৪৮) 


৩568 iol las 7 সি 
০৮৮০৩ 2৫ UG OI 1১85-৬9-5০ cle 
আল্লাহ বলেন £ তোমাদের পুর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত 

হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহানামে প্রবেশ কর । যখন কোন দল তাতে 

প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসস্পাত করবে, পরিশেষে যখন 
তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন গরবতীরা পুবর্বতীর্দের সম্পর্কে বলবে £ হে 
আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ 
শাভি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, 
কিন্ত তোমরা জাননা । অতঃপর পুবর্বতাঁ লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে £ 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৪০ পারা ১৩ 


স্বরূপ শাক্তি ভোগ করতে থাক। (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ৩৮-৩৯) অন্যত্র মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 


জা 
তারা আরও বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় 
লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । হে 
আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন 
মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ৪ ৬৭-৬৮) হাশরের মাইদানে তাদের 
ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
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হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান 
করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে । যাদেরকে দুর্বল 
মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপাঁদেরকে বলবে £ তোমরা না থাকলে আমরা 
অবশ্যই মু’মিন হতাম । যারা ক্ষমতাদপাঁ ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত 
তাদেরকে বলবে £ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি 
তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী । 
যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপীর্দেরকে বলবে £ প্রকৃত পক্ষে 


—~ 


০০ 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৪১ পারা ১৩ 


তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিগ ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন 
আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের 
গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব । তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া 
হবে । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩১-৩৩) 


২২। যখন সব কিছুর মীমাংসা |. . 
হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ; ৮৮ 
ঃ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 2 4 2° 
দিয়েছিলেন সত্য প্রত্ক্রিতি, 2453 | ৯২] ১০১ 
আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি ,, 
দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ১০৪০93 


84৮55 এ বি 9:67 
কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে | ৯ bl 
সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং , এ, এ & 


তোমরাও আমার উদ্ধারে ০4 (91 ৪৯০০৪ 
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সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৪২ পারা ১৩ 


রা বেদনাদায়ক শাস্তি শা 

ভা LEE Lin 

পি 
কিয়ামাত দিবসে শাইতান তার 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন তিনি বান্দাদের ফাইসালার কাজ 
শেষ করবেন এবং মু’মিনরা জান্নাতে ও কাফিরেরা জাহান্নামে চলে যাবে, এ সময় 
অভিশপ্ত ইবলীস জাহান্নামের উপর দাড়িয়ে জাহান্নামীদেরকে তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা 
ও মনের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলবে ৪ 

৷ 3৬9 ৮5০) এ॥। ৩! কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে 
সত্য । রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্যই ছিল মুক্তি ও শান্তির পথ । আর আমার 
ওয়াদাতো ছিল প্রতারণা মাত্র। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 


zz 2 ATC ast os ৬০ এ 7441৮ 

Phys J Gees ১৯45০ শা ১-22 
শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রঘতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্ত শাইতান 
প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১২০) 
শাইতান আরও বলে £ আমার কথা ছিল দলীল প্রমাণহীন। তোমাদের উপর 


আমার কোন জোর যবরদস্তি ও আধিপত্য ছিলনা । তোমরা অযথা আমার ডাকে 
সাড়া দিয়েছিলে । আমি তোমাদেরকে যে হুকুম করেছিলাম তা তোমরা মেনে 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৪৩ পারা ১৩ 


নিয়েছিলে। এর পরিনাম তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখতে পেলে । এটা তোমাদের 
কৃতকর্মেরই ফল। সুতরাং আজ তোমরা আমাকে তিরক্কার করনা, বরং 
নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। পাপ তোমরা নিজেরাই করেছিলে । তোমরাই 
দলীল প্রমাণ ত্যাগ করেছিলে । আমার কথা তোমরা মেনে চলেছিলে । আজ আমি 
তোমাদের কোনই কাজে আসবনা। আজ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব 
হতে রক্ষা করতে পারবনা । তোমাদের কোন উপকার করতে পারবনা । আমি 
তোমাদেরকে শির্কের কারণে প্রত্যাখ্যান করছি। (তাবারী ১৬/৫৬৪) ইব্ন 
জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন ৪ আমি আজ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, আমি 
55577559755 897795 
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সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রাভত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা 

কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা 

সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন 

এগুলি হবে তাদের শত্রু, এগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সূরা 
আহকাফ, ৪৬ ৪ ৫-৬) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


14 le ০৯৮৩ 765০ 05 Sk 

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে 
যাবে । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮২) 

অতএব এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জাহান্নামীদের সাথে ইবলীসের এই কথাবার্তা 
হবে জাহান্নামে প্রবেশের পর যাতে তাদের আফসোস ও দুঃখ খুব বেশী হয়। 

আমির আশ শা"বী (রহঃ) বলেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে 
দু'জন বক্তা বক্তৃতা দেয়ার জন্য দীড়াবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসা 
81 
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সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৪৪ পারা ১৩ 
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আর যখন আল্লাহ বলবেন ৪ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে 
বলেছিলে £ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা 
নিবেদন করবে £ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, 
আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি 
তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও 
জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত 
গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা 
আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি 
আমার রাবব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন 
তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন 
তখন আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্ভতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পুর্ণ খবর 
রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার 
বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, 
এঁজ্জাময়। আল্লাহ বলবেন £ এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা 
কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, 
আল্লাহ তাদের প্রতি স্তন হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সভ্ভ্ট; এটাই 
হচ্ছে মহাসফলতা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১১৬-১১৯) 
এই আয়াত পর্যন্ত এই বৰ্ণনাই রয়েছে । আর অভিশপ্ত ইবলীস দাড়িয়ে বলবে 
৪৪ ৮০০০৬ ৮৫০০ of Jy ০৬০০ ০ ৮৫৩ তরে ৬ 59 আমারতো 
তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান 
করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (শেষ পর্যন্ত) । 
দুষ্ট ও পাপী লোকদের পরিনাম ও তাদের দুঃখ বেদনা এবং ইবলীসের 
উত্তরের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ ও মু'মিন লোকদের সফল 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৪৫ পারা ১৩ 


পরিনামের বর্ণনা দিচ্ছেন। ০৬৮ ০০০) টি 19: জে ৯১9 
9৫৭ ধস ৩৭ ৩/5 মুমিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । সেখানে তারা যথা ইচ্ছা গমনাগমন করবে, চলবে-ফিরবে এবং পানাহার 
করবে । চিরদিনের জন্য তারা সেখানে অবস্থান করবে । সেখানে না তারা চিন্তিত 
ও দুঃখিত হবে, না তাদের মন খারাপ হবে, না অস্বস্তি বোধ করবে, না মারা 


যাবে, না বহিস্কৃত হবে, আর না নিআমাত কমে যাবে। সেখানে তাদের 
অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


জরি 57522 0891407০986 Ut BES 
1৮177555121 
হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে £ তোমাদের প্রতি সালাম । (সূরা 
যুমার, ৩৯ ৪ ৭৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


(০৯ টি ০2০৮ UE ০১ ৫০ ০৯৯৭৪ রজনী 
০০ 
এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে । (হাযির হয়ে 
তারা) বলবে £ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি সালাম! (সূরা 
রাদ, ১৩ 8 ২৩-২৪) 9 ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


LEZ ৮ 


(০53 254 24০3 
চারের জিডি ক UE SET 


টা ২৫৪ ০7150587588 
AGES I OL ও GS সি ids 25 


সেখানে তাদের বাক্য হবে £ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের 
অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু ‘আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য 
হবে “আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল ‘আলামীন’ (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাবব 
মহান আল্লাহর জন্য) । (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ১০) 


সুরা ১৪ 8 ইবরাহীম ৩৪৬ রা 

২৪। তুমি কি লক্ষ্য করনা [৫7444 ০০৮০৫7৫ 

আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে ১ [Yt 

উহ AE a EU a 

উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় | ৫০! ১০% 3265 Lh 

এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে রা 2: 
Tal Crs 


24 
ফল দান করে তার রবের ৩ ৫ ৪ ও GF SL 


অনুমতিক্ৰমে, এবং আল্লাহ 4 যা রা 
মানুষের জন্য উপমা দিয়ে 4 ৯% ০১৮ 


গ্রহণ করে। 2৫1 gs লা JES 
২০৪/৪৩এ 


AAA লে হী ললিত 
মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ 2৯০৯5 2০৯ 25 ০৮৪ 


হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন ন ৫26 2? হর্ন ৮ 


3180৪ ৬61 


ইসলামী ও কুফরী বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা 
J আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন আবদুল্লাহ ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
2৮ 5 ১৩০ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই) এর সাক্ষ্য 


পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। এর মূল দৃঢ় অর্থাৎ মুমিনের অন্তরে 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রয়েছে । এর শাখা রয়েছে উর্ধ্বে অর্থাৎ মুমিনের তাওহীদ বা 
একাত্মবাদের কালেমার কারণে তার আমলগুলি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৪৭ পারা ১৩ 


(তোবারী ১৬/৫৬৭) যাহহাক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিনের আমল, কথা ও সৎ কার্যাবলী ৷ মু'মিন খেজুর 
গাছের ন্যায়। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার আমলগুলি আকাশে উঠে যায়। 
(তাবারী ১৬/৫৭২-৫৭৩) 

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ৪ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম । তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ ওটা কোন গাছ 
যা মুসলিমের মত, যার পাতা ঝরে পড়েনা, গ্রীম্মকালেও না শীতকালেও না; যা 
তার রবের অনুমোদনক্রমে সব মওসুমেই ফল ধারণ করে? আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার 
(রাঃ) বলেন 8 আমি মনে মনে বললাম যে, বলে দিই ঃ ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু 
আমি দেখলাম যে, মাজলিসে আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) প্রমুখ সম্মানিত 
ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এবং তারা নীরব আছেন, অতএব আমিও নীরব থাকলাম। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ ওটা হচ্ছে খেজুর গাছ। 
ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার পিতা উমারকে (রাঃ) এটা বললে তিনি 
বললেন ৪ হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যদি এই উত্তর বলে দিতে তাহলে এটা 
আমার কাছে সমস্ত কিছু পেয়ে যাওয়া অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হত। 
(ফাতহুল বারী ৮/২২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 

> 45 4 ভাট ওটা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে অর্থাৎ সকাল- 
সন্ধ্যায় । প্রতি মাসে বা প্রতি দু'মাসে অথবা প্রতি ছ'মাসে কিংবা প্রতি সাত 
মাসে । শব্দগুলির বাহ্যিক ভাবার্থ হচ্ছে ৪ মু’মিনের দৃষ্টান্ত এ গাছের মত যার ফল 
সব সময় শীতে, গ্রীচ্মে, দিনে-রাতে ফলতে থাকে। অনুরূপভাবে মুমিনের সৎ 
আমল দিন-রাত সব সময় আকাশে উঠে থাকে আল্লাহ তাআলা মানুষের শিক্ষা, 
উপদেশ ও অনুধাবনের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

৮৫ 50৭৯৩ মরি ৮০৪ 553 মন্দ কালেমা অর্থাৎ কাফিরের দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করছেন যার কোন মূল্য নেই এবং যা দৃঢ় নয়। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে 
'হানযাল” গাছের সাথে, যাকে 'শারইয়ান' বলা হয়। শুবাহ (রহঃ) বলেন, 
মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবী কুররাহ (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, ওটা হানযাল গাছ। (তাবারী ১৬/৫৬৯) এই রিওয়ায়াতটি মারফু রূপেও 
এসেছে। এর মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। অনুরূপভাবে 


সুরা ১৪ £ ইবরাহীম ৩৪৮ পারা ১৩ 


কুফরী মূলহীন ও শাখাহীন। কাফিরের কোন ভাল কাজ উপরে উঠেনা এবং তার 
থেকে কিছু কবুলও হয়না । 


$ TL 1৮46৭ 2 8 ff 
করেন। 20৩ 0৩401 0225 ২7০৪৪) 
“একটি শব্দ’ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা 


মুসলিমদেরকে ইহকাল ও পরকালে দৃঢ় রাখবেন 

সহীহ বুখারীতে বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমকে যখন তার কাবরে প্রশ্ন করা হয় 
তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। 1527 21 %0। ৩৫ 
5731 989 41 2৮। ৬১ ৩এএ। 42৫ এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো 
হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯, মুসলিম ৪/২২০১, আবু দাউদ ৫/১১২, 
তিরমিযী ৮/৫৪৭, নাসাঈ ৬/৩৭২) 

মুসনাদ আহমাদে বারা ইব্‌ন আ'’যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ 
একজন আনসারীর জানাযায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে বের হই এবং কাবরস্থানে পৌছি। তখন পর্যন্ত কাবর তৈরীর কাজ শেষ 
হয়নি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পড়েন এবং আমরাও 
তার পাশে এভাবে বসে পড়লাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী রয়েছে। তার 
হাতে যে কাঠের খন্ডটি ছিল তা দিয়ে তিনি মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর 
তিনি মাথা উঠিয়ে দুতিন বার বললেন ৪ কাবরের শাস্তি হতে তোমরা আশ্রয় 
প্রার্থনা কর; বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ এবং আখিরাতের প্রথম মুহুর্তে অবস্থান 
করে তখন তার কাছে আকাশ হতে সূর্যের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট মালাইকা 
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আগমন করেন, যেন তাদের চেহারাগুলি সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতী কাফন 
ও জান্নাতী সুগন্ধি। তার পাশে তারা এত দূর পর্যন্ত বসেন যত দূর দৃষ্টি যায়। 
এরপর মালাকুল মাউত (মৃত্যুর মালাক/ফিরেশতা) এসে তার শিয়রে বসেন এবং 
বলেন ৪ হে পবিত্র রহ! আল্লাহর ক্ষমা ও তার সন্তুষ্টির দিকে চল। তখন রূহ 
এমন সহজে বেরিয়ে আসে যেমন কোন কলসী থেকে পানির ফোটা ঝড়ে পরে। 
চোখের পলক ফেলার সময়ট্ুকুও এ রূহকে মালাইকা তার হাতে থাকতে দেননা, 
বরং তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে নিয়ে নেন এবং জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী 
সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেন। স্বয়ং এ রূহ থেকেও মিশৃক আম্বরের চেয়েও বেশী 
সুগন্ধ বের হয়, যার চেয়ে উত্তম সুগন্ধির ঘ্রাণ দুনিয়ায় কেহ কখনও নেয়নি । তারা 
এ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যান । মালাইকা/ ফিরেশতাগণের যে দলের 
পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ৪ এই পবিত্র রহ 
কোন ব্যক্তির? তারা তখন সে যে উত্তম নামে পরিচিত ছিল সেই নাম বলে দেন 
এবং তার পিতার নামও বলেন । দুনিয়ার আকাশে পৌছে তারা আকাশের দরজা 
খুলে দিতে বলেন। তখন আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং সেখান থেকে 
মালাইকা/ফিরেশতাগণ এঁ রূহকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে, দ্বিতীয় আকাশ হতে 
তৃতীয় আকাশে এবং এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছেন। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলেন £ আমার বান্দার আমলনামা ইনল্লীনে লিখে 
নাও এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি তাকে ওটা থেকেই সৃষ্টি 
করেছি ওকে ওখানেই ফিরিয়ে দিব এবং ওখান থেকেই দ্বিতীয় বার বের করব। 
অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন 
মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 
তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ । আবার তারা প্রশ্ন 
করেন £ তোমার দীন কি? সে জবাবে বলে ৪ আমার দীন হল ইসলাম । আবার 
তারা প্রশ্ন করেন ৪ যে ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? 
সে উত্তর দেয় ৪ তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তারা 
পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিরূপে জেনেছ? সে জবাব দেয় ৪ আমি আল্লাহর 
কিতাব পড়ে এবং ওর উপর ঈমান এনেছি এবং ওটিকে সত্য বলে জেনেছি। এ 
সময় আকাশ থেকে একজন আহবানকারী ডাক দিয়ে বলেন £ আমার বান্দা সত্য 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোশাক পরিয়ে 
দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। তখন জান্নাত থেকে 
সুগন্ধী বাতাস তার কাবরে আসতে থাকে । যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত 
তার কাবরটি প্রশস্ত করে দেয়া হয়। 
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অতঃপর তার কাছে একজন আলোকজ্জবল চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর লোক আগমন 
করে এবং তাকে বলে ঃ তুমি খুশী হয়ে যাও। এই দিনেরই ওয়াদা তোমাকে 
দেয়া হয়েছিল। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কে? তোমার চেহারাতো 
শুধু ভালই পরিলক্ষিত হচ্ছে । সে উত্তরে বলে ৪ আমি তোমার সৎ আমল । এ 
সময় এ মুসলিম ব্যক্তি বলে £ হে আমার রাব্ব! সত্রই কিয়ামাত সংঘটিত করে 
দিন, সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন যাতে আমি আমার পরিবারবর্গ ও ধন- 
সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। 

পক্ষান্তরে কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ সময় ও আখিরাতের প্রথম সময়ে 
অবস্থান করে তখন তার কাছে কালো ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট আসমানী 
মালাইকা/ফিরেশতাগণ আগমন করেন এবং তাদের সাথে থাকে জাহান্নামী চট। 
যতদুর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তত দূরে তারা তার থেকে বসে পড়েন। তারপর মালাকুল 
মাউত এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন ঃ হে কলুষিত রূহ! আল্লাহর গযব ও 
ক্রোধের দিকে চল। তার রূহ দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যাকে অতি কষ্টে বের 
হয়। তৎক্ষণাৎ চোখের পলকে মালাইকা এ রূহকে তার হাত হতে নিয়ে যান এবং 
জাহান্নামী চটে জড়িয়ে নেন। তা থেকে এমন দুর্ণন্ধ বের হয় যে, ভূ-পৃষ্ঠে ওর চেয়ে 
বেশী দুর্গন্ধময় জিনিস কখনও পাওয়া যায়না । তারা ওটা নিয়ে আকাশে উঠে যান। 
মালাইকা/ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা জিজ্ঞেস 
করেন ৪ এই কলুষিত রূহ কোন ব্যক্তির? দুনিয়ায় তার যে খারাপ নামটি ছিল তারা 
তার সেই নাম বলে দেন। তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত 
পৌছে তারা দরজা খুলে দিতে বলেন। কিন্ত দরজা খোলা হয়না। অতঃপর 
চার 


৪ এরা লে ০ ET ০9৯৩৫ খু গণনা OHA তে খু 
৮৩2০ 


তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জারাতেও প্রবেশ 
করবেনা, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৪০) 

আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ঃ “তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও, যা 
যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। তার খারাপ রূুহকে তখন আকাশ হতে নিক্ষেপ 
করা হয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 
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আর যে আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী 
তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবতী এক স্থানে 
নিক্ষেপ করল । (সূরা হাজ্জ, ২২ ৪ ৩১) 

অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন 
মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন ৪ 
তোমার রাবব কে? সে উত্তরে বলে $ হায় হায় আমিতো জানিনা! আবার তারা 
জিজ্ঞেস করেন 8 তোমার দীন কি? এবারও সে জবাব দেয় £ হায় হায় আমিতো 
এটাও অবগত নই । পুনরায় তারা প্রশ্ন করেন £ তোমাদের কাছে যাকে প্রেরণ 
করা হয়েছিল তিনি কে? সে জবাবে বলে ঃ হায় হায় এ খবরও আমার জানা 
নেই। এঁ সময় আকাশ থেকে ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যায় ৪ আমার বান্দা 
মিথ্যাবাদী । তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দাও । সেখানে তার কাছে জাহান্নামের বাতাস ও 
বাষ্প আসতে থাকে । তার কাবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার দেহের এক 
পাজর অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে । তখন খুবই জঘন্য ও ভয়ানক আকৃতির 
এবং ময়লাযুক্ত খারাপ পোশাক পরিধানকারী অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট একটি লোক 
তার কাছে আসে এবং বলে ৪ এখন তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে যাও। এই 
দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কে? 
তোমার চেহারায় শুধু মন্দই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তর দেয় ৪ আমি তোমার 
খারাপ আমল। সে তখন প্রার্থনা করে ৪ হে আমার রাব্ব! দয়া করে কিয়ামাত 
সংঘটিত করবেননা । (আহমাদ ৪/২৮৭, আবু দাউদ ৩/৫৪৬, নাসাঈ ৪/৭৮, 
ইব্‌ন মাজাহও ১/৪৯৪) 

আবৃদ ইব্‌ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ বান্দাকে যখন তার কাবরে 
রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তাকে সমাধিস্থ করে চলে যায়, আর তাদের চলে যাবার 
সময় তাদের জুতার শব্দ তার কানে আসতে থাকে এমতাবস্থায়ই দু'জন 
মালাক/ফিরেশতা তার কাছে পৌছে যান এবং তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন 
৪ এই লোকটি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে মু'মিন হলে বলে ঃ আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । তখন তাকে বলা হয় ঃ দেখ, জাহান্নামে 
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এটা তোমার বাসস্থান ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে পরিবর্তন করে জান্নাতের এই 
বাসম্থানটি তোমাকে দান করেছেন। সে তখন দু'টি জায়গাই দেখতে পায়। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ আমাদেরকে আরও বলা হয়েছে যে, তার কাবর সত্তর 
হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা সবুজ-শ্যামলে ভরপুর থাকে । 
(আবৃদ ইব্‌ন হুমাইদ ১১৭৮, মুসলিম ২৮৭০, নাসাঈ ৪/৯৭) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ মৃত ব্যক্তিকে যখন কাবরে 
রাখা হয় তখন তার কাছে কালো ও নীল রং বিশিষ্ট দু'জন মালাক/ফিরেশতা 
আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নাকীর। তারা 
তাকে জিজ্ঞেস করেন £ঃ এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? জবাবে সে বলবে 
যা সে আগেও বলত ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার বান্দা ও রাসূল । এ জবাব শুনে তারা বলেন £ তুমি যে এটাই বলবে তা 
আমরা জানতাম । অতঃপর তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা 
আলোকজ্জল হয়ে যায় । আর তাকে বলা হয় £ তুমি ঘুমিয়ে যাও। সে তখন বলে 
৪ আমি আমার পরিবারবর্ণের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এ খবর দিতে চাই। 
তারা বলেন ঃ তুমি সেই নব-বধুর ন্যায় ঘুমিয়ে থাক যাকে তার পরিবারের সেই 
জায়গায় রাখা হয় যে জায়গা তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এভাবেই সে 
ঘুমিয়ে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে তাকে এ ঘুম থেকে জাগিয়ে 
তোলেন । আর মুনাফিক ব্যক্তি মালাইকা/ফিরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে বলে ঃ 
আমি কিছুই জানিনা, মানুষেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম । মালাইকা তখন 
বলবেন ৪ তুমি যে এই উত্তর দিবে তা আমরা জানতাম । যমীনকে হুকুম দেয়া হয় 
৪ সংকীর্ণ হয়ে যাও। তখন যমীন এমনভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক 
পাজর অপর পাঁজরের সাথে মিশে যায় । অতঃপর তার উপর শাস্তি হতে থাকে যে 
পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত করেন এবং তাকে তার কাবর 
থেকে উথথিত করেন। (তিরমিযী ১০৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে 
হাসান গারীব বলেছেন । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ কাবরে মু'মিনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ৪ 
তোমার রাব্ব কে? তোমার দীন কি? তোমার নাবী কে? সে তখন উত্তরে বলে ৪ 
আমার রাব্ৰ আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা থেকে দলীল 
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প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার সত্যতা স্বীকার 
করেছি। তাকে তখন বলা হয় ৪ তুমি সত্য বলেছ। তুমি এরই উপর জীবিত 
থেকেছ। এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছ এবং এরই উপর তোমাকে উঠানো হবে । 
(তাবারী ১৬/৫৯৬) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন 
করে ফিরে আসো তখন সে তোমাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। যদি সে মু'মিন 
সিয়াম থাকে বাম পাশে, আর অন্যান্য সাওয়াবের কাজ যেমন দান খাইরাত, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্তকরণ, লোকদের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি থাকে তার 
পায়ের দিকে । যখন তার মাথার দিক থেকে কেহ আসে তখন সালাত বলে ঃ 
এখান দিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। ডান দিক থেকে বাধা দেয় যাকাত, বাম দিক 
থেকে বাধা দেয় সিয়াম এবং পায়ের দিক থেকে বাধা দেয় অন্যান্য সাওয়াবের 
কাজ । অতঃপর তাকে বলা হয় 8 বসে যাও । সে তখন বসে পড়ে এবং তার মনে 
হয় যেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। মালাইকা/ ফিরেশতাগণ বলেন 
৪ আমরা তোমাকে যে সব প্রশ্ন করব তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে। সে বলে £ 
থাম, আমি আগে সালাত আদায় করে নিই। তারা বলেন ৪ সালাততো আদায় 
করবেই, তবে আগে আমাদের প্রশ্রগুলির জবাব দাও। সে তখন বলে ৪ আচ্ছা 
ঠিক আছে, তোমরা যে প্রশ্ন করতে চাও সেই প্রশ্ন কর। 

তারা প্রশ্ন করে £ এই ব্যক্তি যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তার 
সম্পর্কে তুমি কি বলছ এবং কি সাক্ষ্য দিচ্ছ? সে জিজ্ঞেস করে ঃ মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলছ কি? তারা উত্তরে বলেন ৪ হ্যা, 
তীর সম্পর্কেই বটে। সে তখন বলে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর 
রাসূল; তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দলীল নিয়ে 
এসেছিলেন । আমরা তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন তাকে বলা হয় 
8 তুমি এর উপরই জীবিত থেকেছ এবং এর উপরই মৃত্যু বরণ করেছ। আর এর 
উপরই ইনশাআল্লাহ পুনরুখিত হবে। অতঃপর তার কাবরটি সত্তর হাত প্রশস্ত 
করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্জ্বল হয়ে যায়। আর জান্নাতের দিকের একটি 
দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয় 8 দেখ, এটাই তোমার প্রকৃত বাসস্থান । 
সেখানে শুধু সুখ আর সুখ । অতঃপর তার রূহ অন্যান্য পবিত্র রূহগুলির সাথে 
সবুজ রংয়ের পাখীর দেহে রেখে দেয়া হয় যা জান্নাতের গাছ থেকে আহার করতে 
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রয়েছে। আর তার দেহ সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হয় যেখান থেকে তার সুচনা 
হয়েছে অর্থাৎ মাটিতে । 

551 ৬৪) উএ। i a Jy 1১2 (4 A Es 
এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই । (তাবারী ১৬/৫৯৬) ইব্‌ন হিব্বানও রি এ 
হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তাতে তিনি কাফিরদের সাথে মালাইকার কথোপকথন 
এবং জাহান্নামের আযাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। (ইব্‌ন হিব্বান ৫/8৫) 

তাউস (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকা দ্বারা কালেমা তাওহীদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝানো হয়েছে। আর আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে 
কাবরে মুনকির ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা । (আবদুর রাষ্যাক 
২/৩৪২) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে 
কল্যাণ ও উত্তম কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা; আর পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখার 
অর্থ হচ্ছে কাবরে প্রতিষ্ঠিত রাখা । (তাবারী ১৬/৬০২) 


২৮। তুমি কি তাদের প্রতি |; 1৭-77-2717 
লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর 54 ০৮] 3) ৮ টি A 
চিনি 01112 


প্রকাশ করে এবং তাদের ) (৫5 হি 

সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে 8 

ধ্বংসের আলয়ে - 23 913 
Ed নক পে ৰত 


২৯। জাহান্নাম, যার মধ্যে ৮ 2, 4294০4০ 
তারা প্রবেশ করবে, কত ২৮35 ৫১০: ৪৫? তা 


নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল! sa 


৩০। আর তারা আল্লাহর এ ৮1৮1৮ 6৭ 1৪ 

এ UE 
সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তার পথ | % 11751 3 ০৬ 

হতে বিভ্রান্ত করার জন্য; তুমি |« 7 7 AE 
বল £ ভোগ করে নাও, (৮৯১ 3*- Alo ০ 
পরিণামে আগুনই তোমাদের Bp 
প্রত্যাবর্তন স্থল । Ul | কত 
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(ধর্ম ত্যাগ করেছে) তাদের পরিণতি 
সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, $$ | ব্যবহৃত হয়েছে ৮ ৮ এর অর্থে। 
অর্থাৎ তুমি কি জাননা? )1% শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। 1)% ) 90 হতেই 


15% "4:3 এর অর্থ হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায় 
আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, আমর 
(রহঃ) বলেন, ‘আতা (রহঃ) বলেছেন যে, 4 2৯5 1945 081 47 
19 “যারা অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' এর দ্বারা ইবৃন আব্বাসের 
(রাঃ) মতে, মাক্কাবাসী কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে । (ফাতহুল বারী ৮/২২৯) 
আলী (রাঃ) হতেও ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) প্রথম উক্তির সাথে সাদৃশ্য একটি 
উক্তি বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন কাওয়া (রাঃ) বলেন যে, 1256 411 1% 58401 


3701 95 ৮4 19) এর ব্যাপারে আলী (রাঃ) এ কথাই বলেছিলেন যে, 
এর দ্বারা বদরের দিনের কুরাইশ কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। তোবারী ১৭/৬) 

আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন 
যে, তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার ঈমানরূপ নি'আমাত পৌঁছেছিল, কিন্ত তারা 
এ নি'আমাতকে কুফরী দ্বারা বদলে দিয়েছিল এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে 
পরিচালিত করেছে ।” (ইব্‌ন আবী হাতিম ১২২৭৩) এতে সব কাফির সম্প্রদায় 
অন্তর্ভুক্ত । কারণ আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেন তার দয়া ও রাহমাত হিসাবে । 
যারা তার দাওয়াত গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী ও প্রশংসার পাত্র হয়েছে তারা 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । পক্ষান্তরে যারা তাকে অস্বীকার করে কুফরীর মধ্যেই 
নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে । অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


এল, ৩৪ সিএ 5/51 4] 154৪) তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে 


নিয়েছে এবং মিথ্যা মা'বুদদের ইবাদাত করছে এবং অন্যদেরকেও এ ভ্রান্ত পথে 
আহ্বান করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এঁ ঘৃণ্য কাজসমূহ 
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6৮৫ 


সম্পর্কে সাবধান করার জন্য তার নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন 8 ১৬ 192৫ 03 
১৩ এ! 5744 তুমি বল 2 ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন স্থল । মহান আল্লাহ বলেন £ 

১৩ এ! ne ১৬ হে নাবী! তুমি এদেরকে বলে দাও ৪ দুনিয়ায় কিছু 
দিন ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে নাও, তোমাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম । যেমন 
অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 

চি ১১৩ 1৮৯৮ ২ ৮ ১৬৬: চি 

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্লকালের জন্য । অতঃপর 
তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ২৪) তিনি 
আরও বলেন ৪ 
3 এ এ 2485552875৮ 2 GU ও ৫৪ 

25815 

এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র । অতঃপর আমারই দিকে তাদের 
ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির 
স্বাদ এহণ করাব । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৭০) 


৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে [» .র্দ ০1০11 
যারা মুমিন তাদেরকে বল | ০:৮৫ ০৪৯৮৪ ০৪ 
সালাত কায়েম করতে এবং গড ৰ ] 2 2 ] 24 
আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা | ১১ FER. Fe 
হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় [4 , » 2. 
করতে, সেই দিন আসার পূর্বে 11৮ 537) (৮৯৪ 12-5 
যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব 73, £ ০ » ৮ 


পপ 

রা ক রঃ 2 ক ক পাক রা 

থাকবেনা । gb ul JS ০৮ 2১০; 
LE rt 482৮ GW 
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সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশ 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে তার আনুগত্য স্বীকার করা, তার হক 
মেনে নেয়া এবং তার সৃষ্ট জীবের প্রতি ইহসান ও সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ 
দিচ্ছেন । তিনি হুকুম করছেন যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে, যা হচ্ছে এক 
ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত এবং তারা যেন অবশ্যই আত্মীয় ও অনাত্রীয় 
সকলকেই যাকাত (এর মাল) দিতে থাকে । সালাত কায়েম করা দ্বারা ওর সঠিক 
সময়, বিনয় এবং রুকু ও সাজদাহর হিফাযাত করা বুঝানো হয়েছে । আল্লাহর 
দেয়া সম্পদ হতে তার পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে অবশ্যই 
ব্যয় করতে হবে, যাতে এমন এক দিন মুক্তি লাভ করা যায় যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও 
বন্ধুত্-ভালবাসা কিছুই থাকবেনা । সেদিন কেহ মুক্তিপণ দিয়ে অথবা দেন-দরবার 
করে আল্লাহর আযাব থেকে বাচতে চাইলে তা মোটেই সম্ভব হবেনা । ওটা হচ্ছে 
কিয়ামাতের দিন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

18৫ ol Ss BUD ০৬ HS টির 

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ এহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী 
করেছিল তাদের নিকট হতেও নয় । (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ১৫) “সেই দিন থাকবেনা 
বন্ধুত্ব’ এই উক্তি সম্পর্কে ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, সেখানে কোন বন্ধুর 
বন্ধুত্বের কারণে কেহ মুক্তি পাবেনা, বরং সেদিন ন্যায় বিচারই করা হবে। 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, দুনিয়ায় 
ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্-ভালবাসা চলে । সুতরাং মানুষের দেখা উচিত যে, সে কোন্‌ 
লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে করছে। যদি 
এটা আল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন এটা স্থায়ী রাখে । আর যদি গাইরুল্লাহর জন্য 
হয় তাহলে যেন তা ছিন্ন করে। আমি বলি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 8 “আল্লাহ 
তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তিপণ কারও কোন 
উপকারে আসবেনা । সেদিন যদি কেহ পৃথিবীপূর্ণ সোনাও মুক্তিপণ হিসাবে দিতে 
চায় তবুও তা গৃহীত হবেনা । সেদিন কারও বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসবেনা এবং 
কারও সুপারিশও কোন কাজে লাগবেনা যদি কাফির অবস্থায় আল্লাহ তাআলার 
সাথে সাক্ষাৎ করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


(5৮15-1৮-15 তি OE ৬ তত পর রে এ 
৩ Jus Gs ০55 35 ৩৯ pds এপ ও SHY LY: 159 


পা ঞ পা এ 


4 CPE TGA cA 
রি > সর পু A 2০ 
[SLY ৯৮৪ 3 dail eS 
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আর তোমরা এ দিনের ভয় কর যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র 
উপকৃত হবেনা এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশ 
ফলগ্রদ হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১২৩) 
আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ৪ 


টা ০০2 4 ৫2 ঘন টি , 

০১৪৮ ৮৯ OA; dit 35৭৬ 934৪ 

হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে 

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ 
নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫৪) 


৩২। তিনিই আল্লাহ যিনি PA 7৫1৫ ২ 464 

আকাশমন্তলী ও পৃথিবী সৃষ্টি el > SA এ] তা 
করেছেন, যিনি আকাশ হতে | _. 4 রর 
পানি বর্ষণ করে তদ্বারা |: ৪ ০১০15 ০০১১$ 
তোমাদের জীবিকার জন্য , মি হা 
ফল-মূল উৎপাদন করেন, 1১১০2 05 ০23 (৮৩ 2৩ 
যিনি নৌযানকে তোমাদের Ee ht SO 
অধীন করে দিয়েছেন যাতে ; 4| 5) ৯৬০১ ৭5৩ ৪১) 
তার বিধানে ওটা সমুদ্রে ff 
বিচরণ করে এবং যিনি, 2 ১০০ & ৫১25] 
তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত দর এ 


প পু তি 4 তর্ত 5 
করেছেন নদীসমূহকে। + 
৩৩ । তিনি তোমাদের কল্যাণে , ০৪17 5 ০৫০০ 
নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও ০০ 43 শীট 
চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই : «44 এ ০. ৮ ৮৮4৮ ৮০০৫4 
নিয়মের অনুবর্তী এবং "১ ১৮০৮৪ 0৪১ Ul 
তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত টিন 
করেছেন রাত্রি ও দিনকে, 99413 dl 
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৩৪ । আর তিনি তোমাদেরকে | »।4 রা টি 
দিয়েছেন তোমরা তীর নিকট 1৮ ০ ৩৮৫ 28 শা 
যা কিছু চেয়েছ তা হতে; ০০ 1 442 1, 5॥ ai 
তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা (৩-০০ 194 19 ৩৯৯০) 
করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় ঞ টার 


নাপ PE [1 
করতে পারবেনা; মানুষ [২১] (৯৮ ১ 4 
অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, গামা যারা 
অকৃতজ্ঞ । ILS 19 ০০) 


আল্লাহর অসংখ্য নি“আমাতের কয়েকটির বর্ণনা 

আল্লাহ তাআলা তার অসংখ্য নি'আমাতের কথা বলছেন যা তার 
মাখলুকাতকে প্রদান করেছেন। আকাশকে তিনি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে 
রেখেছেন। যমীনকে উত্তম বিছানারূপে বিছিয়ে রেখেছেন। আকাশ হতে বৃষ্টি 
বর্ষণ করে যমীন থেকে বিভিন্ন সুস্বাদু ফল-মূল, ফসলের ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচায় 
পানির উপর ভাসমান অবস্থায় চলাফিরা করছে এবং মানুষকে পৃথিবীর এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে 
ভ্রমণ করছে। তারা এক জায়গার মালামাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং 
এভাবে লাভবান হচ্ছে। আর এভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। নদীগুলিকেও 
তিনি তাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তারা এর পানি নিজেরা পান করছে, 
অপরকে পান করাচ্ছে, জমিতে সেচকাজ করছে, গোসল করছে, পোশাক- 
পরিচ্ছদ ধৌত করছে এবং এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে। 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৩:৯5 4/9 ৩৯% 455 99 তিনি তোমাদের কল্যাণে 
নিয়োজিত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম গতিতে চলতে রয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ 


3% BL এ Ss LH ৩ ৩ u নি খু 
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সুরের পক্ষে সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় 
দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সম্তরণ করে । (সূরা 
ইয়াসীন, ৩৬ ৪ রি ত না বাম 


৮৪৮ ০০৭4 Zo Aste ০ পর গা 
০০০০ (এ পাঠ GA ৬০ ACSC PH 
MA ৮ HM BE 2 GET নে 
তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ 
করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তার হুকুমের অনুগত । 
জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, 
সারা জাহানের রাবব আল্লাহ হলেন বারাকাতময় । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪), 


০ ALL TL শর্ত এ 0 
9৮1 9৮641 EB) & ০৪ 9৯ 

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে । (সূরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ১৩), 
॥ পর ॥ ন এ রত ০ লে ট্রি 
HI 5০১ খু 455৭ ৮৪৬০ দা 

সুর্য ও চাদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন । প্রত্যেকেই পারিক্রমন করে এক নিদ্দিষ্ট 
কাল পর্যন্ত । জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল । (সুরা যুমার, ৩৯ ৪ ৫) 
মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 

১১:০০ ৮ (5 ৩৮ 519 তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তীর 
কাছে যা কিছু চেয়েছ তা হতে ৷ অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ তাআলার 
কাছে যে সব জিনিসের মুখাপেক্ষী ছিলে তিনি তোমাদেরকে তা সব কিছুই 
দিয়েছেন। তিনি চাইলেও দেন, না চাইলেও দেন। তার দানের হাত কখনও বন্ধ 
থাকেনা । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৩১০০ 3 dll ০৪13০ 50 (তোমরা আল্লাহর অনুথহ গণনা করলে 
ওর সংখ্যা নিণর্য করতে পারবেনা) সুতরাং তোমরা তার কৃতজ্ঞতা পূর্ণরূপে প্রকাশ 
করতে পারবে কি? তোমরা যদি তার নি'আমাতগুলি এক এক করে গণনা করতে 
শুরু কর তাহলে গুণে শেষ করতে পারবেনা । 

সহীহ বৃখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন £ 
“হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্য । আমাদের প্রশংসা মোটেই 
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যথেষ্ট নয় এবং তা পূর্ণ ও বেপরোয়াকারীও নয়। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! 
আমাদের অপারগতার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন ।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৩) 

বর্ণিত আছে যে, দাউদ (আঃ) তার দু'আয় বলতেন £ “হে আমার রাব্ব! আমি 
কি করে আপনার নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করব? শোকর করাওতো আপনার 
একটা নি'আমাত!” উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “হে দাউদ! এখনতো তুমি 
আমার শুকরিয়া করেই ফেললে । কেননা তুমি জানতে পারলে এবং স্বীকার করলে 
যে, তুমি আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করতে অপারগ |” 


৩৫। স্মরণ কর, ইবরাহীম 4 রর ৮7০ পিট 
বলেছিল £ হে আমার রাব্ব! 0০৯1 ০ ৯৯ ০) ১19 ০০ 
এই শহরকে নিরাপদ করুন |. রা টিনা 


৩৬ । হে আমার রাব্ব! এই সব | ১ 1৮০ ৭2 রও ১০ 
মুর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত (05 15 ০০1 ০%) ৮০ শা 
করেছে; সুতরাং যে আমার , 4৫4 ০৫ ০৫৮ পর 
৬ ১ ১4১১ ৪০৮১ ০১ rl 
দলভুক্ত, কেহ আমার 
অবাধ্য হলে আপনিতো | 4৯5৮১: $6 26 2০5 
নীল পরম দয়াল । ০৯১৪৬ ০১০৪১ ০১ 5 


ইসমাঈলকে (আঃ) মাক্কায় রেখে যাওয়ার সময় 
ইবরাহীম (আঃ) যে দু'আ করেছিলেন 
এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা আরাবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা 
করছেন যে, পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন ঘর প্রথম সুচনায়ই আল্লাহ তাআলার 
তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপরেই নির্মাণ করা হয়েছিল৷ অর্থাৎ ইহা নির্মাণের 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখানে শুধুমাত্র একক ও শরীকহীন আল্লাহরই 
ইবাদাত করা হবে। এর প্রথম নির্মাতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের 
উপাসনাকারীদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পৃথক । ইহা যেন নিরাপদ 
শহর হয় এজন্য তিনি আল্লাহ তা“আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি 
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(আল্লাহ) তীর প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। CT 1 ৯ be ০) হে 
আমার রাবব! এই শহরকে নিরাপদ করুন । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
৫9214 9095 asf 

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি? সুরা আনকাবৃত, 
২৯ ৪ ৬৭) 

হত শু পার HLA ELE তজ্াপ রর তে 
4 ০৬৮০০ ৭০৩ 6০৬ SG SA ০০০ ৮3৮ ৭ | 

ie 
512 8 ASS 25 rp Cy Ls 

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নিদিষ্ট করা হয়েছে তা এ ঘর 
যা বাককায় (মাক্কায়) অবিস্ৃত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ 
প্রদশর্কি। ওর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমুহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত 
নিদর্শনসমূহের অন্যতম । আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় । 
(সূরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৯৬-৯৭) অতঃপর ইবরাহীম খলীল (আঃ) প্রার্থনা 
করেছিলেন £৪ “হে আল্লাহ! এই শহরকে আপনি নিরাপত্তাপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন। 
এ জন্যই তিনি বলেন ৪ 

পরে রা a শো? 1- পর র্ত Tae 
Gols dai) 7 GS এ ৯$ SAY ০৯৯৪] 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও 
ইসহাককে দান করেছেন ।’ (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩৯) ইসমাঈল (আঃ) বয়সে 
ইসহাক (আঃ) অপেক্ষা তের বছরের বড় ছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) যখন 
দুপ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় ইসমাঈলকে (আঃ) তার মাতাসহ এখানে এনেছিলেন 
তখন তিনি এটা নিরাপত্তাপূর্ণ শহর হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন ৪ 

Ci iis ies 

হে আল্লাহ! আপনি একে নিরাপদ শহর করে দিন । (সূরা বাকারাহ, ২৪ 
১২৬) সূরা বাকারায় আমরা এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি । দ্বিতীয় দু'আয় 
তিনি তার সন্তানদেরকেও যোগ করে নেন। দু'আ করার সময় আল্লাহর কাছে 
নিজের ব্যাপারে, মাতা-পিতা এবং সন্তানদের ব্যাপারে এ দু'আয় অংশ করে নেয়া 
এটি একটি শিক্ষা। 
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নম! এ ০1 9 ৬৯9 এবং আমাকে ও আমার পুরদেরকে মূর্তি 
পুজা হতে দুরে রাখুন। অতঃপর তিনি মূর্তি/প্রতিমাগুলির পথভ্রষ্টতা ও ওগুলির 
ফিতনা এবং অধিকাংশ লোককে বিভ্রান্ত করার কথা বর্ণনা করে তাদের প্রতি 
(অর্থাৎ প্রতিমা/মূর্তিপূজকদের প্রতি) নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে 
আল্লাহ তা“আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি 
দিবেন, অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন । ঈসাও (আঃ) বলেছিলেন £ 

৪ 

একা BAT 55 ৫ 2৩ 019 এ৩৩ AB লি ৩] 

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; 
আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
(সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১১৮) এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা শুধু আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করা মাত্র। এটা নয় যে, ওটা সংঘটিত হওয়াকে 
বৈধ মনে করা । আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) 1955 54:21 ১4 9 
(15 এ ৩ এই উক্তিটি এবং ঈসার (আঃ) 4১৮ ৬ ৯৫ ১ 
£1... এই উক্তিটি (৫ £ ১১৮) পাঠ করেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে বললেন 8 
“হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন!’ এটা তিনি তিনবার বললেন এবং 
কাদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) বলেন ঃ হে 
জিবরাঈল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যদিও তিনি 
সবকিছুই জানেন, সে কোন কারণে কীদছে। তিনি তখন জিবরাঈলকে (আঃ) 
তার কান্নার কারণ বললেন । আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) হুকুম করলেন 


৪ তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বল ঃ আমি (আল্লাহ) তাকে তার উম্মাতের 
ব্যাপারে খুশী করব, অসন্তুষ্ট করবনা । (মুসলিম ১/১৯১) 


৩৭। হে আমাদের রাব্ব! পা জারি 

আমি আমার বংশধরদের 1০৪ ০০5২! 31 559 -"% 
কতককে বসবাস করালাম |. 4 
অনুর্বর উপত্যকায় আপনার | ৬৪ 63) ০৪৯৮ 21}; $92 
পবিত্র গৃহের নিকট। হে রর রর 
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₹ আমাদের রাবব! এ জন্য যে, |{ 2 ৮) (4৫ ৫2৮7 12 
তারা যেন সালাত কায়েম | কা 2 ও | চস 


; ১৫78: 
2 
অনুরাগী করে দিন এবং | 42 ন 
ফলফলাদি দ্বার তাদের 142513 2) 5+ "21 
তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 


Ld রর রা 


পে পরি 


SESH Dl 05 


এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দু'আ । তার প্রথম দু'আ হচ্ছে তখনকার দু'আটি যখন তিনি 
এই মাসজিদটি তৈরী হওয়ার পূর্বে ইসমাঈলকে (আঃ) তার মা হাযারসহ মাক্কা 
শহরে রেখে গিয়েছিলেন । (বুখারী ৩৩৬৪) আর এটা হচ্ছে কাবা ঘর তৈরী 


হওয়ার পরের দু'আ । এ জন্যই তিনি ৯০৮| ৫) ১3০ (আপনার পবিত্র গৃহের 
নিকট) বলেছেন। আর তিনি সালাত কায়েম করার কথাও উল্লেখ করেছেন। 1) 


৪১৩ 1548) তারা যেন সালাত কায়েম করে । 
ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা ১7%০১। শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত 


অর্থাৎ এটাকে মর্যাদা সম্পন্ন রূপে এ জন্যই বানানো হয়েছে, যেন এখানকার 
লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সালাত আদায় করতে পারে । এখানে এ 


কথাটিও স্মরণযোগ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) বললেন £ 441 32 623 ৯৬ 
৮৫1 5% ‘কিছু লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দিন।” ইবন আব্বাস 


(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) প্রমুখ বলেন, ইবরাহীম 
(আঃ) যদি সমস্ত লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার প্রার্থনা করতেন 
তাহলে পারসিক, রোমক, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মোট কথা দুনিয়ার সমস্ত লোক 
এখানে এসে ভীড় জমাতো। (তাবারী ১৭/২৫-২৬) তিনি শুধুমাত্র মুসলিমদের 


জন্য এই প্রার্থনা করেছিলেন। আর প্রার্থনায় তিনি বললেন £ ৪ ৮১97 
০17 ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করুন। অথচ এই যমীন ফল 
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উৎপাদনের যোগ্যই নয়। এটাতো অনূর্বর ভূমি ৷ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার এই 
দু'আও কবুল করেন। ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

CLA প্রত 24 ৮৫ & পপ GRAIL Sait ee > 1 2 

আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ “হারাম” প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব 
প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযৃক স্বরূপ? (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ ৫৭) 
সুতরাং এটা আল্লাহ তাআলার একটা বিশেষ দান ও রাহমাত যে, এই শহরে কোন 
কিছুই জন্মেনা, অথচ চতুর্দিক থেকে নানা প্রকার ফল এখানে পূর্ণ মাত্রায় আমদানী 
হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইবরাহীম খালীলুল্লাহরই (আঃ) দু'আর বারাকাত। 


৩৮। হে আমাদের রাব্ব! 
আপনিতো জানেন যা আমরা 
গোপন করি এবং যা আমরা পর্ব 46 0 2215 2 5০2 
প্রকাশ করি; আকাশমন্ডলী ও 15 41 ৬ (55৮0 ০০ 
নিকট গোপন থাকেনা । 

৯ 0 SS ee রর 2০2 

৩৯। চারা না ডাব 4-27.৭ 
আমাকে আমার বার্ধক্যে সঃ 25112 র্শ Ss PO Gd পে 
ইসমাঈল ও ইসহাককে দান | ৮০] ০০-৯] S| ৬০ 
করেছেন; আমার রাব্ব 2 
অবশ্যই প্রার্থনা শুনে ৪ 
থাকেন। 
৪০। হে আমার রাব্ব! | এ ১এ 1০৮1 | 
আমাকে সালাত কায়েমকারী |= ০০৯1 ্ 
করুন এবং আমার | এ,  .প.| 
বংশধরদের মধ্য হতেও; হে | + 
আমাদের রাব্ব! আমার রি 
প্রার্থনা কবুল করুন। 


7 রে 22 নাপর্জ 
2942 ০০০ ৩810 পাও 
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৪১ । হে আমার রাব্ব! যেদিন: ০11 হি হাটি 
হিসাব হবে সেদিন আমাকে, 5499 4 ৮৮ ৮৩ £ 
আমার মাতাপিতাকে এবং 
মুশমিনদেরকে ক্ষমা করুন। 


আল্লাহর কাছে ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ 

9 ০3 ৬৯৭ ৮ ৮ ৩ ৪) ইবন জারীর (রহঃ) বলেছেন ৪ এখানে 
আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম খালীল (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, 
তিনি বললেন ৪ হে আমার রাব্ব। আমার ইচ্ছা ও মনের বাসনা আমার চেয়ে 
আপনিই ভাল জানেন । আমি চাই যে, এখানকার অধিবাসীরা যেন আপনার সন্তুষ্টি 
কামনাকারী হয় এবং শুধুমাত্র আপনারই প্রতি অনুরাগী হয়। প্রকাশ্য ও গোপনীয় 
সবই আপনার কাছে পূর্ণরূপে জাজ্জবল্যমান। যমীন ও আসমানের প্রতিটি 
জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল। 

এ এ ৩ ৩৩০ GS এত এ জল ভা এ এ 
৮৬০ ৮৯ এটা আমার প্রতি আপনার বড়ই অনুগ্রহ যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও 
আপনি আমাকে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাকের (আঃ) ন্যায় দু'টি সুসন্তান দান 
করেছেন । আপনি প্রার্থনা কবুলকারী বটে । আমি চেয়েছি আর আপনি দিয়েছেন। 
সুতরাং হে আমার রাব্ব! এ জন্য আমি আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। ৩ 


4 
৮৭ 


21774 পপরভপাপ 22411 
০০৮০৭] 0922 (52 E20 


১১০ ৮:85 ৪৭৪০1 হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি সালাত প্রতিষ্ঠাকারী 
বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও এই ক্রমধারা কায়েম রাখুন । আমার 
সমস্ত প্রার্থনা কবুল করুন । এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, তার পিতা যে আল্লাহর 


শত্রুতার উপর মারা গিয়েছিল এটা জানার পূর্বে তিনি 0199 9 ৯1 9 
(আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা করুন) এই দুআ করেছিলেন। কিন্তু 
যখন তিনি এটা জানতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত 
থাকেন। (১০ ১9 6% ০৮৯83 এখানে তিনি সমস্ত মুমিনের পাপের 
জন্য আল্লাহ তা“আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, আমলের হিসাব গ্রহণ ও 
বিনিময় প্রদানের দিন যেন তাদের দোষক্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়। 
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৪২। তুমি কখনও মনে করনা ৫). 4 পর্ণ এ ৮০১৫ 
2) ll 2 কি Ed £ 
যে, যালিমরা যা করে সে ১৪১৮ 40 ০৮০ এ 


বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে ত হ রত ৪)০০০ ৫ 
অবকাশ দেন যেদিন তাদের 


ক 4 রর Zz 2/7 2% 72 
চক্ষু হবে স্থির । এ ০০০৯৩ 238) 52 


৪৩। ভীতি বিহ্বল চিত্তে 22 ০ 22 
(আকাশের দিকে চেয়ে) ৮৮ Cosh tr 


তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা এবং 8৮ 477) 522) py 29°) 
ie 


তাদের অন্তর হবে শূন্য । 


72-28 
০19৯ 421 


এই নয় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে অনবহিত 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ কেহ যেন এটা মনে না করে যে, যারা অসৎ কাজ 
করে তাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা উদাসীন, তিনি কোন খবর রাখেননা 
বলেই তারা দুনিয়ায় সুখে শান্তিতে বসবাস করছে । এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। 
বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি মুহুর্তের ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে 
পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, হয় তারা দুc্কর্ম হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের পাপের 
বোঝা আরও ভারী হবে। 

Ua এ ৩ 6৪ ৮৯০৮ এ! শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের দিন 
এসে যাবে, সেই দিনের ভয়াবহতায় তাদের চক্ষুগুলি হয়ে যাবে স্থির ও 
শব্দের দিকে ছুটাছুটি করবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাবর হতে 
পুনরুখিত হওয়া ও হাশরের মাঠে দাড়ানোর জন্য তাড়াহুড়া করার অবস্থা বর্ণনা 
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করছেন। এ দিন তারা সরাসরি এ দিকেই দৌড় দিবে এবং সবাই সেদিন 
সম্পূর্ণরূপে অনুগত হয়ে যাবে । WY 
LI ios A পো এ 1 এত ৪77০ El 
৮০ (9145 OAT 455 1 এ! ht 
তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে । (সুরা কামার, ৫৪ ৪৮) 
4০ রা Hed AGL 
ACH NEA ২০০০ ১2 
সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে 
পারবেনা । (সূরা তা-হা, ২০ ৪ ১০৮) 
EATS প 
Axl Gd ops 
স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ-পালনকর্তাঁর নিকট সকলেই হবে অধোবদন । (সূরা তা-হা, ২০ 
৪ ১১১) 
Els SIL N ০ ০১১০৮ 
সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে । সুরা মা'আরিজ, ৭০ ৪ ৪৩) 
সেখানে হাযির হওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ফিরবে । চক্ষু তাদের নীচের দিকে 
ঝুকবেনা। ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের চোখে পলক পড়বেনা । অন্তরের অবস্থা 
এমন হবে, যেন তা উড়ে যাচ্ছে এবং শূন্যে পড়ে আছে। ভয় ও আতংক ছাড়া 


আর কিছুই থাকবেনা । প্রাণ হয়ে পড়বে কণ্ঠাগত। ভীষণ ভয়ের কারণে তা নিজ 
স্থান থেকে সরে পড়বে এবং অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে । 


8৪ । যেদিন তাদের শান্তি + 5 2₹; “(৫ 
আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি |" * (98 ০১ ৮ 
যালিমর বলবে$ হে আমাদের 11১4 ঠা 052 4/:এা 
রাব্ব! আমাদের কিছুকালের | 
জন্য অবকাশ দিন, আমরা 1৮7৮ ১ ০ 
আপনার আহ্বানে সাড়া দিব * ++ 4 তত 1127 > > 
এবং রাসূলদের অনুসরণ ০৮ ৮৯ 45৪৮১ 4 
করবই। তোমরা কি পূর্বে *« , 
শপথ করে বলতে না যে, ৩৮ (৮৯ 
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515০2 LY 
করেছিল এবং তাদের প্রতি 7424 1০15 চো 
তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত 0০ C55 


কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর 
কেহকেই আর অবকাশ দেয়া হবেনা 


যা বলবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন। তারা এ সময় বলবে ঃ 


৫৮৮,0৫৫ 


১০21 ত৪০ 5৯১ Lad আই একা এ! ৮1 0) হে আমাদের রাব্ব! 
আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, এবার আমরা আপনার ডাকে সাড়া 
দিব এবং রাসূলদেরও অনুগত থাকব । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 


T ০1 4০14844 17 121 বৰত 
323155 UB El ৮৯০০ শি 3) ৫৮ 
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শেষ পর্ধ্ত যখন তাদের কারও মৃত্যু এসে পড়ে তখন বলে £ হে আমার 
রাব্ব! আমাকে আবার ফিরিয়ে দিন... । (সুরা মুমিনূন, ২৩ ৪ ৯৯) আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন £ 


it °F ০৬ Fa প%৭% 4৮1০5 ৮ রি 46০ 
49:56 Sin on এ 
হে মুমিনগণ! তোমাদের এশ্ব্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর 


স্মরণে উদাসীন না করে। (সুরা মুনাফিকুন, ৬৩ ৪ ৯) তাদের হাশরের মাইদানের 
অবস্থার খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


2 00500 এ 5520 SE ConA 9] ও 2 
এর 51911 1৫ 51৩৮৫ ie 5 
২১৯৪৮ 01৮৬৮ as ৮৯৩৩ Cao} 
এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে 
অধোবদন হয়ে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ 
করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, 
আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ১২) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ 


০৪ 


(57০54 OHS I; 54145051% 90 461৯5) খু CF 35 
হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাড় করানো হবে 
তখন তারা বলবে £ হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা 
আমাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতামনা । (সুরা আন'আম, ৬ £ 
২৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
ক হা 
ও ০১৯১৭ শি 
সেখানে তারা আর্নাদ করবে । (সূরা ফাতির, ৩৫ £ ৩৭) 
এই আয়াতেও এ ধরনেরই কথা রয়েছে। এখানে তাদের এই কথার জবাবে 
বলা হয়েছে ৪ 01) 02 ৮৩ ৩ 4 ৩* ৮৮৮51453৮13 তোমরা কি পূর্বে 
শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই, কিয়ামাত বলতে কিছুই নেই, 
মৃত্যুর পরে আর পুনরুত্থান হবেনা? এখন ওর স্বাদ গ্রহণ কর। অন্যত্র রয়েছে ৪ 
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পা 46৫ EAA 


৩১৯৮৫ ০০ MESS খু el iE HL সত 
তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে £ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেননা । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 


এ is ত্র ০৪9 টি ১৭৬ জা চলছি জ লিভ 
9৬৭ ৮৪ 5729 ৮ তোমরা বসবাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা 
নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও 
তোমাদের নিকট অজানা ছিলনা, আর তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও 


উপস্থিত করেছিলাম । তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তি অবলোকন করেও তোমরা তাদের 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা এবং সতর্ক হচ্ছনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


50965 852 

এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। 
(সুরা কামার, ৫৪ ৪৫) 

J ০ 5১98 ৮৯১৩ 5৬৩1 9 এ আয়াত সম্পর্কে শুবাহ (রহঃ) 
আবু ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন দাবিল (রহঃ) 
বলেন যে, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) বলেছেন ৪ 

যে ব্যক্তি ইবরাহীমের (আঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে ঈগলের দু'টি 
বাচ্চা নিয়ে পুষতে থাকে । যখন ও দু'টি বড় হয়ে শক্তিশালী হয় তখন এ ব্যক্তি 
ওদের একটিকে একটি ছোট বাক্সের একটি পায়ার সাথে বেঁধে দেয় এবং 
অপরটিকে বাধে বাক্সের আর একটি পায়ার সাথে । ওদেরকে কিছুই খেতে দেয়া 
হয়নি। অতঃপর সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে এ কাঠের বাক্সের ভিতর বসে যায় 
এবং একটি লাঠির মাথায় এক খন্ড গোশত বেধে দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে 
রাখে । ক্ষুধার্ত ঈগল দু'টি এ গোশত খন্ড খাওয়ার লোভে উপরের দিকে উড়তে 
শুরু করে এবং এর ফলে কাঠের বাক্সটিও ওদের সাথে সাথে উপরে উঠে যায়। 
বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি দেখতে পাচ্ছিল । তারাও তা বর্ণনা 
করছিল। যখন তারা এত উপরে উঠে যে, সেখান থেকে এ লোক দুটি নীচের 
পাহাড়গুলিকে মাছির মত দেখে তখন তারা এ লাঠি নীচের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। 
ফলে ঈগলদ্ধয় গোশত খন্ড নীচের দিকে দেখতে পায়। সুতরাং তারা গোশত খন্ড 
ধরার লোভে নীচের দিকে নামতে থাকে । কাজেই বাক্সও নামতে থাকে এবং শেষ 
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পর্যন্ত যমীনে নেমে পড়ে । সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই চক্রান্ত যার ফলে পাহাড়ও 
টলে যাওয়া সম্ভব । (তাবারী ১৭/৩৯) 

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনাটি বাদশাহ বাখতে নাসরের 
ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ যখন পৃথিবী এবং ওর জনগণ হতে বহু দূরে 
পৌছে যায় তখন তার প্রতি আওয়াজ হল £ ওহে যালিম শাসক! তুমি কোথায় 
চলছ? এ আওয়াজ পেয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং ঈগলের কাছাকাছি মাংস 
খন্ডকে নিয়ে এলো । এ খাদ্য পাবার জন্য ঈগল পাখি এত দ্রুত ধাবিত হল যে, 
পাহাড়গুলি যেন তাদের অবস্থান স্থল থেকে সরে যাবে । তাই আল্লাহ তাআলা 
বলেন এ৷ 25 254 ৮১০৫ ৩৬ ৩19 তোদের চক্রান্ত এমন ছিলনা 
যাতে পবর্ত টলে যেত) 

ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) কিরাআতে চাটি এর স্থলে 
টানি রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ৩1 কে $ নেতিবাচক ধরতেন। অর্থাৎ 
তাদের চক্রান্ত পর্বতসমূহকে টলাতে পারেনা । আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, J & 055 EEE ৩৬ 919 এ আয়াতে 
এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে, এর ফলে পাহাড়সমূহ 
যেন তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হাসান বাসরীও (রহঃ) এটাই 
বলেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, তাদের শির্ক ও কুফরী 
পর্বতরাজি ইত্যাদি সরাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতি করতে পারেনা । এই 
অপকর্মের বোঝা তাদের নিজেদেরকে বহন করতে হবে । আমি (ইব্‌ন কাসীর 
(রহঃ)) বলি যে, এর সাথে সাদৃশ্যযৃক্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি ৪ 

ie 


EE ০০5 ০১৭ ৪১৮৫ ৩৩৬] ৬০৮ NG এ YN; 
3১০ uu 
ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে 
পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই প্রত সমান হতে পারবেনা । (সুরা ইসরা, 


৭ 8 ৩৭) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের শির্ক 
পর্বতসমূহকে টলিয়ে দেয় । যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 
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তাতে আকাশসমূহে বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয় । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৯০) 
যাহ্হাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিও এটাই । (তাবারী ১৭/৪১) 


আল্লাহ তাআলা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা 
0০) ৯৬১ ০৬০ 5) সৈ 55 আল্লাহ তা'আলা নিজের 
প্রতিশ্রুতিকে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় রাসূলদেরকে 
সাহায্য করার তিনি যে ওয়াদা করেছেন তার তিনি কখনও ব্যতিক্রম করবেননা । 
তার উপর কেহ জয়যুক্ত নয়, তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। তার ইচ্ছা অপূর্ণ 
থাকেনা । তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়, তিনি কাফিরদের উপর তাদের 
কুফরীর প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবেন । 


রি 


সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ ৪ ১৫) 
কিয়ামাতের দিন তাদেরকে দুঃখ ও আফসোস করতে হবে। ৮১ঘু। 42 
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১9৩৮৮03০০১৭ ০৪৮ সেই দিন যমীন হবে বটে, কিন্তু এটা নয়, বরং 
অন্যটা । অনুরূপভাবে আসমানও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। 

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ এমন সাদা পরিষ্কার যমীনের উপর হাশর করা হবে যেমন 
ময়দার সাদা রুটা, যার উপর কোন দাগ বা চিহ্ন থাকবেনা । (ফাতহুল বারী 
১১/৩৭৯, মুসলিম ৪/২১৫০) 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ৪ 045 8% 
৩9৬০।9 ০231 9 ০৮১৭ তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম £ হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন লোকেরা কোথায় 
থাকবে? উত্তরে তিনি বলেন ৪ (তারা সেদিন) পুলসিরাতের উপর থাকবে । 
(আহমাদ ৬/৩৫, মুসলিম ৪/২১৫০, তিরমিযী ৮/৫৪৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪৩০) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত ক্রীতদাস সাওবান 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ “একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট দাড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন ইয়াহুদী আলেম 
আগমন করে এবং বলে £ “হে মুহাম্মাদ! আসসালামু আলাইকা (আপনার উপর 
শান্তি বর্ধিত হোক)।” আমি তখন তাকে এত জোরে ধাক্কা মারি যে, সে পড়ে 
যাওয়ার উপক্রম হয় । তখন সে আমাকে বলল ঃ “আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?’ 
আমি উত্তরে বললাম £ বে- আদব! “হে আল্লাহর রাসূল” না বলে তার নাম নিলে 
কেন? সে বলল ঃ “তার পরিবারের লোক তার যে নাম রেখেছে আমরাতো তাকে 
সেই নামেই ডাকব ৷’ তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 
“আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন 8 “আমার জবাবে তোমার কোন 
উপকার হবে কি? সে উত্তরে বলল £ 'শুনেতো নিই।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যে একটি কুটা (খড়কুটা) ছিল তা মাটিতে ঘুরাতে 
ঘুরাতে বললেন ঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস কর।” সে জিজ্ঞেস করল ঃ যখন 
আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন লোকেরা কোথায় থাকবে?’ তিনি 
জবাবে বললেন ৪ “পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে” সে আবার জিজ্ঞেস 
করল ৪ “সর্বপ্রথম পুলসিরাত কে পার হবে?’ তিনি উত্তর দেন ৪ ‘দরিদ্র 


5 
০ 
5 
০ 
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মুহাজিরগণ ৷’ সে পুনরায় প্রশ্ন করে ৪ “তাদেরকে সর্বপ্রথম কি উপঢৌকন দেয়া 
হবে?’ তিনি জবাবে বলেন ৪ “অধিক পরিমাণে মাছের কলিজা ।' সে আবার 
জিজ্ঞেস করে ৪ “এরপর তারা কি খাদ্য পাবে?’ তিনি উত্তর দেন ৪ “জান্নাতী বলদ 
যবাহ করা হবে, যেগুলি জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত ৷’ সে পুনরায় 
জিজ্ঞেস করে ৪ “তারা পান করার জন্য কি পাবে?’ জবাবে তিনি বলেন £ 
“সালসাবীল নামক জান্নাতী ঝর্ণার পানি ।' ইয়াহুদী তখন বলল ঃ ‘আপনার সমস্ত 
জবাবই সঠিক । আচ্ছা, আপনাকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞেস করব যা 
শুধুমাত্র নাবী জানেন এবং দুনিয়ার আর দু'একজন লোকে জানে ।' তিনি বললেন 
8 আমার জবাব তোমার কোন উপকারে আসবে কি? সে জবাবে বলল ৪ “কানে 
শুনেতো নিব।' অতঃপর সে বলল ঃ “সন্তান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে 
তিনি বলেন ঃ ‘পুরুষের বিশেষ পানি (বীর্য) সাদা বর্ণের হয় এবং নারীর বিশেষ 
পানি (বীর্য) হলদে রংয়ের হয়। যখন এই দুই পানি একত্রিত হয় তখন যদি 
পুরুষের পানির (বীর্য) আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহর হুকুমে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করে। আর যদি নারীর পানির আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে 
কন্যা সন্তান জন্মে৷” এই উত্তর শুনে ইয়াহুদী বলে উঠল £ ‘নিশ্চয়ই আপনি সত্য 
কথা বলেছেন এবং অবশ্যই আপনি নাবী ৷’ অতঃপর ইয়াহুদী চলে যায়। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ ‘যখন এই ব্যক্তি আমাকে 
প্রশ্ন করে তখন আমার উত্তর জানা ছিলনা । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে 
আমাকে উত্তর জানিয়ে দিয়েছেন’ (মুসলিম ৩১৫) 


ইরশাদ হচ্ছে 8 40 959 সমস্ত মাখলুক (কাবর থেকে বেরিয়ে) আল্লাহর 


সামনে হাযির হবে, যিনি এক ও পরাক্রমশালী । সবারই কাধ তার সামনে অবনত 
থাকবে এবং সবাই হয়ে যাবে তার অনুগত ও বাধ্য । 


৪৯। সেদিন তুমি]. ৮.০. ০, 
অপরাধীদেরকে দেখবে ৯১৫ ০১০৯৮৯] 59 ০৫৭ 
শৃংখলিত অবস্থায়। 


৫০। তাদের জামা হবে 42 রর w 24 নন ১২ 
আলকাতরার এবং আগুন 191 ০% ৯14" 


আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল। 


LLL AA? 


১001 579 ৪৯০৪ 
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৫১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ] =; প( 444 ০:০০ 
প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল [১১-৪; ০ 4£ 0 *০1 
তৎপর । ২০৮০, 4) ৩ সি 


কিয়ামাত দিবসে দুস্কৃতকারীদের অবস্থা! 
আল্লাহ তা*আলা বলছেন ৪ 194419 2981 7৮ ৮১৭ JG ys 
কিয়ামাতের দিন যমীন ও আসমান পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মাখলুক 
আল্লাহ তা'আলার সামনে দাড়িয়ে থাকবে । হে নাবী! এ দিন তুমি কাফির ও 
অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে । সর্বপ্রকারের পাপী পরস্পরের সাথে মিলিতভাবে 
থাকবে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


54০ রদ, ATT ০ ক 14 27 
2350 db ০৮2৬ 


একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে । (সূরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ২২) 
অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 


EE ntl 1) 
দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে । (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ৪ ৭) অন্যত্র 
বলা হয়েছে ৪ 
৮44 2:15... ৫ Zo Lo ioe eo 398-1 
058 DUCA 1755 oe ৪০ LEC Ce LATS 
আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা 
হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে । (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ১৩) তিনি 
আরও বলেন ৪ 


৫০. দুর ১৫ ভছি£ ৫ 1৫৫ রত বার্ছপ &- 17 
১৬৬১ এ 0998০ ০১৮৪৩ ৮৮1১৮ 50 BF ৩৬৩ 


এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নিম্ণিকারী ও ডুবুরী । আর 
শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে । (সূরা সাদ, ৩৮ ৪ ৩৭-৩৮) 
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আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 01৮8 ৩2 ০8০2৭ (তাদের পোশাক হবে 
আলকাতরার) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 'কাতিরান' শব্দের অর্থ হল 
আলকাতরা যা খুব দ্রচত আগুন প্রজ্জবলিত করতে সাহায্য করে। ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলতেন যে, ৩1545 ০০ 8০1০ এ আয়াতে 'কাতিরান” (0155) 
শব্দের অর্থ হচ্ছে গলিত তামা । তোবারী ১৭/৫৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ 
হতে পারে যে, এ আয়াতটি পাঠ করতে হবে 0৮ ০ ৮৮:1০. এভাবে, 
যার অর্থ হচ্ছে এ তামা যা উত্তপ্ত করার কারণে প্রচন্ড তাপসমৃদ্ধ হয়। (তাবারী 
১৭/৫৫-৫৬) 


TOS ও এ ৮৫5৮3 ০৪৪ 

আগুন তাদের মুখমন্ডল দর্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস 
চেহারায় । (সূরা মু’মিনুন, ২৩, ১০৪) 

ইয়াহইয়া ইবন আবী ইসহাক (রহঃ) বলেন, আবান ইব্‌ন ইয়াধীদ (রহঃ) যে, 
ইয়াহইয়া ইবন্‌ আবী কাসীর (রহঃ) বলেছেন, যায়িদ ইব্‌ন আবী সালাম (রহঃ) 
আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আমার উম্মাতের মধ্যে এমন চারটি কাজ রয়েছে যা তারা 
পরিত্যাগ করবেনা (১) আভিজাত্যের গৌরব করা, (২) অন্যের বংশকে বিদ্রুপ 
করা, (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে পানি চাওয়া, (8) মৃতের জন্য বিলাপ করা । জেনে 
রেখ যে, মৃতের জন্য বিলাপকারিনী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না 
করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তাকে আলকাতরার জামা ও খোস পাচড়ার 
দোপাট্টা (উত্তরীয়) পরানো হবে ।' (আহমাদ ৫/৩৪২, মুসলিম ২/৬৪৪) মহান 
আল্লাহর উক্তি ৪ 

তু ও ০৮৪35 401 ৬১ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ (কিয়ামাতের 
দিন) প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। মন্দ লোকদের মন্দ কর্ম তাদের 
সামনে এসে যাবে । যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 


58. 
11515 oll C ০১৯০) 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৭৮ পারা ১৩ 


যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল । (সুরা নাজম, ৫৩ ৪ ৩১) 
এরপর তিনি বলেন, ৮১৮-০। 2১) 4 ৩! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের 
হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর, সত্বরই তিনি তাদের হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ করবেন। 
খুবই তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে । কেননা তিনি সব কিছুই জানেন 
এবং তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সমস্ত মাখলুখ সৃষ্টি করা ও তাদের মৃত্যু 
725 


১4 রি একে, 

Ci 
অনুরূপ । (সূরা লুকমান, ৩১ £ ২৮) মুজাহিদের (রহঃ) উক্তির অর্থ এটাই যে, 
হিসাব গ্রহণে আল্লাহ তা“আলা খুবই তৎপর । 

৫২। এটা মানুষের জন্য এক 144. 4 ৭! *1- 
বার্তা যাতে এর দ্বারা তারা | 23 ১০০ &৬ 
সতর্ক হয় এবং জানতে পারে |» 7. 4 ০/৫8 1. 4০০, 
যে, তিনি একমাত্র উপাস্য; 
এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা 
উপদেশ গ্রহণ করে। 


জিও 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ এই কুরআনুল কারীম দুনিয়ায় মহান আল্লাহর স্পষ্ট 
পয়গাম । যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ৪ 


£6০$-8 4০৭ 
আমি যেন এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তাদেরকেও 
যাদের কাছে এটা পৌঁছে । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১৯) অর্থাৎ এই কুরআন সমস্ত 
মানব ও দানবের জন্য । যেমন এই সুরারই প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
BH Jodi ss HE ATi J 
আলিফ লাম রা, এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে 


তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার (অজ্ঞতার) অন্ধকার হতে 
(হিদায়াতের) আলোর দিকে । (সূরা ইবরাহীম, ১৪ 8 ১) এই কুরআনুল কারীম 


সুরা ১৪ ৪ ইবরাহীম ৩৭৯ পারা ১৩ 


নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, «14435 এর দ্বারা মানব জাতিকে সতর্ক করা 
ও ভয় প্রদর্শন করা এবং তারা যেন এর দলীল প্রমাণাদি দেখে, পড়ে এবং 
পড়িয়ে যথার্থভাবে অবহিত হতে পারে যে, ১০19 0) ?৯ লা আল্লাহ 
তা'আলাই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য । তিনি এক ও অদ্ধিতীয়। 15 75437 


০০৭ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা অনুধাবন করে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ 
করতে পারে । 


ত্রয়োদশ পারা এবং সূরা ইবরাহীমের তাফসীর সমাপ্ত। 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ? {বণ 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । rl ADs 
১। আলিফ লাম রা। এগুলি ১ 
কুরআনের । 


yr 
৩। তাদের ছেড়ে দাও, তারা [ 4 নিশি 
খেতে থাকুক, ভোগ করতে |! ঃ 19৬৮৪ os ০ 
থাকুক এবং আশা ওদেরকে ] ». /৫০ ০, টানার 
মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, | ৩৯৩১১০১ (ঠা hls 
পরিণামে তারা বুঝবে। 

অবিশ্বাসীরা এক সময় আশা করবে, 


সুরাসমূহের শুরুতে যে হুরফে মুকাত্তাআত এসেছে সেগুলির বর্ণনা 
ইতোপূর্বেই গত হয়েছে। এ আয়াতে কুরআনুল কারীম একটি সুস্পষ্ট আসমানী 
71786 


EI ORE LEE 
করবে। তারা কামনা করবে যে, দুনিয়ায় যদি তারা মুসলিম রূপে থাকত তাহলে 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৮১ পারা ১৪ 


কতই না ভাল হত! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন খুআইল (রহঃ) থেকে, 
তিনি আবী আয যারাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, এটা জাহারামিউন'দের (যে মুসলিম সৎ কাজের সাথে কিছু পাপও করে, 
যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে) সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে এবং তা দেখে 


ul LE কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি 
মুসলিম হত! 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, পাপী 
মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে আটক করবেন। 
তখন মুশরিকরা এ মুসলিমদেরকে বলবে ৪ “দুনিয়ায় যে তোমরা আল্লাহর 
ইবাদাত করতে তিনি তোমাদের আজ কি উপকার করলেন?’ তাদের এ কথা 
শুনে আল্লাহর রাহমাত উথলে উঠবে এবং তিনি মুসলিমদেরকে জাহান্নাম হতে 
বের করে নিবেন। তখন কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারাও যদি মুসলিম হত 
(তাহলে কত ভাল হত)! (তোবারী ১৭/৬২) অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

143 1958 ৮১১১ হে নাবী! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে 
(পড়তে) থাকুক, ভোগ বিলাস করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন 
করে রাখুক । 


01:50 লগা Mer Ele 


ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল । (সূরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩০) 
৪০৫ 2 FA পু? 4৪০৫৮ 4 224 
০৯১৪৫ 9৪ LASS 1k 
তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো 
অপরাধী । (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ৪ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
৭ ৮664 এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক । অর্থাৎ 
তাদেরকে তাওবাহ করা থেকে এবং আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে দূরে রাখা 
হয়েছে। ১৯১42 ০৮ অচিরেই তারা তাদের শাস্তির কথা জানতে পারবে। 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৮২ পারা ১৪ 

৪। আমি কোন জনপদকে | পর ১০৫ সে রেকা 
72-11-1482 

তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া | ১ 228 ০ ৫ 
পর্যন্ত ধ্বংস করিনি । 1 7 
(9০৩ ০ 

৫। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট পা AoE dt» 452 র্ঘ 
কালকে তরান্বিত করতে 3 ৫1 lo dS lb. 
পারেনা এবং বিলম্বিতও 3854 
করতে পারেনা। ০ 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি যে 
পর্যন্ত না সেখানে দলীল কায়েম করেছেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে । তবে 
হ্যা, যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন এক মুনুর্তকালও তরান্বিত ও বিলম্বিত 
করা হয়না। এতে মাক্কাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা শির্ক, 
ধর্মদ্রোহীতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত 
থাকে এবং ধ্বংস হওয়ার যোগ্য না হয়। 


৬। তারা বলে ৪ ওহে, যার : “1১ af ti 
প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! 0 5%| :% 909 7 
তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ । কঃ 


৮। আমি মালাইকাকে যথার্থ ১71 ALE পক 1৮৪1৫ 

কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; [৬ 31৭1 4/০ L.A 
মালাইকা হাযির হলে তারা টা রা OTE 
অবকাশ পাবেনা । ০০1১1 Ip 0৩৩ 


সুরা ১৫ $ হিজ্র ৩৮৩ পারা ১৪ 


৯। আমিই কুরআন অবতীর্ণ | 161 2% %16 


সংরক্ষক। 


কাফিরদের রাসূলকে (সাঃ) পাগল বলা 
এবং আকাশ থেকে মালাইকা প্রেরণের দাবী 
৬ এখানে কাফিরদের কুফরী, অবাধ্যতা, ওদ্ধত্যপনা, অহংকার 
বং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বিদ্রুপ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
SEES ১১০৭ ৩ 59 oe IF sl পা 
‘ওহে সেই ব্যক্তি যে তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করছে অর্থাৎ হে 
মুহাম্মাদ! আমরাতো দেখছি, তুমি একটা আস্ত পাগল, তাই তুমি আমাদেরকে 
তোমার অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছ এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, 
আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করি। 
৩৩১০০ ১৮ CS 01 KUL ভে ও ৬ % তুমি যদি সত্যবাদী হও 


তাহলে আমাদের কাছে মালাইকাকে আনছ না কেন? তাহলে তারা এসে আমাদের 
কাছে তোমার সত্যবাদিতার বর্ণনা দিবে । ফির“আউনও যেমন বলেছিল ৪ 


79552 iL চে 2০5১9265512 AE 


তাকে কেন দেয়া হলনা স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না 
মালাক/ফেরেশতা দলবনদ্ধভাবে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৫৩) অন্য জায়গায় আল্লাহ 
MN LB 


> / ba ad 1 a ১ টকা 
PES পা টিটি 11889; ১৫ 3155 ১৫ 


& আর্ত ৮ 


> 


6১17০ ০১৯: ০৮৮৭১ ১555: 057৬৫ 


যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে £ আমাদের নিকট মালাক 
অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাববকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? 


৬ 


দি ৬: 
Ex 


পে 
পু 
পারছি পা 
রি 


সুরা ১৫ $ হিজ্র ৩৮৪ পারা ১৪ 


তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে 
গুরুতর রূপে । যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য 
এ 77 ২৫ ৪ ২১- ২২) অনুরূপ এই আয়াতে বলেন ৪ 

০3৪5 18) 194 চি এ! 2390। 05 ৮ আমি মালাইকাকে 
যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। 
এ আয়াতের বিষয়ে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা যে কারণে পৃথিবীতে 
আগমন করেন তা হল কোন বার্তা বহন করে নিয়ে আসা অথবা আযাব নিয়ে 
আসা। (তাবারী ১৭/৬৮) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১১০ 4 03 284 4 ১৯ 0] এই ঘিক্র অর্থাৎ কুরআনুল কারীম 


আমি অবতীর্ণ করেছি, আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছি আমিই । আমিই একে 
সর্বক্ষণের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষা করব। 


১০। তোমার পূর্বে আমি টিয়া 2, পু ০৮৫ 
পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের 
নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। 


১১। তাদের নিকট এমন 1 0 ঠা রর 
কোন রাসূল আসেনি যাকে | 25 ৮৮১ ০৮ শি 25" 
তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতনা। pl যা 


১২। এভাবে আমি 


অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার 3 

করি। 2 
ওত 

রা পি 355 ০48 0৯5 NY. 

8 NEE 


৩৮৫ পারা ১৪ 


প্রত্যেক জাতির মূর্তি পূজকরা 
তাদের নাবীকে উপহাস করত 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে 
বলেন ঃ হে নাবী! মানুষ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, এতে বিস্ময়ের কিছুই 
নেই। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও অনুরূপভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা 
হয়েছিল । প্রত্যেক রাসূলকেই তার উম্মাতের লোক মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং সে 
তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন £ 
| ০১5৪ ৬১ SL ৬৭৩ হঠকারিতা ও অহংকারের কারণে 
আমি অপরাধী ও পাগীদের অন্তরে রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার খেয়াল জাগিয়ে তুলি । তাতেই তখন তারা আনন্দ উপভোগ করে । এখানে 
মুযরিম বা অপরাধীদের দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা সত্যকে বিশ্বাস 
করতেই চায়না । সুতরাং তাদের পরিণাম তাদের পূর্ববর্তীদের মতই হবে। নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের 
কল্যাণ, আর তার বিরুদ্ধাচরণেই রয়েছে উভয় জগতে লাঞ্ছণা ও অপমান 


১৪। যদি তাদের জন্য আমি 
আকাশের দরজা খুলে দিই 5 ও OU পরি জে 95০ 


এবং তারা সারাদিন নর টি 
০৯৯০ এ দি ডি 
১৫। তবুও তারা বলবে 


টি রাগের রাশ্রাট, চৰ্ণা ৪ পাপা 
আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা 5421০ US) iS ve 
হয়েছে; না, বরং আমরা এক 21 রা LEE 
যাদুগ্স্ত সম্প্রদায় । Odie OBE UY 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র 


০০ 


যত মুজিযা/নিদর্শন দেখানো হোকনা কেন, 
উদ্ধত অবিশ্বাসীরা ঈমান আনবেনা 
আল্লাহ তাআলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে 
গিয়ে বলেন যে, যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং 
সেখানে তাদেরকে চড়িয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার 


সূরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৮৬ পারা ১৪ 


করবেনা । বরং তখনও তারা চীৎকার করে বলবে ৪ ৮:০7 ০১৪০ ৮ 
(আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে) মুজাহিদ (রহঃ), ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) 
এবং যাহহাক (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, তাদের নযরবন্দী করা হয়েছে। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা দ্বিধান্বিত এবং 
আমাদের সম্মোহিত করা হয়েছে (তাবারী ১৭/৭৫) 

১৮০7 ০৩ ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন £ আমাদের দৃষ্টিকে 
যাদুগ্রস্ত করা হয়েছে। 


১৬। আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র] 7417 ২ 4০ = 

সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি 2৮৮০ 0৫৬৯ AD.) 
241 ৮ 

Tub ডি 65 


সুশোভিত, দর্শকদের জন্য । 

১৭। প্রত্যেক অভিশপ্ত »এ EET 
শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা ০০ 
করি। টা 


১৮। আর কেহ চুরি করে ০* ৪17 ৫০7 - রর 
পা \A 
সংবাদ শুনতে চাইলে ওর 1৫৮৮] 2০৮1 ০৮ উ! 
পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। sy 2 
* ১৪ 


১৯ | পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত তুৰ EAE KE চে 
করেছি এবং ওতে পর্বতমালা 52019 ৮৪০১-৮০-0৮ ১19 ০15 
স্থাপন করেছি; আমি ওতে . 
প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি :০ ৫ 250 ৫৮) ৮৪ 
সুপরি মিতভাবে। রাড 
০১৮ ০, 55 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৮৭ পারা ১৪ 


জীবিকার ব্যবস্থা করেছি । ০১ ০ IN (লি তা 
তোমাদের জন্য, আর তোমরা 81571 
যাদের জীবিকাদাতা নও 022° ০5 
তাদের জন্যও । 


নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই উচু আকাশকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন 
যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত রয়েছে। 
যে কেহই এটাকে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখবে সে.ই মহাশক্তিশালী আল্লাহর 
বহু বিস্ময়কর কাজ এবং শিক্ষণীয় বহু নিদর্শন দেখতে পাবে । মুজাহিদ (রহঃ) 
এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 'বুরূজ' দ্বারা এখানে নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো 
হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৭) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

CHIE HERES তা ও 

কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি । (সূরা ফুরকান, 
২৫ ৪ ৬১) 

আতিয়া (রহঃ) বলেন ঃ বুরজ হচ্ছে এ স্থানসমূহ যেখানে প্রহরী নিযুক্ত 
রয়েছে, যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শাইতানদেরকে প্রহার করা হয়, যাতে তারা 
উর্ধ্ব-জগতের কোন কথা শুনতে না পারে। (বাগাবী ৩/৪৫) যে সামনে এগিয়ে 
যায় তার দিকে জ্বলন্ত উন্ধাপিন্ড দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কখনও নিম্নববর্তীর কানে 
এ কথা পৌঁছে দেয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোন কোন সময় এর 
বিপরীতও হয়ে থাকে । যেমন এই আয়াতের তাফসীরে আবু হুরাইয়া (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যখন আল্লাহ তা'আলা 
আকাশে কোন বিষয় সম্পর্কে ফাইসালা করেন তখন মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী 
অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজেদের ডানা ঝাকাতে থাকেন (এবং এমন শব্দ হতে 
থাকে) যেন তা পাথরের উপর যিঞ্জির (শিকল) পতিত হচ্ছে। অতঃপর যখন 
তাদের অন্তর প্রশান্ত হয় তখন তারা (পরস্পর) বলাবলি করেন 8 “তোমাদের 
রাব্ব কি বলেছেন?’ উত্তরে বলা হয় ৪ “তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এবং 
তিনি হচ্ছেন সবেচ্চি ও মহান ৷’ মালাইকা/ফেরেশতাগণের কথাগুলি গুপ্তভাবে 
শোনার উদ্দেশে জিনরা উপরে উঠে যায় এবং এভাবে তারা একের উপর এক 
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উঠতে থাকে । হাদীস বর্ণনাকারী সাফওয়ান (রাঃ) তার হাতের ইশারায় এভাবে 
বলেন যে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করে একটিকে অপরটির উপর রেখে 
দেন। এ শ্রবণকারী জিনটিকে তার নীচের সঙ্গীর কানে সেই কথা পৌঁছানোর 
পূর্বেই এ জ্বলন্ত উন্ধাপিন্ড আঘাত করার মাধ্যমে কখনও কখনও খতম করে 
দেয়। তৎক্ষণাৎ সে জুলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 

আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সে তার পরবতাঁকে এবং তার 
পরবর্তী তার পরবর্তীকে ক্রমান্বয়ে পৌঁছাতে থাকে এবং এভাবে এ কথা যমীন 
পর্যন্ত পৌঁছে যায় । অতঃপর তা গণক ও যাদুকরদের কানে এসে পৌছে । তারপর 
তারা এর সাথে শত মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে । যখন 
তাদের কারও দু’ একটি কথা যা ঘটনাক্রমে আকাশ থেকে তার কাছে পৌঁছে 
গিয়েছিল বলে সঠিক রূপে প্রকাশিত হয় তখন লোকদের মধ্যে তার বুদ্ধি ও জ্ঞান 
গরিমার আলোচনা হতে থাকে । তারা বলাবলি করে ঃ “দেখ, অমুক লোক অমুক 
দিন এই কথা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে৷” 
(ফাতহুল বারী ৮/২৩১) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা যমীনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনিই ওকে সৃষ্টি 
করেছেন, সম্প্রসারিত করেছেন, ওতে পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন, বন-জঙ্গল ও 
মাঠ-মাইদান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তৈরী করেছেন 
এবং 53) ৮৪৯ (5 ৩ সমস্ত বস্তুকে সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারিত বন্টন অনুযায়ী তা 
উৎপন্ন করা হয়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু মালিক 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকিম ইব্‌ন উতাইবাহ (রহঃ), হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
(রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত 
করেছেন । (তাবারী ১৭/৭৯-৮১) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

45 ক 145 এ) যমীনে আমি নানা প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা 
করেছি। আর আমি এ সবগুলিও সৃষ্টি করেছি যাদের জীবিকার ব্যবস্থা তোমরা 
করনা, বরং আমিই করি। আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

0301 4 24 ০9 সুতরাং আমি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস, নানা প্রকারের 
উপকরণ এবং হরেক রকমের শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করেছি। 
আমি তোমাদেরকে আয় উপার্জনের পন্থা শিখিয়েছি। জন্তগুলিকে আমি 
তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছি। তোমরা ওগুলির গোশত আহার করছ 
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এবং পিঠে সওয়ারও হচ্ছ। তোমাদের সুখ শান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি 
তোমাদের জন্য দাস দাসীরও ব্যবস্থা করেছি। এদের জীবিকার ভার কিন্তু 
তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়। বরং তাদের রিযকদাতাও আমি । আমি বিশ্বজগতের 
সবারই আহারদাতা। 


২১। আমারই কাছে আছে 147 খু 2.1 
প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং 7 25 ৮৩ ৩৮ ০৪৪" 

আমি তা সুসম পরিমাণেই : 4৫ অ। 4৮1৮5 এব 
সরবরাহ করে থাকি। 34555 31০44 0৩ ০০৪০৮ 


২২। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ | ১৮1 ৮:৮7 12৫৮ 
করি, 9৮০ ০89) ~~! 54019 তা 
বৃষ্টি বর্ণ করি এবং তা» Tea 221 
তোমাদেরকে পান করতে | * £ 

দিই; ওর ভান্ডার তোমাদের ৪৫ ১4৫ বন” 2 এ এল পঙ্গপা fT 
কাছে নেই। ৮ ০৯9. 


২৩। আমিই জীবন দান করি £ এ শিরায় 
পিং রোলার চি, 
ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই 1-৮৮- ওঁ ০৯০৪ 019" 


চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী । এ % ৮০৫০ 
০১1 ৩ 
টি দে যারা ০৮১ 22০0 চা? i; EX 


জানি এবং পরে যারা আসবে | ০. ০/8০০০ 257.4 
তাদেরকেও জানি। ০০৯৪ Ce 5 ্ 


২৫। তোমার রাব্বই | 4 4৮ 
তাদেরকে সমবেত করবেন; ১৮৬৫ 5১ DS 09. a 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৯০ পারা ১৪ 
তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । টির 49] 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছুর তিনি একাই মালিক । প্রত্যেক 
কাজই তার কাছে সহজ । সমস্ত কিছুর ভান্ডার তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ৫ 


১৮ ১৩ এ % যেখানে যখন যতটা ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তার 


হিকমাত ও নিপুণতা তিনিই জানেন। বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্যক 
অবগত । এটা একমাত্র তার মেহেরবানী, নচেৎ এমন কে আছে যে তাকে বাধ্য 
করতে কিংবা তার উপর জোর করতে পারে? ইয়াধীদ ইব্‌ন আবী যিয়াদ (রহঃ) 
আবু যুহাইফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর 
নিয়মিত বৃষ্টি বর্ষণ হতেই আছে। তবে হ্যা, বন্টন আল্লাহ তা'আলার হাতে 
রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৪) হাকীম 
ইব্‌ন উইয়াইনা (রাঃ) হতেও এই উক্তিটিই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ বৃষ্টির 
সাথে এত মালাক/ফিরেশতা অবতীর্ণ হন যাদের সংখ্যা মানব ও দানব অপেক্ষা 
বেশী । তারা বৃষ্টির এক একটি ফোটার খেয়াল রাখেন যে, ওটা কোথায় বর্ষিত 
হচ্ছে এবং তা থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে। 


বাতাসের উপকারিতা 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ (519 0020 4-)9 আমি মেঘমালাকে বৃষ্টি দ্বারা 
ভারী করে দিই। তখন তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। বাতাস প্রবাহিত হয়ে 
গাছপালাকে সিক্ত করে দেয়। ফলে ওগুলিতে পাতা ও কলি ফুটে ওঠে । এটাও 
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখানে চে ০) বলা হয়েছে অর্থাৎ এর বিশেষণকে বহু 


বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। আর বৃষ্টিশূন্য বায়ুকে বলা হয়েছে ৮৮২৮ ০) অর্থাৎ 
এর বিশেষণকে এক বচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টিপূর্ণ বায়ুর বিশেষণকে 
বহু বচনরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী ফলদায়ক হওয়া । বৃষ্টি বর্ষণ কম 
পক্ষে দু'টি জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়। বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে 
আকাশে পানি উঠিয়ে নেয় । 
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আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আকাশ হতে পানি বহনকারী বাতাস 
প্রেরণ করা হয়। অতঃপর উহা ঘন মেঘে পরিণত হয় এবং সবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত 
হয়, যেমনভাবে গর্ভবতী উদ্বরী বাচ্চা প্রসব করার পর দুধ দিতে থাকে । (তাবারী 
১৭/৮৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) 
অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৮৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ 
আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মেঘের সৃষ্টি করে বাতাস দ্বারা ত্বারিত করেন। অতঃপর 
উহা ঘনীভূত হয় এবং ভারী হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। (তাবারী ১৭/৮৮) উবাইদ 
ইব্‌ন উমাইর আল লাইসী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বাতাস প্রেরণ করেন 
যা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। এ বাতাস মেঘকে (পানীয় বাস্পকে) উপরে 
তুলে নিয়ে যায়। অতঃপর মেঘের পর মেঘ জমা হয়ে (উপরের) ঠান্ডা বাতাসের 
কারণে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও 
গাছ-পালা জন্ম লাভ করে। 


এরপর তিনি (15) 01 0১9 এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী 
১৭/৮৮) 
নির্মল পানি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ $৯524 আমি তোমাদেরকে তা পান 
করতে দিই। অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর মিষ্টি পানি বর্ষণ করি যাতে তোমরা 


তা পান করতে পার এবং অন্য কাজে লাগাতে পার । আমি ইচ্ছা করলে ওকে 
তিক্ত ও লবণাক্ত করে দিতে পারি। যেমন সুরা ওয়াকি'আহর আয়াতে রয়েছে ৪ 


একর ভর একা A AIL রা TE de 
০৮ (1 ul 0৪ ০৯০9১] ls ORS SA 2৮1 a5 0l 
4475৫ 225 টা 7৮:৯7 ৮ 2 a2 
২5৬৩ ১25 Ebel এজ 2053) ০৮7 
তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পকে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরাই 
কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না কি আমি ওটা বর্ণ করি? আমি ইচ্ছা করলে 


ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? 
(সুরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ৪ ৬৮-৭০) অন্যত্র রয়েছে ঃ 


রপ্ত 
27 74 - A 4৬ এ ৮7৮ নাত 1 ০ পাপ, 
৮৯০৪, 4০৪9 ৮১15 4০৪ ৫৩ zl 5৮০৭। * ১০০ OY 
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তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় 
এবং তা হতে জন্মায় উড়িদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক । (সুরা নাহল, 
১৬ ৪ ১০) আল্লাহ বলেন ৪ 

৩১১৬4 & ৮5) (ওর ভাভার তোমাদের কাছে নেই) অর্থাৎ তোমরা এ 
জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছনা, বরং আমিই ওকে পৃথিবীতে প্রেরণ করি, 
তোমাদের জন্য ওকে রক্ষণাবেক্ষণ করি। ফলে ওর পানি দ্বারা তোমাদের নদ- 
নদী, পুকুর এবং অন্যান্য পানির আধারসমূহ পূর্ণ করে দিই এবং তোমরা তা 
থেকে উপকার লাভ কর। আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের থেকে তা তুলে নিতে 
পারেন । এটা শুধু মাত্র আমার করুণা যে, আমি ওকে বর্ষণ করি, রক্ষা করি, মিষ্টি 
করি এবং স্বচ্ছ ও নির্মল করি এবং ওর দ্বারা ঝর্ণা, কূপ, নদী এবং অন্যান্য আঁধার 
পূর্ণ করি। যেমন তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জন্তগুলিকে পান 
করাও । আর তা জমিতে সেচ কর, বাগান তৈরী কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনে 
ব্যবহার কর। 


সৃষ্টি করা এবং পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই 

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ ৮৯) ৬ ১৯৫ 01? আমিই জীবন 
দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী । অর্থাৎ সৃষ্টির 
সুচনা আমিই করেছি এবং পুনরায় সৃষ্টি করতে আমিই সক্ষম । আমিই সব কিছু 
অস্তিত্হীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছি। আবার সবকিছুকে আমি অস্তিত্হীন করে 
দিব। এরপর কিয়ামাতের দিন সবাইকে উঠাবো। যমীন ও যমীনবাসীদের 


ওয়ারিস আমিই ৷ সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। ৬ এ; 


*৫০ ০১৬০4)। আমার জ্ঞানের কোন শেষ নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই 
খবর আমি রাখি । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ পূর্বব্তীদের দ্বারা এই যামানার পূর্ববর্তী সকল 
লোককেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আদম (আঃ) পর্যন্ত সবাই । আর পরবতীঁদের 
দ্বারা এই যুগ এবং এই যুগের পরবর্তা সমস্ত যুগের লোককে বুঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক আসবে সবাই। (তাবারী ১৭/৯১) ইকরিমাহ 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব 


সুরা ১৫ £ হিজ্র ৩৯৩ পারা ১৪ 


(রহঃ), শাবী (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন হতেও একই কথা বর্ণিত আছে। (তাবারী 
১৭/৯০-৯২) 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাঁবের (রহঃ) সামনে আউন ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রহঃ) এই 


ভাবার্থ বর্ণনা করলে তিনি বলেন $ ভাবার্থ এটা নয়। বরং (৯৬ 2৩7 
৯৪০০ ৮৪,০) ছারা বুঝানো হয়েছে এ লোকদেরকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে 
অথবা হত্যা করা হয়েছে। আর (১৯৮০১ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে 
যারা এখন সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে সৃষ্টি হবে। 

৮০৩ ৮৮৩ 4 ৷ ১১৮১০ $৯ ৬: ৩13 আর তোমার রাব্বই তাদেরকে 
সমবেত করবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। এ কথা শুনে আউন (রহঃ) মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন কা‘বকে (রহঃ) লক্ষ্য করে বলেন ৪ আল্লাহ তা“আলা আপনাকে তাওফীক ও 
জাযায়ে খাইর দান করুন । 


২৬। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি 
করেছি ছাচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে 


মৃত্তিকা হতে। ১: 1০8 টি 


২৭। এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি 4(৫ .. * 4৯৭৫ «717 
জিনের অগ্নি 28 ০5 > ০৩5 তা% 


bd Pe SS 
কি উপাদান দিয়ে মানুষ ও জিন সৃষ্টি হয়েছে? 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ এখানে 
০ দ্বারা শুল্ক মাটিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৯৬) যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
9৩০৩ 09৫০5 STG; এর 9-2৮০৩৩-০স্রী ৮ 


তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি হতে। আর তিনি 
জিনকে সৃষ্টি করেছেন নিধূর্ম অগ্নিশিখা হতে । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ১৪-১৫) 


৩৮ ০৮০১ GEE ADI YN 
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মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে, গন্ধযুক্ত মাটিকে ৮৮ বলা হয়। 
৩:৮ বলা হয় মসৃণ মাটিকে । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

03 ৩০ ১৯ 3৯৯) মানুষের পূর্বে আমি জিনকে প্রখর শিখাযু্ত অগ্নি 
থেকে সৃষ্টি করেছি। ৮ বলা হয় আগুনের গরম তাপকে এবং ১১ বলা হয় 
দিনের গরমকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইহা হল ধুম্হীন আগুনের শিখা যা 
মানুষকে মেরে ফেলে । (তাবারী ১৭/৯৯) আবু দাউদ তায়ালিসী (রহঃ) বলেন 
যে, আবু ইসহাক (রহঃ) হতে শু'বাহ (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন ৪ উমার 
আল আসাম (রহঃ) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমরা তাকে দেখতে যাই। তিনি 
তখন বলেন £ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি যা আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 


মাসউদ (রাঃ) থেকে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন ৪ বর্ণিত এই ধুম্রহীন আগুন 
হল সেই ধুম্হীন আগুনের তেজের সত্তর ভাগের এক ভাগ যে ধুম্হীন আগুন 


থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ০৮ 


০3441 ১৫ ৩০ এ ৬০ ১ এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, এখর শিখাযুকত 
অগ্নি হতে। (তাবারী ১৬/২১) 

সহীহ হাদীসে এসেছে 8 মালাইকাকে নুর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে শিখাযুক্ত আগুন হতে, আর আদমকে (আঃ) তা থেকে সৃষ্টি করে 
হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণিত আছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এই আয়াত দ্বারা 
উদ্দেশ্য হচ্ছে আদমের (আঃ) ফাষীলাত ও শারাফাত এবং তার সৃষ্টির উপাদানের 
পবিত্রতার বর্ণনা দেয়া । 

২৮। স্মরণ কর, যখন 
তোমার রাব্ব মালাইকাকে | 
বললেন £ আমি ছাচে ঢালা | ০» PE NE EES 
শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ | ৮ se ০৪ ০৯ ১৯ 
সৃষ্টি করব। 250 পাতা 
২৯। যখন আমি তাকে 224 ৮ 19 EX 


PE 225 
সুঠাম করব এবং তাতে 1” 9 ৮ 


০৫ 4) এ 0 খু$ vA 
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আমার রূহ সঞ্চার করব! - 41 477 

তখন তোমরা তার প্রতি: ০১৮১ A 3৯৪9 sD 
সাজদাহবনত হও । | 

৩০। মালাইকা/ফিরেশতাগণ 5 41 4 4৫৮ ৰত ৫৩ পু 
সবাই একত্রে সাজদাহ ৫ 2৩1] ৮৯৮৮৬ তা 
করল। ৬. ক 
৩১। কিন্তু ইবলীস করলনা, ৷ ০” 4 ৮67৮ ০ 15 

সে সাজদাহকারীদের অন্ত ৮ ০৯৪ 917 এস্পুঠু এশা 


[22 ৫০০৭ এত 08 লা 


Ed 
ES 2w A পা 24217 
) Ed 
1৭ ০৪ se ১4৪1৩ 
25 
+ 
দি 


A 


আদমের (আঃ) সৃষ্টি, মালাইকার সাজদাহ করতে আদেশ 
এবং ইবলীসের বিরুদ্ধাচরণ 


আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 


আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে মালাইকা/ 


ফিরেশতাদের সামনে তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর তাকে 
সৃষ্টি করে তাদের সামনে তার মর্যাদা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে তাকে 
সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। ইবলীস ছাড়া সবাই তার এ নির্দেশ মেনে নেন। 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র 


৩৯৬ 


পারা ১৪ 


অভিশপ্ত ইবলীস তাকে সাজদাহ করতে অস্বীকার করে । সে কুফরী, হিংসা এবং 
অহংকার করে । সে স্পষ্টভাবে বলে দেয় ৪ 

EEA ৰত নৰ 4 2৮:45 ৭ 

আমি হলাম আগুনের তৈরী এবং আদম হল মাটির তৈরী। অতএব আমি 

তাকে সাজদাহ করতে পারিনা । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২) 


Ed 
(9 


7৮ টা A রি টিতে £ 
৫০৮ SA is SES 
লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন । (সূরা 


ইসরা, ১৭ ৪ ৬২) 
৩৪। (আল্লাহ) বললেন ৪ | ৫7 2 ০4৪1৫ ০02 
তাহলে তুই এখান হতে বের 14১1১ (৫ ৫১ ০ "1৫ 
হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত । 
a) 
৩৫। কর্মফল দিবস পর্যন্ত 4 ৮০৭, রা 
তোর প্রতি রইলো লা*নত। J) 2০401 ©, 1 i 
ol Ay 
৩৬। ইবলীস বলল £ হে] Long 
আমার রাব্ব! পুনরুথান দিবস 1492 4) 37৮১৩ 52 ০) "1" 
পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। টি 
৩92 
৩৭ | বললেন ৪ তোকে i 237 এ রর ৰ ন 2 
০ ০:৮০] 0 ৬১1১ ০ NV 
৩৮ । অবধারিত সময় উপস্থিত এ 3 ০-1 
হওয়ার দিন পর্যন্ত। ৫৮০০ GS G5 41৭ 
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জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিস্কার এবং 
কিয়ামাত পর্যন্ত তার জীবন (হায়াত) লাভ 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের শাসনের নির্দেশ জারী করলেন যা কেহ 
কখনও টলাতে পারেনা । তিনি ইবলীসকে নির্দেশ দিলেন ঃ তুই এই উত্তম ও 
মর্যাদা সম্পন্ন দল থেকে দূর হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত হয়ে গেলি ৷ কিয়ামাত পর্যন্ত 
তোর উপর সব সময় লান'ত হতে থাকবে । সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, তৎক্ষণাৎ ইবলীসের আকৃতি মালাকের পরিবর্তে অন্য কিছু হয়ে 
যায় এবং সে বিলাপ করতে শুরু করে যা ঘন্টাধ্বনির মত শোনায় । কিয়ামাত 
পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত ঘন্টধ্বনির সুরই ইবলীসের এ বিলাপেরই অংশ । ইব্‌ন আবী 
হাতিম এ কথা বর্ণনা করেছেন। 


পা NE হবিজ হায়াত 
রাব্ব! আপনি যে আমাকে । ৮4৪৮ 03 ৮0 ০ " 
রি রঃ ৰ > 21 dus 
আমি পৃথিবীতে মানুষের । ১০331 ৩৪ ৪ টুডে 
রি be রর AEA 
শোভনীয় করে তুলব এবং 0 ১৮৭ 
আমি তাদের সকলকে 
বিপথগামী করব। 
৪ তাদের যি 
STG SE সু) is 
ব্যতীত । LL 
Conall 
৪১। তিনি বললেন £ এটাই 7 9 _ 2 
আমার নিকট পৌঁছার সরল 9 +৮7 lus 005 .t£\ 
পথ। রানা 
৫ 225 


৪২। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা | 21 
তোর অনুসরণ করবে তারা 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৯৮ পারা ১৪ 
ছাড়া আমার বান্দাদের উপর €] পর্ণ ৩ ও) ৪775 ০ শা 
তোর কোন ক্ষমতা 14০১1 ৩ 31 ০১০ শিপ 
থাকবেনা । সিরা 
৪৩। অবশ্যই তোর মা 425৩ পা 
অনুসারীদের সবারই 1৯-$৮ এ? ০1 ৫ 
নির্ধারিত স্থান হবে 2 
জাহান্নাম । ue 
STAAL EC AT 
দল আছে। (এক ৫ 22 > 2" 
মানব জাতিকে বিপদগামী করার ইবলীসের প্রতিজ্ঞা এবং 
আল্লাহর ওয়াদা হল ইবলীসকে জাহান্নামে পাঠানো 


আল্লাহ তা‘আলা ইবলীসের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার খবর দিয়ে বলেন, সে 
শপথ করে বলে ৪ ০৮০৮৯425৯39 ০2081 ৬ 4 5833 Sf ছে 
হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করলেন সেহেতু আমি 


পৃথিবীতে বানী আদমের নিকট আপনার বিরোধিতা ও অবাধ্যতামূলক কাজকে 
শোভনীয় করে তুলব এবং তাদেরকে উৎসাহিত করে আপনার বিরুদ্ধাচরণে 


জড়িয়ে ফেলব । সকলকেই পথভ্রষ্ট করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব । 


৩০০৯৯) ৮৮০ 53০ তবে হ্যা, যারা আপনার খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা তাদের 


উপর আমার কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা । যেমন অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ 
ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন £ 


22545 এ] 9 8 2% ৫০ ০০৫৮ GH 195 এত 
IB 4175৫1১৫৬০৭ 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৩৯৯ পারা ১৪ 


লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মরাঁদা দান করলেন, কিয়ামাতের 
ংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৬২) উত্তরে আল্লাহ 
তা“আলা তাকে ধমকের সুরে বলেন ৪ 


A ৮৮০44 16 


৮৪০ পেত ৬০০ 1) এটাই আমার নিকট পৌছার সরল পথ। অর্থাৎ 


তোমাদের সকলকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি 
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করব। ভাল হলে ভাল বিনিময় 
পাবে এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময় পাবে । যেমন আল্লাহ তাআলার উক্তি রয়েছে ৪ 


৯৮৮১৮ ৩16 
তোমার রাব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন । (সুরা ফাজ্র, ৮৯ ৪ ১৪) 


০৮1 Los HT ০০ 
সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌছায় । । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৯) ঘোষিত হচ্ছে ৪ 


০0৮46 


yd ০ ৬ ০০ মা বত্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে 


তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা । ইয়াধীদ ইব্‌ন 
কুসাইত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবীদের (আঃ) মাসজিদ তাদের গ্রামের 
বাইরে থাকত | যখন তারা তাদের রবের নিকট থেকে কোন বিশেষ বিষয় জানতে 
চাইতেন তখন সেখানে গিয়ে তারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সালাত 
আদায় করতেন। অতঃপর প্রার্থনা জানাতেন। একদিন একজন নাবী তার 
মাসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ ইবলীস তার ও 
তার কিবলার মাঝে বসে পড়ে। তখন এ নাবী তিন বার বলেন ৪ 


পে EB ০০ alt ১০৪ 
‘আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি’ তখন আল্লাহর 
শত্ৰু নাবীকে বলে ৪ আপনি কি জানেন যে, আপনি যার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় 
চাচ্ছেন সে আমিই? তখন এ নাবী (আঃ) আবার বললেন ৪ আমি অভিশপ্ত 
শাইতান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এভাবে তিনি তিনবার বললেন। 
তখন আল্লাহর শত্রু (ইবলীস) বলল £ আপনি আমাকে বলুন যে, কোন্‌ বিষয় 
হতে আমার ব্যাপারে আশ্রয় চাচ্ছেন। নাবী (আঃ) তখন তাকে বললেন £ “তুমি 
বরং আমাকে খবর দাও, কিভাবে তুমি বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাক ৷’ 


সুরা ১৫ £ হিজর ৪০০ পারা ১৪ 


এভাবে তারা একে অপরকে আগে জবাব দেয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত নাবী (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৪ 

0) ০০ Cah ৬ 31 ১৭০ ৮৪ ৩৫ ০ ৬১৬৪ &! নিশ্চয়ই 
বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর 
তোর কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা । তখন আল্লাহর দুশমন ইবলীস বলল £ এটাতো 
আমি আপনার জন্মেরও পূর্ব হতে জানি । তার এ কথা শুনে নাবী (আঃ) বলেন £ 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 

পর রগ 
শরণাপণ হবে, হি সবর্ঞ। ন ভাত ৭ ৪ রা আল্লাহর 
শপথ! আমার কাছে তোর আগমনের খবর জানা থাকেনা, কিন্ত তার আগেই আমি 
আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। আল্লাহর শত্রু তখন বলল ঃ 
আপনি সত্য বলেছেন, এর দ্বারাই আপনি আমার (কুমন্ত্রণা) হতে মুক্তি পাবেন। 
অতঃপর নাবী (আঃ) তাকে বললেন ৪ “এবার বল, কিভাবে তুই বানী আদমের 
উপর জয়যুক্ত হয়ে থাকিস। সে বলল ঃ আমি ক্রোধ ও কু-প্রবৃত্তির সময় তাকে 
পাকড়াও করি । (তাবারী ১৭/১০৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

ভি ১১১০১ ৮ 913. অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই 
রি রত OE 

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে 
তার প্রতিশ্রুত স্থান । (সুরা হুদ, ১১ £ ১৭) 

জাহান্নামের দরজা সাতটি 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ওর (জাহান্নামের) সাতটি দরজা রয়েছে। 
6১০৬ ৮ 1৮4% ৫ 8 প্ৰত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে। 
প্রত্যেক দরজা দিয়ে গমনকারী ইবলীসী দল নির্ধারিত রয়েছে, নিজ নিজ আমল 


অনুযায়ী তাদের দরজা বন্টন করা আছে। তাদের কেহকে এ ব্যাপারে পছন্দ 
করার কোন সুযোগ দেয়া হবেনা । 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪০১ পারা ১৪ 


সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
2১26 ৮৪ ০৪5 ৮৫ ৩৫ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন £ আগুন 
জাহান্নামবাসীদের কারও কারও হাটু পর্যন্ত পৌছে যাবে, কারও পৌছবে কোমর 
পর্যন্ত এবং কারও পৌছবে কাধ পর্যন্ত । মোট কথা, এ সব তাদের আমল 
অনুপাতে হবে। 


8৫। নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা ত 5৩৯৪4 এ 
চে + + £0 
থাকবে প্রস্নবন বহুল জান্নাতে । [৯২৯ & ০১৫৯ ৯" 


৪৬। তাদেরকে বলা হবে $ i 
তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার 


সাথে এখানে প্রবেশ কর । 

8৭ । আমি তাদের অন্তর হতে নাতে 
ঈর্ষা দূর করব; তারা ৩৪ "223০ 5 ৩ ০ ৭ 
ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি | 4,4 

হয়ে অবস্থান করবে। Ube ০ 0% 1 


৪৮ । সেখানে তাদেরকে ॥& “: 282 £N 
অবসাদ স্পর্শ করবেনা এবং লাশ ন দাস 4 


তারা সেখান হতে বহিস্কৃতও ন পাত 4 2 4 পাল 
হবেনা। ০৮৮১৯০৪2৮৯4 


ৰ ৰ L242 AEE টি 
উর ৪5 চিনি পার 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ॥ 

০৮511 


৫০। আর নিশ্চয়ই আমার ৫ পান এ PET 
শান্তি; তা অতি মৰ্মন্তদ শান্তি। ৮/1-- 5৯ 3/৭০ ০ ৭ 


AN 


A 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪০২ পারা ১৪ 


জান্নাতীদের বর্ণনা 
জাহান্নামবাসীদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে জান্নাতবাসীদের 
বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, জান্নাতীরা এমন এক জায়গায় অবস্থান করবে 
যেখানে বাগান ও প্রত্রবণ প্রবাহিত হবে । সেখানে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে 
বলা হবেঃ 


তো ১০৮ 91৯১। তোমরা শাভি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ 


কর। এখন তোমরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। তোমরা সর্বপ্রকারের 
ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এখানে না আছে নি“আমাত নষ্ট 
হওয়ার ভয়, আর না আছে এখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আশংকা এবং না আছে 
কিছু কমে যাওয়ার ও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা । 

আল কাসিম বর্ণনা করেন যে, আবু উমামাহ (রহঃ) বলেছেন ৪ পৃথিবীতে 
বসবাস করার সময় মানুষের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল তা নিয়ে 
জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে । অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং 
তাদের মনে যে ঘৃণার ভাব থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু তা দূর করে দিবেন। 


(তাবারী ১৭/১০৭) অতঃপর তিনি পাঠ করেন ৪ ১৮ ৯১১১০ ৬ ৮ ০৪) 


34482 ১৮ ৬৩ 5৯1 ৬ আমি তাদের অভর হতে ঈর্ষা দূর করব; ত তারা 
ভ্রাতুভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে । কিন্তু আল কাসিম ইব্‌ন 
আবদুর রাহমানকে (রহঃ) আবু উমামাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল 
মনে করা হয়। অবশ্য সহীহ হাদীসের শর্তে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে 
কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন £ আবূ আল মুতাওয়াক্কিল আন নাযী (রহঃ) 
আমাদেরকে বলেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাদেরকে বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু"মিনদেরকে জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি দানের পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুলের উপর 
আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় যে তারা একে অপরের উপর যুল্ম করেছিল তার 
প্রতিশোধ তারা একে অপর হতে গ্রহণ করবে । অতঃপর তারা যখন হিংসা- 
বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের অধিকারী হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের 
অনুমতি দেয়া হবে । (বুখারী ৬৫৩৫) 


৩ ১ ৯৫০ 3 কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ তাদেরকে আচ্ছন্ন 
করবেনা । তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবেনা । সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন খাদীজাকে (রাঃ) জান্নাতে সোনার একটি ঘরের 
ংবাদ দেই যেখানে কোন শোরগোল থাকবেনা এবং কোন দুঃখ-কষ্টও 
থাকবেনা ।' (ফাতহুল বারী ৭/১৬৬, মুসলিম ৪/১৮৮৭) অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 
০০৯০৯ ৮৪ ৯59 তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে, তাদেরকে 
স্থান পরিবর্তনের জন্য বলা হবেনা । 

এই জান্নাতীদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা । যেমন হাদীসে এসেছে 
যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবে ঃ ওহে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, 
কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা; সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা, 
সর্বদা যুবকই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা, চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে, 
কখনও এখানে হতে বের হবেনা । (মুসলিম ৪/২১৮২) 

সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা । (সূরা কাহফ, 
১৮ ৪ ১০৮) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৫৪ Cl 9১ ৬০৪ 09 ৮৮9 ১5। এ রা ৬১৬০ 
(হে নাবী)! আমার বান্দাদেরকে খবর দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, 
আবার আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও বটে। এ ধরনের আরও আয়াত 


ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনদেরকে 
(জান্নাতের শান্তির) আশার সাথে সাথে (জাহান্নামের শাস্তির) ভয়ও রাখতে হবে । 


22715255255 
ইবরাহীমের অতিথিদের কথা । | ০৮ তি ৩ ৮৫5৮5 
54 পা 2 EDD তু 

Sle [90১ 4৮০ 19৮5 3] 1 
তখন সে বলেছিল £ আমরা 
তোমাদের আগমনে 
আতংকিত । 

৫৩ । তারা বলল £ ভয় করনা, টি 
আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী | 4; 
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+ 
৮৮ পর ৮ রা 


ৰ 
আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি ৩ J ১৯০ UG. 


Coes 52 5S 
৫৬। সে বলল ঃ যারা পথভ্রষ্ট 2 - 2 iil 
তারা ব্যতীত আর কে তার ৩৮ 45584 ০3 ০ *" 
রবের নিরাশ Las টি 
তি এরা 021 
ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির আগমন এবং 
তার পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ প্রদান 


মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কে খবর দাও। 

১১) ৮০ 0 06 ০১০3 4৩305 তারা তার নিকট 
উপস্থিত হয়ে বলল £ সালাম’ তখন সে বলেছিল £ আমরা তোমাদের আগমনে 

তংকিত। এই অতিথিগণ ছিলেন মালাক/ফিরেশতা, যারা মানুষের রূপ ধরে 
সালাম করে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে হাযির হন। ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্য 
গো-বৎস যবাহ করেন এবং গোশত ভাজি করে তাদের সামনে পেশ করেন। 
কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, তারা হাত বাড়াচ্ছেন না তখন তার মনে ভয়ের 
সঞ্চার হয় এবং তিনি বলেন ৪ “আমিতো আপনাদেরকে ভয় করছি। মালাইকা 


তখন তাঁকে নিরাপত্তা দান করে বললেন ৪ 44 3 116 আপনার ভয়ের কোন 
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কারণ নেই । অতঃপর তারা তাকে ইসহাকের (আঃ) জন্ম লাভের শুভ সংবাদ দান 
করেন। যেমন সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। তখন তিনি তার নিজের ও তার স্ত্রীর 
বার্ধক্যকে সামনে রেখে স্বীয় বিস্ময় দূরীকরণার্থে এবং ওয়াদাকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 


১১৮ লে FS 2 ০৩ ৩৯০১০ এই (বার্ধক্য) অবস্থায়ও 
কি আমার সন্তান লাভ করা সম্ভব? মালাইকা উত্তরে দৃঢ়তার সাথে ওয়াদার 
পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাকে নিরাশ না হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন £ 193 
৷ 02 ৩৫৫ ১৬ ১৩ ৩৫৭ তারা বলল £ আমরা সত্য সংবাদ 
দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়োনা। তখন তিনি নিজের মনের বিশ্বাসকে প্রকাশ 


করে বলেন £ আমি নিরাশ হইনি। বরং আমি বিশ্বাস রাখি যে, আমার রাবব 
আল্লাহ এর চেয়েও বড় কাজের ক্ষমতা রাখেন । 


৫৭। সে বলল ৪ হে| 9 , 4০০ ০7 ০1 
প্রেরিতগণ! অতঃপর তোমরা on ০০ ৮৯১ JG *০$ 
কি বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছ? টি রি 
৫৮। তারা বলল ৪| ১৫77 ১৫711 %2 

আমাদেরকে এক অপরাধী 2% 4] (4501 01190 ০ 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ ৫ 


Pa 
করা হয়েছে। ১7252 


৫৯। তবে রব * 2 CER 
রা ১] 3০5 012 Nj .2৭ 


আমরা অবশ্যই তাদের রে 
সকলকে রক্ষা করব। শী পিই 
৬০। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; ENE এ ও. 
আমরা স্থির করেছি যে, সে] 7 ০১১৭ ০০382 
অবশ্যই পশ্চাতে 17.1 
অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত । ত yl ০৮ 
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মালাইকার আগমনের কারণ 
আল্লাহ তা“আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যখন তীর ভয় 
দূর হয়ে গেল এবং সুসংবাদও প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি মালাইকাকে তাদের 


আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন । তারা উত্তরে বললেন ৪ es 4 8 
০৮)৯০ আমরা লুতের (আঃ) অপরাধী কাওমের বস্তি উল্টে দেয়ার জন্য 
এসেছি। কিন্ত লূতের (আঃ) পরিবারবর্ণ রক্ষা পাবে। তবে তার স্ত্রী রক্ষা পাবেনা, 
সে কাওমের সঙ্গেই রয়ে যাবে এবং তাদের সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে । 


৬১। মালাইকা যখন রাজার 
পরিবারের নিকট এলো le ১০5 dls se (০ 51 
০৯০০ 


পর 


SHES 5৩108. শখ 


৬২। তখন লূত বলল 
তোমরাতো অপরিচিত লোক । 


০০ 


৬৩। তারা বলল £$ না, তারা ন পা | পা 4 9 রে 

রর রি রী $3 
যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা |? = 0২ 9৬. 
তোমার নিকট তা নিয়ে টির চি 
এসেছি। Dun এ 448 19১6 


সাবান রে এনেছি bs EEE Sf ২৫ 
eg FA 
লুতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন 


আল্লাহ তা'আলা লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তার 
কাছে তরুণ সুদর্শন যুবকের রূপ ধরে আগমন করেন তখন তিনি তাদেরকে 
বললেন 8 0924 4156 ৮৮ এও এ EE ১6০ ১9 Ed 
আপনারাতো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক । তখন মালাইকা গোপন রহস্য প্রকাশ করে 
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বললেন £ সে 2৮ যা আপনার কাওম অস্বীকার করেছিল এবং যার 
আগমন সম্পর্কে তারা সন্দিঞ্জ ছিল, আমরা সেই সত্য বিষয় এবং অকাট্য হুকুম 
নিয়ে আগমন করেছি । আর মালাইকা সত্য বিষয়সহই আগমন করে থাকে এবং 


আমরাও সত্যবাদী। যে খবর আমরা আপনাকে দিচ্ছি তা অবশ্যই সংঘটিত 
হবে । আপনি (স্বপরিবারে) রক্ষা পেয়ে যাবেন, আর আপনার এই কাফির কাওম 
৬৫। সুতরাং তুমি রাতের শেষ 
্প, & ০ এর » বর্ণ 2s 
তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং 33 ৯/23! ০5১19 | 
৪ 2 1 ক. পেল 
পিছন ফিরে না তাকায়, 1 4০ 25 LL 


ধ্বংস হয়ে যাবে। 
৬ 5 নাজ ১৫ 
5 ৫৮০৪ Slab Ab ০5 
বের হয়ে পড় এবং তুমি 


বলা হয়েছে সেখানে চলে ALES 
যাও। 01°F = 


৬৬। আমি তাকে এ বিষয়ে ৮০87 114 {৮7 
প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে 3] 4১১ 44) ০০৮৪ 
তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা |» 


22, rid পলা র্ড 
হবে। (৮০৪০ ৪১%৯ 1১ | 
লৃতকে (আঃ) তীর পরিবারসহ 
রাতে স্থান ত্যাগ করতে বলা হল 


আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, মালাইকা লুতকে (আঃ) বলেন ৪ রাতের 
কিছু অংশ কেটে গেলেই আপনি আপনার নিজের লোকজনকে নিয়ে এখান থেকে 
বেরিয়ে পড়বেন । আপনি স্বয়ং তাদের পিছনে থাকবেন যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
ভালভাবে করতে পারেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এই নিয়মই 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪০৮ পারা ১৪ 


ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পিছনে পিছনে চলতেন যাতে দুর্বল লোকদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। এরপর লুতকে (আঃ) বলা হচ্ছে $ 

০৮০ ১ 99 যখন তোমার কাওমের উপর শান্তি নেমে আসবে 
এবং তাদের চিৎকার ধ্বনি শোনা যাবে তখন কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে 
তাকাবেনা। তাদেরকে এ শাস্তির অবস্থায় ফেলে দিয়েই তোমাদেরকে চলে 
যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ৬94 ৬১৮ 15:০5 সুতরাং তোমরা কোন 
দ্বিধা সংকোচ না করেই চলে যাবে । সম্ভবতঃ তাদের সাথে কেহ ছিলেন, যিনি 
55757575775 


০৯৫ 


পূর্বেই বলে দিয়েছিলাম যে, Ed ee TE LOBES 
হবে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
ন 1 Cd চি ৫44০ পা 
০55৪ শে] অপ দা ১১০৫ 

তাদের (শান্তি দানের) প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে সকাল বেলা, সকাল কি 
নিকটবতাঁ নয়? (সুরা হুদ, ১১ 8 ৮১) 

৬০ । নগর বাসীরা পপ পু 29 এ নত 
আনন্দোম্মাদ হয়ে উপস্থিত | ”*» ৃ 
হল। রিজিক oi 


৬৮। সে বলল ৫ নিশ্চয়ই এরা (7 =; তু 5] UG 1A 


| 22 
৬৯। তোমরা আল্লাহকে ভয় ৰণ ঠর্ঘ 
কর ও আমাকে লজ্জিত ১5 9491 1213.758 
করনা। 


সুরা ১৫ £ হিজ্র ৪০৯ পারা ১৪ 
দিতে আপনাকে নিষেধ BE 
করিনি? হি 
৭১। বলল ঃ একান্তই RL UE 
যদি তোমরা কিছু করতে চাও 0] 06 5% 05.) 
তাহলে আমার এই কন্যাগণ প EE 
৭২। তোমার জীবনের শপথ! |» 2-1. 2৮০০ 
ওরাতো আপন নেশায় মত 17৮১ 14) এ০৯ ০৮ 
ছিল। রণ পাচা 
০৫৯৯৫ 
মানুষ মনে করে তাদের কাছে ধাবিত হল 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদর্শন তরুণ 
যুবকগণ অতিথি হিসাবে আগমন করেছেন, এ খবর যখন তার কাওমের লোকেরা 
জানতে পারল তখন তারা খারাপ লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অত্যন্ত আনন্দ 
চিন্তে তার বাড়ীতে দৌড়ে এলো । আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে 
লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ৪ 

১3৯ ১7 4 1,%/9 তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার অতিথিদের 
ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করনা । স্বয়ং লূতও (আঃ) জানতেননা যে, তার 
অতিথিগণ আল্লাহর মালাক/ফেরেশতা, যেমন সুরা হুদে রয়েছে। যদিও এরও 
বর্ণনা এখানে পরে হয়েছে এবং মালাইকার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ার বর্ণনা 


পূর্বে হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা ক্রমপর্যায় উদ্দেশ্য নয়। আর 91? অক্ষরটি তরতীব 
বা ক্রম বিন্যাসের জন্য আসেওনা, বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে যেখানে ওর 
বিপরীত দলীল বিদ্যমান থাকে । লূত (আঃ) তার কাওমকে বললেন ঃ ১৬ 
১১ আমাকে তোমরা অপদস্থ করনা । তারা উত্তরে বলে ৪ ৩৮ ৩৫5 9 


(০)। আপনার যখন এটা খেয়াল ছিল তখন আপনি এদেরকে অতিথি হিসাবে 
আপনার বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন কেন? আমরাতো আপনাকে পূর্বেই নিষেধ 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪১০ পারা ১৪ 


করেছিলাম । তখন তিনি তাদেরকে আরও বুঝিয়ে বললেন ৪ তোমাদের স্ত্রীগণ, 
যারা আমার কন্যা সমতুল্য, তারাই তোমাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার 
পাত্র, এরা নয়। এর পূর্ণ বিবরণ আমরা বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি। 
সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন ৷ 

যেহেতু এ লোকগুলি কাম-বাসনায় উম্মত্ত ছিল এবং আল্লাহর শাস্তির যে 
ফাইসালা তাদের মস্তকোপরি ঝুলছিল, তা থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, 
সেই হেতু আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের 


শপথ করে তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। ৮৮০ এ ৮ ৪ 
১১৪৯ তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত ছিল। এর দ্বারা 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যধিক মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে। 
আমর ইব্ন মালিক আন নাকারী (রহঃ) আবুল যাওজা (রহঃ) হতে বর্ণনা 
করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার যতগুলি মাখলুক 
সৃষ্টি করেছেন তম্মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক 
মর্যাদাবান আর কেহই নেই। মহান আল্লাহ একমাত্র তারই জীবনের শপথ ছাড়া 


আর কারও জীবনের শপথ করেননি । 85,5 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রান্তি ও 
পথভ্রষ্টতা । তাতেই তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। 


৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের | _ 43/৫ 74247 
আঘাত করল । 


৭৪ । সুতরাং আমি পার্টি । পা SAEZ 

£ |, ্‌ s VE 
জনপদকে উল্টে দিলাম এবং ৫&০ ৮2৬৮ ৮৮৫১ . 
তাদের উপর প্রস্তর কংকর। , ৮, Lh a AISNE 
নিক্ষেপ করলাম। uz Der mp byl 
৭৫। অবশ্যই এতে নিদর্শন 


রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন এ 0১ 4 ০ 
ব্যক্তিদের জন্য । ” 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪১১ পারা ১৪ 
পে ৬০8৭1 
৭৬। ওটা লোক চলাচলের এ 4৫ 
~~ ও পা VV" 
পথপা্শ্বে এখনও বিদ্যমান । টি শি ৪৩15 


৭৭। অবশ্যই এতে ৫ 4114 
মুমিনদের জন্য রয়েছে 122 ৩ 
নিদর্শন । ০৬ 


লুতের (আঃ) কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ | ৮৪-৯ সূযেদিয়ের সময় এক ভীষণ 
শব্দ এলো এবং সাথে সাথে তাদের বস্তিগুলি উর্ধ্বে উথিত হল । আকাশের নিকট 
পৌছে সেখান থেকে ওগুলিকে উল্টে দেয়া হল, উপরের অংশ নীচে এবং নীচের 
অংশ উপরে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ শুরু 
করল। সূরা ছদে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। 

৬০০) ০৬৭ ৬১ ৬ ৩! যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে 
তাদের জন্য এই বস্তিগুলির ধ্বংসের র মধ্যে বড় বড় নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ 
ধরনের লোকেরাই এ সব বিষয় থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন, তারা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এগুলির প্রতি লক্ষ্য করে এবং চিন্তা 
গবেষণা করে নিজেদের অবস্থা সুন্দর করে নেয়। (তাবারী ১৭/১২০) 


সমকামীদের অভিশপ্ত শহরটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ i ০৮- 1) ওটা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে 
এখনও বিদ্যমান। অর্থাৎ লুতের (আঃ) কাওমের যে বস্তির উপর বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি নেমে এসেছিল এবং ওটাকে উল্টে দেয়া হয়েছিল তা আজও 
একটা নিদর্শন (মৃত সাগর বা 7০৪৫ 5০৪) রূপে বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা 
রাতদিন সেখান দিয়ে চলাচল করে থাক । বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এখনও 
তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা! 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪১২ পারা ১৪ 


শা অর্থ 920 ৯৮০৫ শত 852৫০ 

তিনটি এলো হানি A 1 
সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ১৩৭- 
১৩৮) মোট কথা, প্রকাশ্যভাবে লোক চলাচলের পথে এ বস্তির ভগ্নাবশেষ আজও 
বিদ্যমান আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 

০০৪ এম ৬১ ৪ 91 অবশ্যই এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন । 
অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজের লোকদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং 
স্বীয় শত্রদেরকে ধ্বংস করেন, এটা একটা স্পষ্ট নিদর্শন । 


৭৮। আর “আইকা'বাসীরাও 
তো ছিল সীমা লংঘনকারী । 


পাশ 26 TEs 
25৩1 ৮০] 06 919 .YA 


৭৯। সুতরাং আমি তাদেরকে |,. « রর টার 
শান্তি দিয়েছি। ওদের 1৮19 4+ 
উভয়ইতো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে 


অবস্থিত। গগ (০৮ 
শু'আইবের আঃ) সময় “আইকা'বাসীরা ধ্বংস হয়েছিল 


‘আসহাবে ‘আইকা’ দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে বুঝানো হয়েছে । যাহহাক 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন, ‘আইকা’ বলা হয় গাছের 
ঝাড়কে । শির্ক, ও কুফরী ছাড়াও তাদের অত্যাচারমূলক কাজ ছিল এই যে, তারা 
লুষ্ঠন করত এবং মাপে ও ওযনে কম করত । তাদের বস্তিটি লূতের (আঃ) কাওমের 
বস্তির নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। তাদের যুগটিও ছিল লুতের (আঃ) যুগের 
নিকটতম যুগ। তাদের দুক্কর্ম এবং অবাধ্যতার কারণে তাদের উপরও প্রচন্ড 
চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছিল। এ ছাড়া ভূমিকম্প এবং 
বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়। এই উভয় বস্তিই লোক চলাচলের 
পথে অবস্থিত ছিল। শু“আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র 


৪১৩ পারা ১৪ 


বলেছিলেন ৪ ee dd 9 লূতের (আঃ) কাওমের যুগতো তোমাদের যুগ 
বিজ FRING 
৩৮০ 17 (ওদের উভয়ই প্রকাশ্য পথপার্খে অবস্থিত) ইব্ন আব্বাস 


(রাঃ ৰ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ৪ চলাচলের পথ 
থেকেই এ সমস্ত স্থান দেখতে পাওয়া যায়। (তাবারী ১৭/১২৫) শু“আইব (আঃ) 
যখন তার কাওমকে সাবধান করেছিলেন তখন বলেছিলেন ৪ 


৮ 4 ৬ 5521 
১০৪৩ ৮৪3০৮ 096০3 


আর লুতের কাওমতো তোমাদের হতে দুরে (যুগে) নয় । (সুরা হুদ, ১১ 8 ৮৯) 


ন কলি 
আরোপ করেছিল । 4 142477 
৮১। আমি তাদেরকে আমার PE 

নিদৰ্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্ত :15/6 15541 16205 

তারা তা উপেক্ষা করেছিল। 


ন ্‌ 24,2 
০৮৮০ ৭১৪ 
পর 


৮২। তারা পাহাড় কেটে গৃহ 
নির্মাণ করত নিরাপদ 
বসবাসের জন্য । 


ALT ০ ৮4 2/4 2 
9৬৮1 05 ০১০৯ 1963 AY 


ER 
1: = 9৫৭ 


৮৩। অতঃপর প্রভাতকালে 
মহানাদ তাদেরকে আঘাত 
করল। 


2a Ez 


০ 2০2 a 
০৮০০ Il Fi AY 


৮৪ । সুতরাং তারা যা অর্জন |; £ 


করেছিল তা তাদের কোন 
কাজে আসেনি । 
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হিজরবাসী ছামুদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা 

সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল । এটা স্পষ্ট কথা যে, একজন নাবীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যেন সমস্ত নাবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এ জন্যই বলা 
হয়েছে, তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এমন 
মু‘জিযা’ এসে পড়ে যার দ্বারা সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতা তাদের কাছে 
স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন একটি কঠিন পাথরের পাহাড়ের মধ্য 
থেকে একটি উস্ত্রী বের হওয়া, যা তাদের শহরে বিচরণ করত। একদিন ওটা 
পানি পান করত, আর পরের দিন এ শহরবাসীরা পানি পান করত। তথাপি এ 
লোকগুলি বাকা পথেই চলতে থাকে, এমনকি তারা এঁ উক্্রীটিকে হত্যা করে 
ফেলে । এ সময় সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেন ৪ 


১১২5৪ 592455497৮9 15255 


তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে 

বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই । (সূরা হুদ, ১১ £ ৬৫) 
ওঠো এ ০1০45067498 3৯ এ 

আর ছামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ 
করেছিলাম, কিম্ত তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল । (সূরা 
ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ১৭) 

০৯০1 ৫১ এ ০ ০৪৫ 138$9 তারা শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি ও 
বাহাদুরি প্রদর্শন এবং গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই পাহাড় কেটে কেটে 
তাদের গৃহ নির্মাণ করেছিল, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকে যাওয়ার পথে যখন এ লোকদের বাসভূমি 
অতিক্রম করেন তখন তিনি মাথা ঢেকে নেন এবং স্বীয় সওয়ারীকে দ্রুত বেগে 
চালিত করেন। আর স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন £ “যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি 
অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের বস্তিগুলি ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম কর। কান্না না 
এলেও কান্নার ভান কর। না জানি হয়ত তোমরাও এ শাস্তির শিকারে পরিণত 
হয়ে যাও" (আহমাদ ২/৯১) 

০ এ HEISE LLL ৯৬ ৫ ৮ যা 
হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক চতুর্থ দিন সকালে আল্লাহর শাস্তি ভীষণ শব্দের রূপ নিয়ে 
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তাদের উপর এসে পড়ল । এ সময় তাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই 
কাজে আসেনি । যে সব শস্যক্ষেত ও ফল-মূলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং 
ওগুলিকে রণের উদ্দেশে এ উন্ত্রীটির পানি পান অপছন্দ করে ওকে তারা 
হত্যা করেছিল তা সেই দিন নিষ্ফল প্রমাণিত হয় এবং মহামহিমাম্বিত আল্লাহর 
নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে। 


৮৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবী |. ৬+€17 125 15 ১ 
এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন 5-3-4! (৭৯ রি ঁ 


কিছুই আমি অযথা ue ই 
করিনি; এবং বিয়াত [৬০ খু 31০45 0 
অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম 1 & পে ৫৭ এ: 


সৌজন্যের সাথে তাদেরকে 
ail salsa [Pe 


ক্ষমা কর । 
৮৬। নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই | « |“ 217 যর 
মহল, মহাজন লহ SE ০০0৫1 


এরপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 31582 59 ০৮১৭2 4 ৯ ৩3 
মু | 31 ঠেস (আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের অন্তবতী কোন 
কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী) আমি সমস্ত 
মাখলুককে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে । 


sad or বে 
৯৩ by ml 2A এন 
বিরল কাজ কত নরকে ত যেন নরক (রতয় তে 509) 
Eco তি a THN 
Lis all Le US Sas 042 9০0০৬ রো GE Gj 
7০1 4৫০ Gen 27 
JT 52 28 Al 3 
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আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি 
করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই । সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে 
জাহানামের দুর্ভোগ । (সূরা সাদ, ৩৮ ৪ ২৭) 


4 LS 42 ED ERE oe 


PES S55 YY GIL 
তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবতিতি হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত 
মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাবব । (সূরা 
মু’মিনুন, ২৩ £ ১১৫-১১৬) 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন পরম সৌজন্যের সাথে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে 
দেন। আর তিনি যেন তাদের দেয়া কষ্ট এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ সহ্য 
করেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
০৯:১৮ 24০089 4G ০৮০ 

সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ৫ সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে 
পারবে । (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ৪ ৮৯) এই নির্দেশ জিহাদ ফার্য হওয়ার পূর্বে ছিল। 
এর কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, এটা হচ্ছে মাক্কী আয়াত, আর জিহাদ ফার্য 
হয়েছে মাদীনায় হিজরাতের পর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৮৪4) 3১৬এ। 38 ৩4) ৩! নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই মহাতষ্টা, মহাজ্ঞানী । 
এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন 
চাইবেন তখনই এই পৃথিবী ধ্বংস করে নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম । 
কারণ সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টি-রহস্য তার জানা । ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়া অণু পরমাণুকেও 
তিনি একত্রিত করে তাতে জীবন দানে সক্ষম । তাই নতুন করে সৃষ্টি করা তার 
জন্য কঠিন কোন কাজ নয়। কোন কিছুই তার অসাধ্য নয়। যেমন তিনি অন্য 
আয়াতে বলেন £ 
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০ 445 ০ ০৫ [রিল ৫ 2০ SK টির ৫০৫5 ed ০ 4 
As 9৮01 ৬০ AE GING ০০৮৭1 Go SA এঠ 
AL ৮8475 4৮ £227 £7 AI Es পর্ণ এত 22 4 পপ 
OSD ০০5 058 915 9018 opal US] এএুখা 9৬ 9 2 
পু. এপ শত Mie el শা এ ৪71০ ১১ নর ১০5৫ 
৩০৯ 4০019 ০৫৪৮ ০9 ০০9০ ০৯৩৪ EA id 
যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি 
করতে সমর্থ নন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সবর্জ্ । তার ব্যাপারতো শুধু এই 
যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। 
অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সাবর্ভোম ক্ষমতা এবং 
তার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৮১-৮৩) 


৮৭। আমিতো তোমাকে 


দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ 
পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং 
দিয়েছি মহা-কুরআন। 


রঃ (22, 15512 3৪9 AV 


পর 2 


abd ls gE 


৮৮। আমি তাদের বিভিন্ন 
শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে 
উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি 
তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্ধয় 


Ld ৫ Ai পারি লা ৫8৩৫ 
০111 ৬০০০ ০০৩ NY AN 


রথ 2» 485৮ নর চি Pe শঙ রপা 
১3 es 35 29 as 


প্রসারিত করনা; তাদের জন্য |, = 1, - > ০ 
তুমি ক্ষোভ করনা; তুমি (০৮৪৯1 -)) 
মুমিনদের জন্য তোমার বাহু 
অবনমিত কর। 


কুরআন একটি নি'আমাত তা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ হে 
নাবী! আমি যখন তোমাকে কুরআনুল হাকীমের ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী 
সম্পদ দান করেছি তখন তোমার জন্য মোটেই শোভনীয় নয় যে, তুমি 
কাফিরদের পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে । এ সব কিছু 
ক্ষণস্থায়ী মাত্র । শুধু পরীক্ষা স্বরূপ কয়েকদিনের জন্য মাত্র তাদেরকে এগুলি দেয়া 
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হয়েছে । সাথে সাথে তোমার পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তুমি তাদের ঈমান না 
আনার কারণে দুঃখিত হবে । তবে হ্যা, তোমার উচিত যে, তুমি মুমিনদের প্রতি 
অত্যন্ত নম্র ও কোমল হবে । মহান আল্লাহ বলেন $ 


৩০৮০ 65 ৩৪৫০০] ৮৬ নি 
এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও । (সূরা 
শু'আরা, ২৬ ৪ ২১৫) 


নি প. 2৫৫1৫ শত 5৬ পে ov যা টা Tad রর 
48 2856 4 ডি 

252985 Tonsil =k 

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসুল 
যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে 


তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু’মিনদের প্রতি বড়ই শ্লেহশীল, করুণা পরায়ণ । 
(সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১২৮) 

৬৬০ ৫ সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ 
(রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর রেহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে একটি উক্তি এই যে, 
এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের প্রথম দিকের দীর্ঘ ৭ (সাত)টি সুরাকে বুঝানো 
হয়েছে। সুরাগুলি হচ্ছে ঃ বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদাহ, আন'আম, 
আ'রাফ এবং ইউনুস ৷ সাঈদ (রহঃ) বলেন, এই সুরাগুলিতে ফারায়িয, হুদূদ, 
ঘটনাবলী এবং নির্দেশনাবলীর বিশেষ পন্থায় বর্ণনা রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন, এতে দৃষ্টান্তসমূহ, খবরসমূহ এবং উপদেশাবলীও বহুল পরিমাণে রয়েছে। 
(তাবারী ১৭/১৩০-১৩২) 

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ০৬০ ৫ ছারা সুরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে, যার 
সাতটি আয়াত রয়েছে । আলী (রাঃ), উমার (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন । ইবৃন আববাস (রাঃ) বলেন, বিসমিল্লাহ 
এর সপ্তম আয়াত। এ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট 
করেছেন। (তাবারী ১৭/১৩৩) ইবরাহীম নাখই (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমাইর 
(রহঃ), ইব্‌ন আবী মুলাইকাহ (রহঃ), শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ), হাসান বাসরী 
(রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) এ মতামতের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছেন। (তাবারী 
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১৭/১৩৫) এটা দ্বারা কিতাবকে শুরু করা হয়েছে এবং সালাতের প্রত্যেক 
রাক‘আতে এটা পঠিত হয়, তা ফার্য, নাফল ইত্যাদি যে সালাতই হোক না কেন। 
ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এ ব্যাপারে যে 
হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা এ 
সমুদয় হাদীস সুরা ফাতিহার ফাবীলাতের বর্ণনায় এই তাফসীরের শুরুতে লিখে 
দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাঁআলারই জন্য । 

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে 
আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রাঃ) বলেন £ “একদা আমি সালাত আদায় 
করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাকে 
ডাক দেন। কিন্তু আমি সালাত আদায় শেষ না করা পর্যন্ত তার কাছে গেলামনা । 
সালাত শেষে যখন আমি তার কাছে হাযির হই তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস 
করলেন ৪ “এ সময়েই তুমি আমার কাছে আসনি কেন?’ আমি উত্তরে বললাম ৪ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তখন সালাত আদায় 
করছিলাম ৷’ তিনি বললেন ঃ “আল্লাহ তাআলা কি বলেননি ঃ 

SES BH 1৯591941০15: ৩৯ ৫ 

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসুল যখন তোমাদের ডাকেন তখন তোমরা 
তাঁর ডাকে সাড়া দাও। (সূরা আনফাল, ৮ £ ২৪) মাসজিদ হতে বের হওয়ার 
পূর্বেই আমি কি তোমাকে কুরআনুল হাকীমের একটি খুব বড় সুরার কথা বলব? 
কিছুক্ষণ পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে বের 
হতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাকে এ ওয়াদাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম । তিনি 


তখন বললেন ৪ ওটা হচ্ছে ৩০ ০) এট ১2০4 এই সুরাটি। এটাই হচ্ছে 
৬০ এবং এটাই কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ উম্মুল কুরআন ১9৬ ৫, এবং কুরআনুল 
আযীম। (ফাতহুল বারী ৮/২৩২) সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, 
৬৬ গল এবং লী ১ দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। তবে 
যেখানে বলা হয়েছে যে, কুরআনের বড় সাতটি সুরা যা প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে তা'ই “সাবা আল মাছানী' তাহলে তাতেও কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ 
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সমগ্র কুরআনে যে গুণাবলী রয়েছে তা এ সুরাগুলিতেও বর্তমান রয়েছে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ৫ 
পরত 1৮4 ০৫1৮৫ 77. ০2. রি গত 464 
0৬ ৫ ৫ eal 2 UF 
আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা 
পুনঃ পুনঃ আবৃতি করা হয় । (সুরা যুমার, ৩৯ £ ২৩) সুতরাং এই আয়াতে সম্পূর্ণ 
কুরআনকে ৩৬% বলা হয়েছে এবং 44৮১2 ও বলা হয়েছে। অতএব এটা এক 


দিক দিয়ে 9৬ এবং অন্য দিক দিয়ে 4.2 হল। আর কুরআনুল আযীমও 
এটাই ৷ যেমন 
ও 69759 ৫০ ৬০০95 
তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন 
শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি । 
(সুরা তা-হা, ২০ ৪ ১৩১) অর্থাৎ তোমাকে যে কুরআন দেয়া হয়েছে উহার প্রতি 
তুমি মনোনিবেশ কর। তাদের চাকচিক্যময় জীবন ও বসন-ভূষণ তোমাকে যেন 
চমৎকৃত না করে। 

১৫ ৬5 খু তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় ্রসারিত করনা । আল আউফী 
(রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের 
মাধ্যমে লোকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সাথীদের যা আছে 
তা পাবার আশায় হা-হুতাশ না করে। (তাবারী ১৭/১৪১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 

৮৫০ 19 4 ০ ৩ এ! তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে সেই জন্য তুমি 
ক্ষোভ করনা । মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, সম্পদশালী লোকদেরকে যা 
দেয়া হয়েছে। তোবারী ১৭/১৪১) 


৮৯ । আর বল £ আমি প্রকাশ্য + 7 | _ 21 ০, 
ভয় পরদর্শক। 5 
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করেছিলাম বিভভকারীদের ৮৪401 fo LE. 

উপর, 

৯১ যারা কুরআনকে | 41৮৯544177৮ 

বিভিনরভাবে বিভক্ত করেছে। ull 19৯ Al শা 

৯২। রাং তোমার রবের ৪৫০ 5০ 

জী Se eR EES TY, L558. bl 

প্রশ্ন করবই, 

শি বিষয়ে, যা তারা টয়া রত 
রাসূল (সাঃ) হলেন একজন সতর্ককারী 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন ৪ ৬১) 5842 ৬ ৬ হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে 


দাও £ আমি সমস্ত মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। জেনে রেখ 
যে, আমার উপর মিথ্যারোপকারীরা পূর্ববর্তী নাবীদের উপর মিথ্যারোপকারীদের 
মতই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে । 

আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
8 আমার এবং যে হিদায়াতসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উহার দৃষ্টান্ত এ 
ব্যক্তির মত, যে তার কাওমের নিকট এসে বলল ৪ “হে লোকসকল! আমি শত্রু 
সেনাবাহিনী স্বচক্ষে দেখে এলাম ৷ সুতরাং তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং মুক্তি 
লাভের জন্য প্রস্তুত হও ৷’ এখন কিছু লোক তার কথা বিশ্বাস করল এবং রাতের 
আধারে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ল । ফলে তারা শক্রর আক্রমণ থেকে 
বেঁচে গেল। পক্ষান্তরে কিছু লোক তার কথা অবিশ্বাস করল এবং পরদিন সকাল 
পর্যন্ত সেখানেই নিশ্চিন্তভাবে রয়ে গেল। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ শত্রু সেনাবাহিনী 
এসে পড়ল এবং তাদেরকে পরিঝেষ্টন করে ধ্বংস করে ফেলল । সুতরাং এটা হল 
এ দুই দলের দৃষ্টান্ত যারা আমাকে মান্যকারী ও অমান্যকারী । (ফাতহুল বারী 
১৩/২৬৪, মুসলিম ৪/১৭৮৮) 
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‘আল মুকতাসিমীন’ এর অর্থ 
৩ ১৪০ মুকতাসিমীন' হচ্ছে এ লোক যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে শক্রতা করে, তাকে অস্বীকার করে এবং গাল- 
মন্দ করে। সালিহর (আঃ) প্রতি তার কাওমের লোকেরাও অনুরূপ করত বলে 
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন £ 
Af এ HCAS 16 
তারা বলল ৪ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ এহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও 
তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব । (সূরা নামল ২৭ ৪ ৪৯) তারা 
তাকে রাতে হত্যা করতে চেয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন তাকাসামু’ 
(৮42) শঙ্ের অর্থ হচ্ছে তারা এডিজার আব হরেছিল ৪ 


Ac পা ঞিরা এ 


2 ১৮:০6 49 নি 
তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে £ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেননা । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৮) 


EEE 


0০১ 2৮:2$194১৫০্ত if 
তোমরা কি পুর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সুরা 
ইবরাহীম, ১৪ 88৪) 


পাচ পা A672 


2255 HAIG SI Bl ss EA 


এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে 
যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৪৯) 
ইহা এমন যে, ৪৮55৮ 


শপথ গ্রহণ করেছে। তাদেরকেই বলা হয়েছে 'মুকতাসিমীন' (৮৪৪৪ 
Ges OT) তি টিসি 


তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে। কুরআনের কোন অংশ তারা বিশ্বাস 
করছে এবং কোন অংশ অস্বীকার করছে। ঘোষণা করা হচ্ছে ৪ 


সুরা ১৫ £ হিজ্র ৪২৩ পারা ১৪ 


৬০০ OT ।$1 তারা তাদের উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাবগুলিকে 


টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। যে মাসৃআলাকে ইচ্ছা করত মানত এবং যেটা মন 
মত হতনা তা পরিত্যাগ করত । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর 
দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। তারা কিতাবের কিছু অংশ মানতো এবং 
কিছু অংশ মানতোনা । (ফাতহুল বারী ৮/২৩৩) 

কেহ কেহ বলেন যে, মুকতাসিমীন’ বলা হয় কুরাইশ কাফিরদেরকে । আর 
কুরআন’ হল বর্তমান কুরআন (যে কিতাব আহলে কিতাবীদের দাবীকে অস্বীকার 
করে)। “বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা’ এর অর্থ হচ্ছে, ‘আতার (রহঃ) মতে ঃ তাদের 
কেহ বলত রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন যাদুকর, কেহ বলত 
পাগল, আবার কেহ বলত গণক। এসব মিথ্যা প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল বিভিন্ন 
অংশ। যাহহাক (রহঃ) হতেও এরূপ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। 

সীরাত ইব্‌ন ইসহাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরাইশ নেতৃবর্গ ওয়ালীদ ইব্‌ন 
মুগীরার নিকট একত্রিত হয়। হাজ্জের মওসুম নিকটবর্তী ছিল । ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে 
খুবই সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোক হিসাবে বিবেচনা করা হত। সে সকলকে সম্বোধন করে 
বলল ৪ “দেখ, হাজ্জ উপলক্ষে দূর-দূরাত্ত থেকে আরাবের বহু লোক এখানে সমবেত 
হবে। তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, এই লোকটি (নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বড়ই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছে। এর সম্পর্কে এ বহিরাগত লোকদেরকে কি 
বলা যায়? কেহ এক কথা বলবে এবং অন্য জন অন্য কথা বলবে, এরূপ যেন না হয়। 
বরং সবাই এক কথাই বলবে । এক একজন এক এক কথা বললে তোমাদের উপর 
থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে । তখন এক লোক বলল £ ‘হে আবু আবদ শামৃস! 
আপনি কোন একটি প্রস্তাব পেশ করুন ।’ সে বলল £ “তোমরাই আগে বল, তাহলে 
আমি চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাব ।” তারা তখন বলল $ ‘আমাদের মতে সবাই তাকে 
ভবিষ্যদ্বক্তা (গনক) বলবে ৷’ সে বলল ঃ “না, সে ভবিষ্যদ্ক্তা নয়৷’ তারা বলল ৪ তা 
হলে সে একজন পাগল । তখন সে বলল ঃ “এটাও ভুল ৷’ তারা বলল ৪ “তা হলে কবি?’ 
সে উত্তরে বলল £ “সেতো কবিতা জানেইনা ।' তারা বলল ৪ “তাকে আমরা যাদুকর বলব 
কি?’ সে উত্তর দিল ৪ না, সে যাদুকরও নয় ।” তারা বলল ৪ “তাহলে আমরা তাকে কি 
বলব?’ সে বলল ৪ “জেনে রেখ যে, তোমরা তাকে যা’ই বলনা কেন, দুনিয়াবাসী জেনে 
যাবে যে, সবই ভুল। তার কথাগুলি মিষ্টি মাখানো । কাজেই আমাদের কোন কথাই 
টিকবেনা। তবুও কিছু বলতেই হবে। তোমরা তাকে যাদুকরই বলবে’ সবাই এতে 
একমত হয়ে গেল। নিম্নের এই আয়াতগুলিতে এরই আলোচনা করা হয়েছে ঃ মহান 
আল্লাহর উক্তি 8 


সুরা ১৫ £ হিজ্র ৪২৪ পারা ১৪ 


রি 1985 ৩৫. ৮4৫04 Gf তোমার রবের শপথ! 
আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই সেই বিষয়ে যা তারা করে। (সিরাত ইব্‌ন 
হিশাম ১/২৮৮) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেককে 
দু'টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রথম প্রশ্ন হবে £ “তুমি কাকে মাবুদ 
বানিয়েছিলে'? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ৪ “তুমি রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলে 
কি?’ (তাবারী ১৭/১৫০) 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 49 
৬,০৯৩ ৬% ০০৯ 24505 এ আয়াতটি পাঠ করার পর নিম্নের 
আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 

$ Ss ০৮১০০ 0০৭ ২558 

সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে। 

(সুরা আর রাহমান, ৫৫ £ ৩৯) অতঃপর তিনি বলেন £ “তুমি কি এই আমল 


করছিলে’ এ কথা জিজ্ঞেস করা হবেনা, বরং জিজ্ঞেস করা হবে ৪ “তুমি এই কাজ 
কেন করেছিলে?’ (তাবারী ১৭/১৫০) 

৯৪। অতএব তুমি যে; ০. 2, 45172 441 
বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা 1০০১9 ০ (৮০৩ 1 
প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং হি 
মুশরিকদের উপেক্ষা কর। 0৪/৬০] ০৮ 


পা কারীদের | এ এ Cy 10 


৯৬। যারা আল্লাহর সাথে | এট 724 412%. ০, ৭৭ 
অপর মাবুদ প্রতিষ্ঠা 401 A ০৯২4 ~~ | 


করেছে। এবং শীঘ্রই তারা ৫ জপ পাত 
জানতে পারবে! ClO 3 of] 


০৯৭। আমিতো জানি যে, ঞ& ৯৮ না 15 ০০৫1 
তারা যা বলে তাতে তোমার : ৮৪2 ১1 ৮১৬০ এ; 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪২৫ পারা ১৪ 
অন্তর সংকুচিত হয়। ৮% £- পে পর কি ক 
০5524 ৮০ Yl 
৯৮। সুতরাং তুমি তোমার ০ 4 ৮০ ০ ৮, ০৫ 
রবের প্রশংসা দ্বারা তীর 92 3 4430 ৮০ ০৮৬ ৭ 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা রা 
কর এবং সাজদাহকারীদের | 
অন্তৰ্ভুক্ত হও । 
৯৯। আর তোমার মৃত্যু পা চিনি 2 )% 4 পু (6৮24 শপ, 
উপস্থিত না হওয়া পৰ্যন্ত তুমি 43৮ > ৩০ পাঠ ০৭৭ 
তোমার রবের ইবাদাত কর। , ৰা 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন ৪ ৮: ৮ ০৬ হে রাসূল! তুমি জনগণের কাছে আমার বাণী 
স্পষ্টভাবে পৌছে দাও। এ ব্যাপারে কোনই ভয় করবেনা । মুশরিকদের কাছে 
তুমি খোলাখুলিভাবে একাত্মবাদ প্রচার কর। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ 
হচ্ছে সালাতে কুরআনুল কারীম উচ্চ স্বরে পাঠ কর । (তাবারী ১৭/১৫১) 

আবু উবাইদাহ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে 
প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এবং 
তার সাহাবীগণ প্রকাশ্যভাবে দা“ওয়াতের কাজ শুরু করেন। (তাবারী ১৭/১৫২) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ (|. ০৫ (৮০৪ 
38:-2 84% হে নাবী: এ কাজে মুশরিকদের ঠাট্টা বিদ্রুপকে তুমি 


উপেক্ষা কর। বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট । প্রচার কাজে 
তুমি মোটেই অবহেলা প্রদর্শন করনা । 
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২১৬৩৫ ৩৯৩০১ 
তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (সুরা কলম, 
৬৮ ৪ ৯) সুতরাং তোমার কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাসংকোচহীনভাবে পুরা মাত্রায় প্রচার 
কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে মোটেই ভয় না করা। আমি আল্লাহ স্বয়ং 
তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী । আমিই তোমাকে তাদের ক্ষতি ও দুষ্টামি থেকে 
95555055755 


সিল OS LE 5 

HEE তত 
হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে 
তোমাকে অপি্ত দায়িত্ব পালন করলেনা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৬৭) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফিরদের মধ্যে পাচ ব্যক্তি 
ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করত। তারা ছিল মুশরিকদের বড় বড় নেতা । তারা ছিল বেশ বয়স্ক এবং 
তাদেরকে খুবই সম্ভ্রান্ত মনে করা হত। আসওয়াদ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব আবু 
যাম'আহ ছিল বানু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্যা ইব্‌ন কুসাই গোত্রভুক্ত। সে ছিল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমতম শক্রু। সে তাকে খুবই 
দুঃখ-কষ্ট দিত এবং ঠাট্টা-বিদ্রপ করত । তিনি অসহ্য হয়ে তার জন্য বদ দুআও 
করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন ৪ 

4343 4509 54 sf 4h 

‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে অন্ধ ও সন্তানহীন করুন ।” আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ 
ইয়াগুছ ইব্‌ন অহাব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইবৃন যাহরা ছিল বানু যাহরার অন্তর্ভূক্ত । 
বানু মাখযুম গোত্রভূক্ত ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার 
ইব্‌ন মাখযুম। আ*স ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন সাঈদ ইব্ন সা'দ ছিল 
সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসাইস ইব্‌ন কাব ইব্ন লু'আই গোত্রের অন্তর্ভূক্ত । 
মালকান ছিল খুযা'আহ্‌ গোত্রভূক্ত। এই লোকগুলি সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতেই থাকত । তাদের উৎপীড়ন যখন চরম 
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পর্যায়ে পৌছে এবং কথায় কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বিদ্রপ করতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন £ 

OS ml SEAS ছা 0৪৬ ০৪ ০০১৪৪ AS ৩০০ 
১৮ ০৮ লা Gl এ ৬ ১১০৪ এ] অতএব তুমি যে বিষয়ে 
আদি হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। আমিই 
যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রু্পকারীদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সাথে অপর মাবুদ 
প্রতিষ্ঠা করেছে । এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে! 

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়ামীদ ইব্‌ন রুমান (রহঃ) আমাকে 
বলেন যে, উরওয়াহ ইবনুষ যুবাইর (রাঃ) অথবা অন্য কোন এক বিজ্ঞজন বলেন, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ 
করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) এসে তার পাশে দীড়িয়ে যান। এ 
সময় আসাদ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব তার পাশ দিয়ে গমন করে । তখন 
জিবরাঈল (আঃ) তার মুখমন্ডলে একটি সবুজ পাতা নিক্ষেপ করেন, ফলে সে 
অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুছ তাদের পাশ দিয়ে 
অতিক্রম করছিল । তখন জিবরাঈল (আঃ) তার পেটের দিকে ইশারা করেন । এর 
ফলে তার পেট ফুলে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে । এরপর ওয়ালীদ ইব্‌ন 
মুগীরা গমন করে । দুই বছর আগে সে তার কাপড় হেচড়ে হেটে যাচ্ছিল । তার 
যাওয়ার পথে এক লোক তার তীরের ফলক ঠিক করছিল, এমন সময় একটি 
ফলক ছুটে গিয়ে তার কাপড় ভেদ করে তার পায়ে একটু আঁচড় লাগে । ওটা ছিল 
সামান্য ক্ষত। জিবরাঈল (আঃ) এ দিকেই ইশারা করেন। এর ফলে এ 
ক্ষতস্থানটি ফুলে যায় ও পেকে ওঠে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। এরপর আগমন 
করে আস ইব্‌ন ওয়াইল। কিছু দিন আগে তায়েফ গমনের উদ্দেশে সে তার 
গাধার উপর আরোহণ করেছিল । পথে সে গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একটি 
কাটাযুক্ত গাছে পতিত হয় এবং তার পায়ের পাতায় কাটা ঢুকে যায়। জিবরাঈল 
(আঃ) তার পায়ের পাতার দিকে ইশারা করেন। তাতেই তার জীবন লীলা শেষ 
হয়। জিবরাঈল (আঃ) হারিছের মাথার দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার মাথা 
দিয়ে পুজ ঝরতে শুরু করে। তাতেই তার মৃত্যু হয়। (সিরাত ইব্‌ন হিশাম 
১/৪০৯, ৪১০) 
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০১৫ 3১০৬ পো Gl all ০3 (০ এই লোকগুলি এ 
সব বাজে ও জঘন্য ব্যবহারের সাথে সাথে এ কাজও করত যে, তারা আল্লাহ 
তা'আলার সাথে অন্যদেরকে শরীক করত তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি 
এখনই ভোগ করতে হবে। এছাড়া যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বিরুদ্ধাচঃরণ করবে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করবে 
তাদের অবস্থাও অনুরূপই হবে। 


মৃত্যু পর্যন্ত সব বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর গুণগান 
এবং ইবাদাতে লিপ্ত থাকার আদেশ 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ 4০১.094 04 ১১7০ 3৮ এ ০ ৫) 
(| (2459 4৫) ১১০ হে নাবী! আমিতো জানি যে, তারা যা বলে 
তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। কিন্তু তুমি তাদের কথার প্রতি মোটেই 
ভ্রুক্ষেপ করনা। আমিই তোমার সাহায্যকারী । তুমি তোমার রবের যিক্র, 
পবিত্রতা ঘোষণা এবং গুণগানে লেগে থাক । মন ভরে তার ইবাদাত কর, সালাতে 
খেয়াল রেখ এবং সাজদাহকারীদের সঙ্গ লাভ কর। 

নাঈম ইব্‌ন হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন $ ‘হে আদম 
সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে চার রাক'আত সালাত আদায় করা খুব কঠিন কাজ 
নয়, (যদি তুমি তা কর) তাহলে আমি তোমার জন্য ওর শেষ ভাগের যত্ন নিব। 
(আহমাদ ৫/২৮৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৷ ৬৩৮ ৬৯ &% ১19 আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত 
তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর । 

সালিম (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ০% শব্দ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো 
হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৫) এই সালিম হচ্ছেন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উমার রেহঃ)। 

একটি সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, উসমান ইব্ন মায্উনের (রাঃ) মৃত্যুর পর 
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন তখন 
উম্মুল আ'লা (রাঃ) নামীয় এক আনসারী মহিলা বলেন ৪ “হে আবুস সায়িব 
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(রাঃ)! আপনার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে 
সম্মান দান করেছেন।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান 
দান করেছেন? উত্তরে মহিলাটি বলেন ৪ “আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য 
কুরবানী হোক! তার উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া না করলে আর কার উপর 
করবেন?’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “জেনে রেখ 
যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি ৷’ (ফাতহুল বারী 
৩/১৩৭) এই হাদীসেও ১ এর স্থলে ০ শব্দ রয়েছে। 

তাই ৷ 43 ৬৮ ৩৫) ১13 এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা 
হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত ইত্যাদি 
ইবাদাত তার উপর ফার্য। তার অবস্থা যেমন থাকবে সেই অনুযায়ী সে সালাত 
আদায় করবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ‘দাড়িয়ে 
সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে বসে আদায় করতে হবে এবং বসে আদায় 
করতে না পারলে শুইয়ে শুইয়েই আদায় করবে!’ (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪) 

এর দ্বারা বদ-মাযহাবী সুফীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে একটি কথা 
বানিয়ে নিয়েছে। তা এই যে, তাদের মতে মানুষ যে পর্যন্ত দীনের পূর্ণতার পর্যায়ে 
না পৌছে সেই পর্যন্ত তার উপর ইবাদাত ফার্য থাকে। কিন্তু যখনই সে 
মা'আরিফাতে মানযিলগুলো অতিক্রম করে তখন তার উপর থেকে ইবাদাতের 
কষ্ট লোপ পেয়ে যায়। এটা সরাসরি কুফরী, বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতামূলক কথা । এই 
লোকগুলি কি এটুকুও বুঝেনা যে, নাবীগণ, বিশেষ করে নাবীকুল শিরমণি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ মা'আরিফাতের 
সমস্ত মানযিল অতিক্রম করেছিলেন এবং তারা দীনী ইল্ম এবং পরিচিতির ক্ষেত্রে 
সারা দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম ছিলেন। মহান আল্লাহর গুণাবলী এবং তার 
পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। এতদসত্েও তারা 
সকলের চেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকা শেষ দিন পর্যন্ত 
তাতেই অবিচল ছিলেন । তারা মহান রবের আনুগত্যের কাজে সমস্ত দুনিয়াবাসী 


হতে বেশী নিমগ্ন ছিলেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এখানে ০ দ্বারা 
১ উদ্দেশ্য । সমস্ত মুফাস্সির সাহাবী, তাবিঈ প্রমুখের এটাই মাযহাব । 


সুরা ১৫ ৪ হিজ্র ৪৩০ পারা ১৪ 


অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । আমরা তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, 
সাহায্য চাচ্ছি। তার পবিত্র সত্তার উপরই আমাদের ভরসা । আমরা সেই মালিক 
ও হাকিমের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন পূর্ণ ইসলাম ও ঈমান এবং 
সৎ আমলের উপর আমাদের মৃত্যু ঘটান ৷ তিনি বড় দাতা এবং পরম দয়ালু। 


সূরা হিজরের তাফসীর সমাপ্ত। 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু দর 

আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৮৯৪৯5)1 0591 40142 

১। আল্লাহর আদেশ আসবেই; | 1 ০০৫ ৮1 ৫৫ ৮৫ বর্র 

সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে ১১০25 ১৪ 40121 1.) 

চেওনা; তিনি মহিমান্বিত এবং | । ০৫, চারা 

ভার উর্ধে ০৩ তা হুর 
কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ঘোষণা 


আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার খবর দিচ্ছেন। কিয়ামাত 
সংঘটিত হবেই এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্যই তিনি অতীত কালের 
ক্রিয়া দ্বারা এই বর্ণনা করেছেন । যেমন তিনি বলেন ঃ 


2৮4৮2 ২৩৪৫৪: 287 টিটি 
০৮০০০ 2৮ ও ৮৯৩ ০৫০৯ pL CS 
মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসর, কিন্ত তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে 
রয়েছে । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ১) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
হা Sls SLIT 
কিয়ামাত নিকটবতী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে । (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ১) 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
১9 ১৬ তোমরা এই নিকটবর্তী বিষয়ের জন্য তাড়াহুড়া করনা । “৪ 


সর্বনামটি হয়ত বা ‘আল্লাহ’ শব্দের দিকে ফিরেছে । তখন অর্থ হবে ৪ তোমরা আল্লাহ 
তাআলার নিকট ওটা তাড়াতাড়ি চেওনা। কিংবা ওটা প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে ‘আযাব’ 
শব্দের দিকে । অর্থাৎ আযাবের জন্য ত্রা করনা । দু'টি অর্থই পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৩২ পারা ১৪ 


রর 
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তারা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত 
তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে 
আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে ॥ তারা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে 
বলে; জাহারামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই । (সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ 
৫৩-৫৪) 

উকবাহ ইব্‌ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে পশ্চিম দিক হতে 
ঢালের মত কালো মেঘ প্রকাশিত হবে এবং ওটা আকাশের দিকে উঠতে থাকবে । 
অতঃপর ওর মধ্য হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে 8 “হে লোকসকল!” 
লোকেরা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ৪ “তোমরা কিছু শুনতে 
পেয়েছ কি? কেহ কেহ বলবে ৪ হ্যা, পেয়েছি।” আর কেহ কেহ এ ব্যাপারে 
সন্দেহ পোষণ করবে । আবার ঘোষণা দেয়া হবে এবং বলা হবে £ “হে 
লোকসকল!’ লোকেরা সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ৪ তোমরা কিছু শুনতে 
পেয়েছ কি? এবার সবাই বলে উঠবে ৪ হ্যা, শব্দ শুনতে পেয়েছি ৷’ তৃতীয়বার এ 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে $ “হে লোকসকল! আল্লাহর প্রতিশ্রুত সেই হুকুম এসে 
গেছে। সুতরাং এখন আর তাড়াহুড়া করনা ৷’ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! 
এমন দু" ব্যক্তি যারা কাপড় ছড়িয়ে রেখেছে, তারা তা জড় করার সময় পাবেনা । 
কেহ হয়ত পশুর জন্য চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে, সেই পানি পান করাতে 
পারবেনা । দুধ দোহনকারী দুধ দোহন করে তা পান করার সুযোগ পাবেনা, 
কিয়ামাত হয়ে যাবে । লোকেরা শশব্যস্ত হয়ে পড়বে । (হাকিম ৪/৫৩৯) 

এরপর আল্লাহ তা"আলা স্বীয় পবিত্র সত্তার শির্ক ও অন্যের ইবাদাত হতে 
বহু উর্ধ্বে থাকার বর্ণনা দিচ্ছেন। ১53 ৮ রে) 4৮০৮৮ বাস্তবিকই 
তিনি এ সমুদয় বিষয় থেকে পবিত্র এবং তা থেকে তিনি বহু দূরে ও বহু উর্ধে 
রয়েছেন। ওরাই মুশরিক যারা কিয়ামাতকেও অস্বীকারকারী । তিনি মহিমান্বিত 
এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্রে। 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৩৩ পারা ১৪ 


হি তীর বান্দাদের অব্য 7772 777 
যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ ০৫ 026 ঠা এ "1 
সম্বলিত অহীসহ = ALT রা 114 

মালাক/ফিরেশতা প্রেরণ :০$ ৮৮ ০৮ ৬ sp 
করেন এই মর্মে সতর্ক করার |, + ২: 6 £8১ 
জন্য, আমি ছাড়া কোন মাবুদ 4] 3 sl bil ol ০৯৩৪ 


নেই; সুতরাং আমাকে ভয় aed ৭5 
বন ১5266 UI) 


আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে তাওহীদের দা‘ওয়াত দেন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 03) 24944| 03 এখানে £9) দ্বারা অহী 
উদ্দেশ্য । যেমন আল্লাহ তাআলার উক্তি ৪ 
পপ টিটিটি সত ৫১০80 নি ০2) নত জর্ ০ পু ৫ 
FASC ১৩৫৩০ 6০02 ৮5401 0০9 
৩৯৩ 06 206০24৪ SAE Bh এএম SS; Ga 
এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রহ তথা আমার নির্দেশ; 
তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো 
যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শুরা, 
৪২ ৪ ৫২) 
এখানে মহান আল্লাহ বলেন £ ০১৩৮ ০০ +; ০ ৬৪ আমি আমার 
বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই নাবুওয়াত দান করি । 


পা এব ভর্তি 6 


44005 0৬৯৮ শিলা ধা 
রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অপর্ণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন । 
(সূরা আন'আম, ৬ ৪ ১২৪) যেমন তিনি বলেন ঃ 


পা WE ৫ এ 
ITs ১৮০০ =| Ts 7h 
আল্লাহ মালাইকার মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য 
হতেও । (সূরা হাজ্জ, ২২ £ ৭৫) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
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তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ 
পড়বে ৷ সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা । এ দিন কর্তৃত্ব 
কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই । (সূরা মু'মিন, ৪০ 8 ১৫-১৬) 


০৫০৫9 


এটা এ জন্য যে, SE উস! ৪1134 | তিনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর 


একাত্মবাদ ঘোষণা করবেন, মুশরিকদেরকে ভয় দেখাবেন এবং জনগণকে 
বুঝাবেন যে, তারা যেন আল্লাহকেই ভয় করে। 


৩। তিনি যথাযথভাবে ছি 
আকাশমন্তলী ও পৃথিবী সৃষ্টি :২_/৮)3$ ৯211 3৮ শা 


করেছেন; তারা যাকে শরীক EE RE EE 


করে তিনি তার উর্ধ্বে । 

৪। তিনি শুক্ৰ হতে মানুষ |. 2০4 হত 
সৃষ্টি করেছেন। অথচ দেখ, 2220 05 ০০531 ০৮2 
সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী । 
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আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষ 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, উধর্ব জগত ও নিয় জগতের সৃষ্টিকর্তা 
তিনিই । উধ্ব আকাশ এবং বিস্তৃত ধরণী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত 
মাখলুক তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলি সবই সঠিক ও সত্য। এগুলি তিনি বৃথা 
সৃষ্টি করেননি । 
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যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে 
তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার । (সুরা নাজম, ৫৩ £ ৩১) 

তিনি অন্যান্য সমস্ত মাবুদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি মুশরিকদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট । তিনি এক ও শরীকবিহীন। তিনি একাকী সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা । 
সুতরাং তিনি একাই ইবাদাতের যোগ্য । তিনি মানব সৃষ্টির ক্রমধারা শুক্রের 
মাধ্যমে চালু রেখেছেন যা অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য পানি মাত্র। যখন তিনি সবকিছু 
সঠিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যখন শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে তখন মানুষ 
প্রকাশ্যভাবে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা তাদের রাবব সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত 
হয় এবং রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তাকেতো সৃষ্টি করা হয়েছে 
আল্লাহর বান্দা (দাস/ভৃত্য) হিসাবে, তার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নয়। কিন্তু সে 
হঠকারিতা শুরু করে দেয় । যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৫ 7 2 +, ৮ পর্ত 4৮৫ পরত অপর ৫ পা ঘি টি 
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৮6495 Ue 

এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত 

ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন । তোমার রাবব সর্ব শক্তিমান । তারা আল্লাহর 

পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের উপকার করতে পারেনা, 

অপকারও করতে পারেনা; কাফিরতো স্বীয় রবের বিরোধী । (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ 
৫৪-৫৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ৪ 


রপ্ত দি 4 22৫ ঞ& ৮৯৫৫ Ey টি 24 ০০ ১4 
Ne ME IR EL 
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মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে 
সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী । আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, 
অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ৪ অহিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে 
যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ৪ ওর মধ্যে প্রাণ সধগর করবেন তিনিই যিনি ওটা 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৩৬ পারা ১৪ 


এথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত । (সূরা 
ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৭৭-৭৯) 

বুশ্র ইব্‌ন জাহ্হাশ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বীয় হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন £ “হে আদম সন্তান! তুমি কি করে আমাকে অপারগ করতে পার? 
অথচ আমি তোমাকে এইরূপ জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। খুব সুন্দরভাবে তুমি 
যখন সৃষ্টি হয়ে গেলে এবং পূর্ণতায় পৌছলে, তোমার পোশাক এবং ঘর বাড়ি 
পেয়ে গেলে তখন তোমার আয় করা অর্থ থেকে কেহকে কিছু দান করলেনা । 
অতঃপর যখন মৃত্যুম্মুখ লোকের প্রাণ কণ্ঠলগ্ন হয় তখন সে বলে £ আমি দান- 
হয়ে গেছে। (আহমাদ ২/৪১০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০৩) 


৫। তিনি চতুস্পদ জন্তু গর জানার 

১8৮ ৮) > ১০৩ -০ 
শীত নিবারক উপকরণ এবং “2 ০ 45 পাপা Ho. সেমি 
আরও বহু উপকার রয়েছে; এবং ৫) (৮5 “2 চিএ 
ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে চারা 
থাক। ০৯০০৩ 


৬। আর যখন তোমরা গো টি এতো তিক 
লগ্নে SELES ২০৪ ০ ও ৮3০ 
গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে 
যখন ওদেরকে চারণভূমিতে 
নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর 
সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং 
গৌরব অনুভব কর। 

৫ কর্ণ এ 


৭। আর ওরা তোমাদের ভার ১7112250271 ] টি 
বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে :₹ -% 3 


যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত |=, ও 1443 
তোমরা পৌছতে পারতেনা; 38) ২] ৮84 9৯৩ ০ 
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তোমাদের রাবব অবশ্যই দয়ার্দ, ৪, এ শু £ €7 
পরম দয়ালু। নও ১২] ০৮১ 
48 রণ 
ESTE TH 

পশু-পাখিও আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের উপকারের জন্য 


আল্লাহ তা'আলা যে চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি থেকে যে মানুষ 
বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করছে সেই নি‘আমাতের কথাই তিনি তার বান্দাদেরকে 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি, যার বিস্তারিত বিবরণ 
তিনি সুরা আন‘আমের আয়াতে আট প্রকার দ্বারা দিয়েছেন । মানুষ ওগুলির পশম 
দ্বারা গরম পোশাক তৈরী করে, দুধ পান করে, গোশত খায় ইত্যাদি । 

১৮৮ ০৬ ০৬ 3 249 সন্ধ্যাকালে চারণ শেষে যখন ওগুলি ভরা 
পেটে মোটা স্তন ও উঁচু কুজসহ গৃহে ফিরে আসে তখন ওগুলিকে কতই না সুন্দর 
দেখায় । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৫৮০ 


AE ho ওরা তোমাদের ভারী বোঝাগুলি পিঠের উপর বহন করে 


এক শহর হতে অন্য শহরে নিয়ে যায়। ওদের সাহায্য না পেলে সেখানে পৌঁছতে 
তোমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হত । হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির 
জন্য সফর করার কাজে এগুলিই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এ জন্তগুলিই তোমাদেরকে 
এবং তোমাদের বোঝাগুলি বহন করে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য 
আয়াতে বলেন ঃ 


134 GSH; দি ELSES 


OL I Jes les Sk Ces bs 
এই চতুষ্পদ জত্তগুলির মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ওগুলির পেট থেকে 
আমি তোমাদের দুঞ্চ পান করিয়ে থাকি এবং ওগুলি দ্বারা বহু উপকার সাধন 
করি । তোমরা ওগুলির গোশতও আহার কর এবং ওগুলির উপর সওয়ারও হও । 
সমুদ্রে ভ্রমনের জন্য আমি নৌকাও বানিয়েছি । (সূরা মু’মিনুন, ২৩ ৪ ২১-২২) 
অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
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আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার 
জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক । এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর 
উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পুর্ণ করে থাক এবং এদের 
উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। তিনি তোমাদেরকে তার 
নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন কোন্‌ নি'আমাত 
অস্বীকার করবে? (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৭৯-৮১) এখানেও মহান আল্লাহ তার 
নি'আমাতগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ৪ 


৮৮০ 2559) ৮549 ৩! তিনি তোমাদের সেই রাব্ব যিনি এই চতুষ্পদ 
গ্লেহশীল ও দয়ালু। যেমন সূরা ইয়াসীনে তিনি বলেন ৪ 
3535 এ LUBE ০৫ এজ Cs পর 
ক এট ০ লিগ 
০৮464597480 ৫578 ৬৫৩ 
তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি 
করেছি গৃহ পালিত জন্ত এবং তারাই ওগুলির অধিকারী । এবং আমি ওগুলিকে 
তাদের বশীভূত করে দিয়েছি । ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা 
আহার করে । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৭১-৭২) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
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এ আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদের জন্য নৌকা বানিয়েছেন এবং চতুষ্পদ জন্ত 


সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের রবের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বল ৪ “তিনি পবিত্র যিনি এগুলিকে আমাদের অনুগত 
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করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা, আমরা বিশ্বাস করি যে, 
তারই নিকট আমরা ফিরে যাব । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ১২-১৪) 


&9553 ০১ ৬৯ ৮৫ তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ 
এবং আরও বহু উপকার রয়েছে। ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন যে, £৩2১ এর 


ভাবার্থ কাপড় । আর &১ দ্বারা গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা ইত্যাদি 
বুঝানো হয়েছে। 


৮। তোমাদের আরোহনের ০৭ ০০০৭34 পহু? 

জন্য ও শোভার জন্য তিনি ৮৯০3 ০৮৮1 ০০৮3 A 
সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর, | ee নিন রানী 
গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন  (০০/42 45253 (১১০ 
এমন অনেক কিছু যা তোমরা 
অবগত নও। ০৯০০ 


এখানে আল্লাহ তা'আলা তার আর একটি নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তিনি সৌন্দর্যের জন্য এবং সওয়ারীর জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। 
এই জন্তগুলি সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপকার লাভ। এই জন্তগুলিকে 
অন্যান্য জন্তগুলির উপর তিনি ফাযীলাত দান করেছেন এবং এ কারণে পৃথকভাবে 
এগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালিত গাধার গোশত 
খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন । (ফাতহুল 
বারী ৯/৫৭০, মুসলিম ৩/১৫৪১) 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ “খাইবারের যুদ্ধের 
দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবাহ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন, 
কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি । (আহমাদ ৩/৩৫৬, ৩৬২; আবু 
দাউদ ৪/১৪৯, ১৫১) 
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আসমা বিন্ত আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে ঘোড়া যবাহ করে ওর গোশত 
খেয়েছি । এ সময় আমরা মাদীনায় অবস্থান করছিলাম ৷ (মুসলিম ৩/১৫৪১) 


৯। সরল পথ আল্লাহর কাছে 75০৫ #4 15 

পৌছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে dell ০৫০৪ Bl ০৪৪ এ 
বক্র পথও রয়েছে; তিনি ইচ্ছা 72 ছি ও কয EE 
করলে তোমাদের সকলকেই 2৮ 22 ze চি 


সৎ পথে পরিচালিত করতেন। মিরা রায় 


আল্লাহ তাআলা পার্থিব পথ অতিক্রমের উপকরণাদি বর্ণনা করার পর 
পারলৌকিক পথ অতিক্রমের উপকারের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। নৈতিক ও ধর্মীয় 
উৎ্কর্ষধতা কিভাবে সম্ভব তা তিনি আলোচনা করেছেন । কুরআনুল কারীমের মধ্যে 
এ ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে $ 


৫171০: {124 
GHD NN I> ৯5555 
আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও । বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে 
তাকওয়া বা আত্মসংযম । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৯৭) 
ie 
2s HOB iz Be যানে রা LE eZ Lr 
HE DS si 
হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভুষার জন্য 
তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি । (বেশ-ভুষার তুলনায়) 
আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ২৬) 
হাজ্জের সফরের পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর তাকওয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে, যা পরকালে কাজে লাগবে । বাহ্যিক পোশাকের বর্ণনার পর তাকওয়ার 


পোশাকের উত্তমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে চতুষ্পদ 
জন্তগুলির মাধ্যমে দুনিয়ার কঠিন পথ ও দূর দৃরান্তের সফর অতিক্রম করার কথা 
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বর্ণনা করার পর আখিরাতের ও ধর্মীয় পথের বর্ণনা করছেন যে, সত্য পথ আল্লাহ 
তা'আলার সাথে সাক্ষাত ঘটিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


43 5558 440 AS 5 85552 |$,5 9$ 
আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে 


চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে 
০০০57 


9০222০৫০০৮1 0 
এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ । (সুরা হিজর, ১৫ £ ৪১) আমি যে 


সরল সঠিক পথের কথা বলছি, সেটাই হচ্ছে দীন ইসলাম । এরই মাধ্যমে 
তোমরা আমার কাছে পৌছতে পারবে । 


১ ৫) কিন্ত পথগলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে। বাকী অন্যান্য পথগুলি 


হচ্ছে ভুল ও অন্যায় পথ এবং মানুষের নিজেদের দ্বারা আবিস্কৃত পথ। যেমন 
ইয়াহুদিয়াত, নাসারানিয়াত, মাজুসিয়াত ইত্যাদি । এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ 


০০০৮ ৮০৫ রন হিদায়াত হচ্ছে মহান রবের অধিকারের বিষয় ৷ 
৬৪৮০৯৩৮৩৭৩৬ 4: 2 


জি ১০ ৪ ৯৯) 
৮৫4 


J). ks 0519 খু পা 225৬ 


Ge AF ৫৯০৭ LS UK LSS EDN ৬৪ 12 (৯:$ ৩৯ 
eA UG এশা 


এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই 
মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্ত তারা মতভেদ করতেই থাকবে । কিন্ত যার প্রতি 
তোমার রবের অনুথহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং 
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তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা 
জাহানামকে পুর্ণ করবই । (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১১৮-১১৯) 


১০। তিনিই আকাশ হতে | _ ৮+% এটা 2 
রি 


বারি বর্ষণ করেন, ওতে 1২: ০ 6 
তোমাদের জন্য রয়েছে টানানো রাজারা টি, 
পানীয় এবং তা হতে জন্মায় | ৩১, 455 EA 
যাতে - পশু Pa 4 ৰ ৯৩ < 22 রসি 


চারণ করে থাক। 
যর এ) কুট ৫11 
ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, (৮ % তি 2 


যয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙুর | « ,০৫7 7. পাঁ ৮ এত 
এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই [5 319 ০০৯০৭ 7৯95 
এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের sgt পার্ট 55 


জন্য রয়েছে নিদর্শন। & ০] ol JS ০৮৫ 
৩৮০০৪ তব TS 
বৃষ্টি আল্লাহর নি'আমাত এবং এটি একটি নিদর্শন 


চতুষ্পদ ও অন্যান্য জন্ত সৃষ্টি করার মাধ্যমে নি'আমাত বর্ণনা করার পর 
আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা এই যে, তিনি আকাশ 
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করে এবং তাদের 
উপকারী জন্তগুলিও তা থেকে ফায়দা উঠায়। মিষ্টি ও স্বচ্ছ পানি তাদের পানীয় 
কাজে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে এই পানি তিক্ত ও লবণাক্ত 
হত। আকাশ থেকে বৃষ্টির ফলে গাছ-পালা ও তরুলতা জন্মে। এই গাছ-পালা 
মানুষের ও গৃহপালিত পশুগুলির খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়। 


০০০৯ 45 ৩৭ ০৮19 Jl ৬5 (১9 এ পি! নু 
মহান আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি একই পানি হতে 
বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গন্ধের নানা প্রকারের ফুল-ফল 
মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৪৩ পারা ১৪ 


৩95% 2 দু ৩১ ৬৯ ৩! সুতরাং এই সব নিদর্শন একজন মানুষের 
পক্ষে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদকে বিশ্বাস করে নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট । এই 
বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে ৪ 


EBL UAT এজ ৮৫ 0$ঠিস্তধিড৮৮নাঞে ৩৫ 


রগ ও kb 1958 0 TUE 5 চল 95৩০ ৪ 
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বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে 

তোমাদের জন্য বর্ণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি 

করি । ওর বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য 

কোন মাবুদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত । 
(সুরা নামল, ২৭ ৪ ৬০) 


১৯। তোমাদের পপ, শর্ত এ 414৫ 

৬৪ 3৩41 পা রান 
রজনী, দিন, সূর্য এবং ॥ ॥ ৫, 
চীদকে; আর নক্ষব্ররাজিও সি 
অধীন হয়েছে তীরই 
আদেশে; অবশ্যই এতে Lt) 
বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের: , 


১৩। আর বিবিধ প্রকাশ্য ৫ 3 বা 79 
বস্তুও, যা তোমাদের জন্য 3} 4! 5১ ৮ শী 
পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন; vr এরি 2£ 4 24 £2 
এতে রয়েছে নিদর্শন সেই । & ২: AIAG 
উপদেশ গ্রহণ করে। 
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দিন-রাত্রি, সূর্য ও চাদের আবর্তন এবং পৃথিবীর অন্যান্য 

আল্লাহ তাআলা নিজের আরও বড় বড় নি‘আমাতরাজির বর্ণনা দিচ্ছেন। 
তিনি বলেন ঃ হে মানুষ! দিন ও রাতসমূহ তোমাদের উপকারার্থে পর্যায়ক্রমে 
আসা-যাওয়া করছে, সূর্য ও চন্দ্র চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং উজ্জ্বল 
নক্ষত্ররাজি তোমাদেরকে আলো পৌছাচ্ছে এবং সফরকারীরা তারকারাজীর 
মাধ্যমে তাদের পথ চিনে নিতে পারছে। প্রত্যেকটিকে আল্লাহ এমন সঠিক 
নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যে, না ওগুলি এদিক ওদিক যাচ্ছে, আর না তোমাদের কোন 
মতিন ভর মহম ৰাত যয ন বরে 


প্র 464 
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পা পাঞে তা 


০৮৮৭1 4০০ dh G5 থা খা plo রো 

বিডির EOE 0 জর 
দিনে সৃষ্টি করেছেন । অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি 
দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে 
তৃরিত গতিতে; সূর্য, চাদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তার হুকুমের অনুগত । জেনে রেখ, 
সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা 
জাহানের রাবব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ £ ৫৪) 

bya cs ০ ৬১ ৬ ৩! বিবেকবান ব্যক্তিদের জন্য এতে 
মহাশক্তিশালী আল্লাহর শক্তি ও সাম্রাজ্যের বড় নিদর্শন রয়েছে। 

Bf এ ০৮১৭। SS ১2 আকাশের বস্তরাজির বর্ণনা করার 
পর এখন যমীনের বস্তরাজির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ 
ইত্যাদি বিভিন্ন রং ও রূপের জিনিসগুলি এবং অসংখ্য উপকারের বন্তগুলি তিনি 
মানুষের উপকারের উদ্দেশে যমীনে সৃষ্টি করেছেন। 2 ধু ৩১ এ ৩! 
39454 যারা আল্লাহর নি'আমাতরাশি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এবং ওগুলির 
মর্যাদা দেয় তাদের জন্য এগুলি অবশ্যই বড় বড় নিদর্শনই বটে । 


সূরা ১৬ ৪ নাহল 


১৪। তিনিই সমুদ্রকে অধীন 
করেছেন যাতে তোমরা তা 
হতে তাজা গোশত আহার 
করতে পার এবং যাতে তা 
হতে আহরণ করতে পার 
রত্বাবলী যা তোমরা ভূষণ 
রূপে পরিধান কর; এবং 
তোমরা দেখতে পাও, ওর 
বুক চিরে নৌযান চলাচল 
করে এবং তা এ জন্য যে, 
সন্ধান করতে পার এবং 
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এবং স্থাপন করেছেন নদ- ররর রা 
নদী ও পথ, যাতে তোমরা ০৪4০7 
তোমাদের গত্তব্যস্থলে 

পৌছতে পার। 

১৬। আর পথ নির্ণায়ক + ০৫17. 5. ৮4০ 
চিহৃসমূহও; এবং নক্ষত্রের | (৯ ৯৮৬৪ ১০০০১ 7 
সাহায্যেও মানুষ পথের He 
নির্দেশ পায়। ০১5০০ 
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সূরা ১৬ ৪ নাহল ৪৪৬ পারা ১৪ 
তোমরা শিক্ষা গ্রহণ AG হত শা 
করবেনা? ২১৭১ ১৪! 


আল্লাহ তাআলা নিজের আরও অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর কথা স্মরণ করিয়ে 
বলছেন ঃ হে মানবমগ্লী! সমুদ্রের উপরেও তিনি তোমাদেরকে আধিপত্য দান 
করেছেন। নিজের গভীরতা ও তরঙ্গমালা সত্তেও ওটা তোমাদের অনুগত । 
তোমাদের নৌকাগুলি তাতে চলাচল করে। অনুরূপভাবে তোমরা ওর মধ্য হতে 
মাছ আহরণ করে ওর তাজা গোশত আহার করে থাক। মাছ (হাজ্জের 
ইহরামহীন অবস্থায় এবং ইহরামের অবস্থায় জীবিত হোক বা মৃত হোক) সব 
সময় হালাল। মহান আল্লাহ এই সমুদ্বের মধ্যে তোমাদের জন্য মনিমুক্তা সৃষ্টি 
করেছেন যেগুলি তোমরা অতি সহজে সংগ্রহ করে অলংকারের কাজে ব্যবহার 
করে থাক। এই সমুদ্রে নৌযানগুলি বাতাস সরিয়ে দিয়ে এবং পানি ফেড়ে বুকে 
ভর করে চলতে থাকে । 

আল্লাহ তা‘আলাই নূহকে (আঃ) নৌকা তৈরীর কাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন । 
তখন থেকেই মানুষ নৌকা তৈরী করে আসছে এবং আরোহণ করে তারা বড় বড় 
সফর করতে রয়েছে । এপারের জিনিস ওপারে এবং ওপারের জিনিস এপারে 


নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। এ কথাই এখানে বলা হচ্ছে ৪ এ: ০০ 1১৮43 
১১১৪০ ৮৫4) তা এ জন্য যেন তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার 


এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
এরপর যমীনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে । এটাকে থামিয়ে রাখা এবং হেলা-দোলা 
হতে রক্ষা করার জন্য এর উপর মযবৃত ও যথাযথ ওযনসহ পাহাড় স্থাপন করা 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৪৭ পারা ১৪ 


হয়েছে যাতে এর নড়াচড়া করার কারণে এর উপর অবস্থানকারীদের জীবন 
দুর্বিষহ হয়ে না পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
(4510০ 

তিনি পবর্তসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন । (সূরা নাি“আত, ৭৯ ৪ ৩২) 

এটাও আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি চতুর্দিকে নদ-নদী ও 
প্রত্রবন প্রবাহিত রেখেছেন। কোনটি তেজস্বী, কোনটি মন্দা, কোনটি দীর্ঘ এবং 
কোনটি খাট। কখনও পানি কমে যায় এবং কখনও বেশী হয় এবং কখনও 
সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, মরু-প্রান্তরে এবং পাথরে 
বরাবরই এই প্রস্রবণগুলি প্রবাহিত রয়েছে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে 
যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে মহান আল্লাহর ফাযূল ও কারম, করুণা ও দয়া। তিনি 
ছাড়া না আছে অন্য কোন মাবুদ এবং না আছে কোন রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য 
কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনিই রাব্ব এবং তিনিই মা'বুদ ৷ তিনি রাস্তা 
বানিয়ে দিয়েছেন স্থলে ও পানিতে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে, লোকালয়ে এবং বিজনে। 
তার দয়া ও অনুগ্রহে সর্বত্রই রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে এদিক থেকে ওদিকে 
লোকজন যাতায়াত করতে পারে । তিনি পাহাড়ের মাঝে মাঝে খালি জায়গা 
রেখেছেন যাতে লোকেরা চলাচল করতে পারে । আবার কোন পথ প্রশস্ত, কোনটা 
সংকীর্ণ এবং কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন। যেমন তিনি বলেন £ 

১৮ 6 ০৪০৪৪ 

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌছতে 
পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৩১) তিনি আরও নিদর্শন রেখেছেন যেমন পাহাড়, 
টিলা ইত্যাদি, যেগুলির মাধ্যমে পথচারী মুসাফির পথ জানতে বা চিনতে পারে । 
তারা পথ ভুলে যাওয়ার পর সোজা সঠিক পথ পেয়ে যায়। নক্ষত্ররাজি পথ 
প্রদর্শক রূপে রয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওগুলির মাধ্যমেই রাস্তা ও দিক নির্ণয় 
করা যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/১৮৫) 


আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য 
এরপর মহান আল্লাহ নিজের বড়ত্রে ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 
ইবাদাতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেহই নেই। আল্লাহ ছাড়া লোকেরা যাদের 
ইবাদাত করছে তারা একেবারে শক্তিহীন। কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের 


নেই। পক্ষান্তরে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। তাই বলা হয়েছে ঃ ১ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৪৮ পারা ১৪ 


১9৮১ ১৬ ৬৬ 3 ৬৭৪ ৬ তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত 
যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি তোমরা শিক্ষা এহণ করবেনা? অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা তার নি'আমাতের প্রাচুর্যতা ও আধিক্যের বর্ণনা দিচ্ছেন । তিনি বলেন ৪ 

৮৮০ 0554 All OF ৬১০০ 3 all ০19 ৩ তোমরা আল্লাহর 
অনুথহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা 
পরায়ন, পরম দয়ালু । আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে থাকি । যদি আমি 
তোমাদের দ্বারা তা পুরণ করা মোটেই সম্ভব হতনা। যদি আমি এই 
নি'আমাতরাশির বিনিময়ে তোমাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করি তবুও তা আমার 
পক্ষে যুল্ম হবেনা । কিন্ত তোমাদের অপরাধ ও পাপসমূহ ক্ষমা করে থাকি। 
তোমাদের দোষ-ক্রটি আমি দেখেও দেখিনা । পাপ হতে তাওবাহ, আনুগত্যের 
দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমার সন্তুষ্টি কামনার জন্য সৎ আমলের দিকে ধাবিত 
হওয়ার পর কোন পাপ হয়ে গেলে আমি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকি । আমি 
অত্যন্ত দয়ালু। তাওবাহ করার পর আমি শাস্তি প্রদান করিনা । (তাবারী ১৭/১৮৭) 


ডি ৮58 HLS CANA 
বব আহান বত ত টিি তি 
টি কৰে, অাদেরবেই [১9 ৫5 0১৫৮ খু এ 8 
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সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৪৯ পারা ১৪ 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবকিছুই 
জানেন। তার কাছে দুশ্টাই সমান। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার 
আমলের প্রতিদান তিনি প্রদান করবেন । উত্তম আমলের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং 
মন্দ আমলের জন্য শাস্তি দিবেন। 


কিন্তু দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ যে মিথ্যা উপাস্যদের কাছে এই লোকগুলি তাদের 
প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায় তারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা 
নিজেরাই সৃষ্ট । যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ৪ 
পরত 1৫০ ৮৫তত এপ 2 আত একর 
০9 ৮০০5২৪1৮401 ০০৯৮০ ৩ OLS 
প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর 
তাও। (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৯৬) মহান আল্লাহ বলেন £ 
৩৯৫ ৬ ০9৯4 5) আল্লাহ ছাড়া তোমরা বরং এমন মা“বুদের 
ইবাদাত করছ যারা নিজীবব জড় পদার্থ, যারা শুনেওনা, দেখেওনা এবং বুঝেওনা । 
তাদেরতো এতটুকুও অনুভূতি নেই যে, কখন কিয়ামাত হবে? তাহলে কি করে 
তোমরা এঁ মূর্তিদের/মৃত ব্যক্তিদের কাছে উপকার ও সাওয়াব লাভের আশা 
করছ? এই আশাতো এ আল্লাহর কাছেই করা উচিত যিনি সমস্ত কিছুর খবর 
রাখেন এবং যিনি সারা বিশ্বের রাব্ব! 


২২। তোমাদের মাবুদ একই ;€ রানে রাবার 
মাব্দ। সুতরাং যারা: +এ [৫ 
আখিরাতে বিশ্বাস করেনা হরি CAA 24 ্প ্ 
তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং ১৯১৮ ০৯ ১ 7৯১4৬ 
তারা অহংকারী । নানার রানি 3 


২৩। এটা নিঃসন্দেহ যে, রর রী _ 
আল্লাহ জানেন যা তারা LA ole N.Y" 
গোপন করে এবং যা তারা 


সূরা ১৬ ৪ নাহল 8৫০ পারা ১৪ 


প্রকাশ করে; তিনি এ রি 815 40৮5 4 এ 
অহংকারীকে পছন্দ করেননা । ১4৩1 Crk 0৩ ২75৮ 


রে 2A 7 
শপ রি 2+ £ i 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য মা‘বুদ । তিনি ছাড়া 
অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি এক একক, অংশীবিহীন এবং 
অভাবমুক্ত। কাফিরদের অন্তর ভাল কথা অস্বীকারকারী। তারা সত্য কথা শুনে 
হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এক আল্লাহর যিক্র শুনে তাদের অন্তর শ্রান হয়ে পড়ে। 

৩৩০৪2150119 CIA একা 

সে কি অনেক মা'বৃদের পরিবর্তে এক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক 

অত্যাশ্চ্য ব্যাপার! (সুরা সাদ, ৩৮ 8 ৫) 
44 2 পরত হর ০4 


চু 7. [ed শু প্রত রি পা ৫ প6 ৩ রি 12 
Bi ৯০ 5458: ধু ০১4১৯৪১0255 &া 519 


> 


< 4 ER es 2 ৰ fe 
0৮১০5৯10785 FASS 
আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর 
বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা 
হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয় । (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৪৫) কিন্তু অন্যদের যিক্র 
শুনে তাদের অন্তর খুলে যায়। তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে অহংকার 
প্রকাশ করে। তাদের অন্তরে ঈমান নেই এবং তারা ইবাদাতে অভ্যসন্তও নয়। এ 
সব লোক অত্যন্ত লাঞ্কিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 
SE: LE ES BE রি Es রর পট, 127 22 4.৮ 4 
০০ OSES ৩০01 I এন ৮৮৯ ৮০ 08 
LLL LL AA oo ১৪ 
২০১৯1১৫৯০১৯ ০১৬৪ 
কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহারামে প্রবেশ 
করবে লাঞ্চিত হয়ে । (সুরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৬০) 
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১৯০ ০) ১৪৮৭ ৮ শিখ &। ৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক 
গোপনীয় ও প্রকাশ্য কথা সম্যক অবগত প্রত্যেক আমলের উপর তিনি পুরস্কার 
অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি অহংকারকারীদের ভালবাসেননা । 


8 $ 3 sf Te ৰ রা 
বাদে কে আত 09261051957 


ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ | এ 

করেছেন? উত্তরে তারা বলে £ €7॥ 

বর্তীদের কিস্সা-কাহিনী। LNT 6 2 
২৫। ফলে কিয়ামাত দিবসে 4 

তারা বহন করবে তাদের Ls 5 10৮2 ৪ 
পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং > i 


পাপভার তাদেরও যাদেরকে 33 089 22] 9 
তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত 4 + রা হারা EK? 
করেছে; হায়! তারা যা বহন | Als 2 ৯: 2A 
করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! 


ধ্বংস এবং আযাবের উপর আযাব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের যখন বলা হয় £ 1১৬ 


ey ৭ আল্লাহর কিতাবে কি অবতীর্ণ করা হয়েছে? তখন তারা প্রকৃত উত্তর 


দান থেকে সরে গিয়ে হুট করে বলে ফেলে ৪ 994 2৮০০ এতে পূৰ্ববৰ্তীদের 
কাহিনী ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 


GE পি এ 


৮০6৫০৫42603 5 দলা ও থা 2৮9 
এবং তারা বলে £ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; 
এগুলি সকাল-সন্ক্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫৪৫) 


চি 0৯২৮25$ 5$ 155 IES leks ssl 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৫২ পারা ১৪ 


দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ 
খুঁজে পাবেনা । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৪৮) এগুলিই লিখে নেয়া হয়েছে এবং সকাল- 
সন্ধ্যায় বার বার পাঠ করা হচ্ছে। সুতরাং তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। প্রকৃত পক্ষে তারা একটা 
কথার উপর স্থির থাকতে পারেনা । আর তাদের সমস্ত উক্তি বাজে ও ভিত্তিহীন 
হওয়ার এটাই বড় প্রমাণ । কখনও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে যাদুকর বলে, কখনও বলে কবি, কখনও বলে ভবিষ্যদ্বক্তা, আবার 
কখনও বলে পাগল । অতঃপর তাদের বৃদ্ধগুরু ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাহ সম্পর্কে 
বলা হয়েছেঃ 


4 রত হত পাপা ব্রত 


৩০ IS SID ও BS IB এগ LB IH 5 
5৮৮৮ খু! 55108 ০6792 LG 


সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল । অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে 
এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ 
বিকৃত করল । অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল । এবং ঘোষণা 
করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। (সুরা মুদ্দাস্সির, 
৭8 ৪ ১৮-২৪) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

A dl ৩০৫১3 ০ জর মাও ৯99৯ ০৭ 
*/৮ আমি তাদেরকে এই পথে এ জন্যই চালিত করেছি যে, তারা যেন তাদের 
নিজেদের পাপসহ তাদের অনুসারীদের পাপও নিজেদের কাধে চাপিয়ে নেয়। 
সুতরাং তাদের এ উক্তির ফল হবে অতি মারাত্মক | যেমন হাদীসে এসেছে £ “যে 
ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে সে ওটা মান্যকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব 
লাভ করে, কিন্তু মান্যকারীদের সাওয়াবের একটুও কমতি হয়না । পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি অসৎ কাজের দিকে আহ্বান করে সে ওটা পালনকারীদের সমপরিমাণ 
পাপের অধিকারী এবং অসৎ কাজের লোকের পাপ মোটেই কম করা হয়না । 
(মুসলিম ৪/২০৬০) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৫৩ পারা ১৪ 
ররর ররর রাকা অনাচার 
fe এন ০০০" ৰ রি 42 শর্ত ৫ পার্ল ০1288 ৫1 2 
০ oy এ AGE IG AG এ সর 
নি 2197 


এবং তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও 
বোঝা; এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই 
তাঁদেরকে এন করা হনে ।( সুরা আনকার্ত; ২৯ ৪ ১৩) 


হি lf ১ EY ial 03 LS 99. ৮০০৪ 
ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পুর্ণমাত্রায় এবং 
পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সুরা নাহল, 
১৬ ৪ ২৫) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝাতো বহন 
করবেই, এর সাথে সাথে তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছে তাদের পাপের 


বোঝাও বহন করতে হবে । আর এ কারণে অনুসারীদের পাপের বোঝা মোটেই 
লাঘব করা হবেনা । (তাবারী ১৭/১৯০) 


২৬। তাদের পূর্ববর্তীরাও EADIE 
চক্রা্ত করেছিল। আল্লাহ 1০৮ ২৯১৫] ০৮০ 4৪ 7 
তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে  ॥. ০ এ পা: 
আঘাত করেছিলেন; ফলে 1১৫৮4 41 ২3৩ ৫ 
ইমারাতের ছাদ তাদের উপর |, 7 ৫৫ 
ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি :৮ 


শান্তি নেমে এলো এমন দিক , 4 44 _ ০ 2 
হতে যা ছিল তাদের ধারনার 513 24835} 5 ৪৪৭ 
বাহির। Ed 2427 


৫)5)-23 ১৬৮৮ ১৪০১] 


২৭। পরে কিয়ামাত দিবসে | ০. 24, ০/০০ 256 পর 
তিন তাদের লা করবেন 24 22 ৫ ৮1 
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এবং বলবেন ৪ কোথায় আমার রঃ ত্র মাপ Br AE £- 
সেই সব শরীক যাদের সম্বন্ধে | "১ 
তোমরা বিতন্ভা করতে? 114 ৮. , 45. 25 এ 
যাদেরকে জ্ঞান দান করা [৬ 7৯ ত ০১ 
হয়েছিল তারা বলবে 8:৭। , রি 
নিশ্চয়ই আজ লাঞ্ছনা ও 1৩] Al 195 xl 
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পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আচরণ এবং 

4: ০ 08501 7৫৩ ১3 তাদের পুর্বব্তীরাও চক্রান্ত করেছিল / আল 
আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, চক্রান্তকারী দ্বারা 
নমরুদকে বুঝানো হয়েছে যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল । (তাবারী 
১৭/১৯৩) যমীনে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি ওদ্ধত্যপনা সেই দেখিয়েছিল। কেহ 
কেহ বলেন যে, ইহা নাখতে নাসর সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেও বড় চক্রান্তকারী 
ছিল। কাফির ও মুশরিকরা যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করছে, 
এটা তাদের আমল বিনষ্ট হওয়ারই দৃষ্টান্ত । যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ 


HES BLS 
তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল । (সুরা নূহ, ৭১ ৪ ২২) তারা সর্বপ্রকারের 


কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদেরকে শিরকের কাজে 
উৎসাহিত করেছিল । তাই কিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীরা তাদেরকে বলবে ৪ 


(9৩০54452540 75 ৩428 SIT; Jef 0 

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিগ ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি । 
(সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩৩) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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old ০১ ৮৫5৩: ll sb আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত 
করেছিলেন। ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল । যেমন আল্লাহ 
তাআলার উক্তি ৪ 
YH UDA BE LSUE 


যখনই তারা যুদ্ধের অহী প্রজ্ব্বলিত করার ইচ্ছা করে তখনই আল্লাহ তা 
না দেল হা মানাহ তে ৬৪) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ৪ 


০১ I nh 3০৪ 5 পানি 
wail 4 15206 EEA Sf ০০3 ৮6৯ 
কিন্ত আল্লাহর শান্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারনাজীত 
এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল । তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের 
বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু’মিনদের হাতেও । অতএব হে চক্ষুম্মান 
ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ এহণ কর! (সূরা হাশর, ৫৯ ৪ ২) আর এখানে 
মহান আল্লাহ বলেন £ 
5898 ৩৪ DAL ভি ০ আগত এ পে কা ০ 
786 হা ys BS bats 
ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক 
হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির । পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্চিত 
করবেন । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ২৬-২৭) 
Hl 45 
এ সময় গোপনীয় সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে । (সুরা তারিক, ৮৬ ৪ ৯) এবং 
ভিতরের সবকিছু বের হয়ে যাবে । সেইদিন সমস্ত ব্যাপার উদঘাটিত হয়ে পড়বে । 
ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বিশ্বাসঘাতকতার পরিমান অনুযায়ী একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং ঘোষণা 
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করে দেয়া হবে ৪ “এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক’ (ফাতহুল বারী 
১০/৫৭৮, মুসলিম ৩/১৩৬০) 

অনুরূপভাবে এই লোকদেরকেও হাশরের মাইদানে সকলের সামনে অপদস্থ 
করা হবে যারা গোপনে ষড়যন্ত্র করত। তাদেরকে তাদের রাব্ব ধমকের সুরে 


তোমাদের সাহায্য করছেনা কেন? 
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রর 05305 
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রয়েছ কেন? 

সেদিন তার কোন ক্ষমতা থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সুরা তারিক, 
৮৬ ৪ ১০) তারা এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব হয়ে যাবে । তারা হয়ে যাবে সেই দিন 
সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর ও অসহায় । তারা জেনে যাবে যে, পালানোর আর কোন পথ 


নেই। এ সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা যে সব আলেম দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ 
এবং তীর সৃষ্টজীবের কাছে সম্মানের পাত্র, ত তারা বলবেন ৪ 
১৪৩ ৬৬ spd 601 ৩ ৩! লাঞ্ছনা ও শাস্তি আজ 


কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তাদের বাতিল উপাস্যরা তাদের 
থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। 


২৮। মালাইকা তাদের মৃত্যু». ৯, 

ঘটায় তাদের নিজেদের এনা 55 ga YA 
প্রতি যুল্ম করতে থাকা ৮ 
অবস্থায়, অতঃপর তারা 12141 152) মং Jb 
আত্মসমর্পণ করে বলবে £ ৃ রর ০ 
আমরা কেনা মন্দ কাজ 715. Le LL 
করতামনা। হ্যা, তোমরা যা ৩ ১৮ of 
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করতে সে বিষয়ে আল্লাহ | _ 45০৫ 24 1০৮1০ ০৫4 € 
সবিশেষ অবহিত। ০০০০৪ Lg nde BO] 


২৯। সুতরাং তোমরা 7 
দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে ৫ ০৮9 টা HEE Ei? 
হওয়ার জন্য। দেখ, 7 ০৮4১ ৪ ৩ 


অহংকারীদের আবাসস্থল 
কত নিকৃষ্ট! AE 


মৃত্যুর সময় ও পরে কাফিরদের দুরাবস্থা 
আল্লাহ তাআলা এখানে নিজেদের উপর যুল্মকারী মুশরিকদের জান কবযের 
সময়ের অবস্থা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাদের প্রাণ বের করার জন্য 
আগমন করেন তখন তারা (আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ) শোনার ও 
মেনে চলার কথা অঙ্গীকার করে এবং সাথে সাথে নিজেদের কৃতকর্ম গোপন করে 
নিজেদেরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে । তারা বলে £ 


৮5 ৩০ এ ৬5 ৩ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা । কিয়ামাতের 

দিনও আল্লাহর সামনে তারা শপথ করে বলবে ৪ 
057৬4 5120%$ 

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা । (সূরা 

আন'আম, ৬ ৪ ২৩) 
সর ০৯৫ এ 098 জজ I ৮৮5 

যেদিন আল্লাহ পুনরণথিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তার 

(আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে । (সুরা 


মুজাদালাহ, ৫৮ £ ১৮) যেমন দুনিয়ায় তারা জনগণের সামনে শপথ করে করে 
বলত যে, তারা মুশরিক নয় । উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ৪ 
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হ্যা, তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । সুতরাং 
তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহারামে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য; দেখ, 
অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ২৮-২৯) 

সেখানকার জায়গা খারাপ, খুব খারাপ । সেখানে আছে শুধুমাত্র লাঞ্না ও 
অপমান । এটা হচ্ছে এ লোকদের প্রতিফল যারা গর্বভরে আল্লাহর আয়াতসমূহ 
হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেনা । মৃত্যুর 
সাথে সাথেই তাদের রূহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় এবং কাবরে 
তাদের দেহের উপর জাহান্নামের প্রথরতা ও ওর আক্রমন আসতে থাকে । 
কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলি তাদের দেহগুলির সাথে মিলিত হয়ে 
জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে আর মৃত্যুও হবেনা এবং তাদের শাস্তি 
১০797577551 


w 2৫ 4, 


উদর নার আদেশ দে হবেনা হে তারা মরবে এবং তাদের জন্য 
এ সর করা হব 1 যর ৩৫ ৪ ৩৬) 
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সকাল-সন্ব্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে £ ফির 'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর 
কঠিনতম শান্তিতে । (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৪৬) 

৩০। আর যারা মুত্তাকী 7617 15 1,11 13/4 ৮২ 
| বলা হবে 201১৮ 195) 2৯) ০০ , 
তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ * 4, 1 482 ০০৫,০14 
করেছিলেন? তারা বলবে ৪) 1৪৯ 19. ৩ ১1 
মহা কল্যাণ। যারা সৎ কাজ 
করে তাদের জন্য রয়েছে এই 
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দুনিয়ার মঙ্গল এবং ৮৯ 22124] 


উৎকৃষ্ট; আর মুত্তাকীদের রর 26411 513 চেনে চি 
আবাসস্থল কত উত্তম! ১ এ 9 A> 
৩১। ওটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে 44০/০০ we 


p এ গণ 
তারা প্রবেশ করবে; ওর ৮:১৯--এ 94৮ ১০০ 


৩২। মালাইকা যাদের মৃত্যু পা বানি 
ঘটার পির থাকা অবস্থায়, 8552) নি ol টা 
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অহী সম্পর্কে মুমিনদের বাক্য, 


মৃত্যুর সময় ও পরে তাদের সুখাবস্থা 
মন্দ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন তাদের বিপরীত ভাল লোকদের 
অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। মন্দ লোকদের উত্তর ছিল ৪ “এই কিতাবে অর্থাৎ 
কুরআনে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।' কিন্তু ভাল 
লোকদের উত্তর হবে ৪ “এই কিতাব হচ্ছে দয়া ও রাহমাতের সুসংবাদ বহনকারী । 
যে কেহ এটি মেনে চলবে এবং এর উপর আমল করবে, সে পরিপূর্ণভাবে করুণা 
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ও কল্যাণ লাভ করবে ।' এরপর মহান আল্লাহ খবর দিচ্ছেন 8 1৮924 


2৮ 090 ০৯ ৬১ আমি রাসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যারা পার্থিব 
জগতে ভাল কাজ করবে তারা উভয় জগতেই খুদীথাকবে। যেমন তিনি বলেন ৪ 
22০8 468৪৮ 35 BLES ৬০৮০ Le ৩ 
ie 
0555215০৬০৯ 
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে ভাল কাজ করবে এবং মু'মিন হবে, আমি তাকে 
অতি পবিত্র জীবন দান করব এবং তার আমলের বিনিময়ও অবশ্যই প্রদান 
করব। উভয় জগতে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে । (সুরা নাহল, ১৬ £ ৯৭) ইহা স্মরণ 
রাখা দরকার যে, আখিরাতের ঘর দুনিয়ার ঘর অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও 
উত্তম। সেখানকার পুরস্কার এখানকার পুরস্কার অপেক্ষা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী ৷ 
টনি রশ খাজ সান 


48 ০ পর 


এ HL ৮5 এগ 1: ৩৯09 


SU UO SO পাঠ A 
কাসাস, ২৮ ৪৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


21915 Hl ise U5 
আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা সৎ কর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম । (সূরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৮) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


Tas 


FES I 


আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী । (সূরা আ'লা, ৮৭ 8 ১৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ বলেন ঃ 


ক 222 PL 4৮ প্রি 
dN Ss WIE ৯৯%৫ 
তোমার জন্য পরবতী সময়তো পুবর্বতাঁ সময় অপেক্ষা শ্রেয় । (সূরা দুহা, 
৯৩ 8 8) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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০ 35 42 পরকালের আবাসস্থল মুত্তাকীদের জন্য কত উত্তম! 
৩০৬ এষ দি শব্দদয় 0৪১] 13 হতে বদল হয়েছে। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য 
আখিরাতে জান্নাতে আদৃন বা স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল 
অবস্থান করবে । ওর বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে সদা প্রস্রবণ প্রবাহিত 
গাব 


রিনি অন্তর যা চায় এবং নয়ন 
তোমরা স্থায়ী হবে । (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৭১) 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ “আল্লাহভীরুদেরকে এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন। 
তাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তারা শির্ক করা থেকে মুক্ত থাকে এবং সব রকমের 
কলুষতা থেকে পবিত্র থাকে । মালাক/ফেরেশতা এসে তাদেরকে সালাম করেন 

টা 77175 


বু না 2426 UE ART BT ও ওক এ 


& 45742 ২০২০৮ ০৫ SEL 35h 5 5 13 


০5 এরি ৮৯ খা & GUT sys 


রন 


5০৮৪০ IG. ০৯৯৩৩ 
নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রাবব আল্লাহ্‌, অতঃপর এতে অবিচল থাকে, 
তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাক/ফেরেশতা এবং বলে, ‘তোমরা ভীত হয়োনা, 
চিভিত হয়োনা এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য 
আনন্দিত হও ।' আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেখানে 
তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য 
রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর 
পক্ষ হতে আপ্যায়ন ।' (সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ ৪ ৩০-৩২) এই বিষয়ের হাদীসগুলি 
আমরা নিম্ন আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি। 


দিনার 


AGT 
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35 1 3 ও গা 950 101 Cll HM ক 
ie 

1462 4447 ০11 [এ 4৮49 ৪৯ 

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ 


সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; 
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ২৭) 


৩৩। তারা শুধু প্রতীক্ষা করে. % 7 4 424 5০ 
তাদের কাছে ০1 3) ০252 0৯ তা 


মালাক/ফিরেশতা আগমনের ॥৩ টি 2 282 ন পালন এ চটে বে 
অথবা তোমার রবের শাস্তি 7! (50 5 49701 (৮650 
আগমনের; আল্লাহ্‌ তাদের রর রি পর ০ টি 
প্রতি কোন যুল্‌ম করেননি, ০৮ ০1 ০০১ 4/-$ TS 
কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি টিচার ce 
ZH An lle (7 =» (24 
যুল্ম করত । ০০১ 401 Ab 0০৪ ৫5 
4 2৮ > £ ৩2614 রত 
২১৮ il 


৩৪। সুতরাং তাদের প্রতি || 41244 ৮4412 
আপতিত হয়েছিল তাদেরই 1 ০৩ ৯০৬ "৫ 
মন্দ কর্মের শাস্তি এবং রন ০৮ 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল 7443 ১৮ ৮ ৪ ৪৮$ ৯৪ 
ওটাই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা 
বিদ্রুপ করত। 


অবিশ্বাসীরা ঈমান না আনার কারণে 
শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে 
আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন £ “তারাতো শুধু এ 
আগমন করবে অথবা তারা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে এবং অপেক্ষা করছে ওর 
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ভয়াবহ অবস্থার । এদের মতই এদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের অবস্থাও ছিল। শেষ 
পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে । আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি 
পূর্ণ করে তাদের কাছে কিতাব এবং রাসূল প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি তাদের 
ওযর শেষ করে দেন। এর পরেও যখন তারা অস্বীকৃতি ও হঠকারিতার উপর 
রয়েই গেল তখন তিনি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। রাসূলদের ভীতি 
প্রদর্শনকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়। 

3975 41946 2 ৮৫ 3৬ সুতরাং এর শান্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন 
করে। আল্লাহ তাদের উপর যুল্ম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর 
যুল্ম করেছিল। এ জন্যই কিয়ামাতের দিন তাদেরকে বলা হবে £ 


EA Ed 2 2 পু । পা ২৩ 
05১53 ৫৫ ঞা ১১০০৪ 
এটাই হচ্ছে এ আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে । (সুরা তুর, ৫২ ৪ ১৪) 


৩৫। রকরা বলে £ ৭4 লর্ oo 

ইচ্ছা বলে আমাদের 141 এ 09 + 
অপর কোন কিছুর ইবাদাত £2 ৬+ 
করতামনা এবং তীর অনুমতি |. সপ 
ব্যতীত আমরা কোন কিছু] ১ ৫৮ ৮০০১ ২২ ০455১ 
নিষিদ্ধ করতামনা। তাদের রি 
পূর্ববর্তীরাও এই রূপই করত; | 4393 ০১ ০5> ১9 8212 
রাসূলদের কর্তব্যতো শুধু সুস্পষ্ট 
বাণী প্রচার করা । ০58 এ ৮৫ as 


১ ০ রা _ ৰ 
2 ক পট পি কত * 
Ue A 0৪ ২2) 


RH 


১৮ lS) J এ০ 


৩৬। আল্লাহর ইবাদাত করার ও এটি পুরি পর 52] ₹ শ 
তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ = & উচিত 
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দেয়ার জন্য আমিতো প্রত্যেক 1৫41 44 
জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; = 
অতঃপর তাদের কতককে| ০ 1 47471427 
আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত | 72 ০১৯4০] 1১৮৯ 
করেন এবং তাদের কতকের  _ ৫ ০ , 464 ০০০৫ 
উপর পথন্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। | (৫ 401 ০৪৬ cr 


৩১ ঠে 2 পা Ee Pa রদ 
তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত | 2 ০4 5.) 4 ০] 


মূর্তি পূজকদের শির্কের স্বপক্ষে বিতর্ক করার জবাব 

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের উল্টা বুঝের খবর দিচ্ছেন যে, তারা পাপ 
করছে, শির্ক করছে, হালালকে হারাম করছে। যেমন পশুগুলিকে তাদের 
দেবতাদের নামে যবাহ করছে আর বলছে ঃ 

০০৮ ২০ UT 39 এপ পচ or ৪১১ ৩০ UF boy 
৮৪৯ ৩৭ 4১3১ ৩৯ যদি আল্লাহ আমাদের অগ্রজদের এই কাজ অপছন্দ করতেন 
তাহলে তখনই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন। 

কোন কোন পশুর ব্যাপারে তাদের ছিল অদভুত কুসংস্কার । যেমন বাহিরাহ, 
সাইবাহ, ওয়াসিলাহ এবং আরও অনেক নামকরণীয় পশু । তারা এসব নতুন 
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নতুন নামকরণ করে নতুন পন্থা আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেদের উপর শির্ক ও 
বিদ'আতী আমল চাপিয়ে নিয়েছে যে ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন 
প্রত্যাদেশ নাযিল করা হয়নি। এসব অন্যায় কাজের ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল £ 
আল্লাহ সুবহানাহু যদি এগুলো অপছন্দ করতেন তাহলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি 
দানের মাধ্যমে এ কাজগুলোকে বন্ধ করে দিতেন অথবা আমরা যাতে তা করতে 
না পারি সেই ব্যবস্থা করতেন। তাদের এ ধরণের ভ্রান্ত মতামতকে প্রত্যাখ্যান 
করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১৮০। 6১৩1 ১) 521 ও 8 তোমরা যা মনে করছ তা নয়, 
তোমাদের এ আচরণকে আল্লাহ তা“আলা শুধু অপছন্দই করছেননা, বরং এরূপ 
আচরণকারীকেও তিনি সর্বতোভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন এবং তোমাদের এ ধরণের 
আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 
তোমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্টি 
এবং প্রত্যেক যুগে আমি নাবী পাঠিয়েছি। সবাই তাদের দায়িত্‌ পালন করেছে। 
আমার বান্দাদের মধ্যে আমার আহকামের দা“ওয়াত তারা পুরাপুরি ও স্পষ্টভাবে 
পৌছে দিয়েছে। সকলকেই তারা বলেছে ৪ ১55 15:51 4 19451 01 
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও তাগতকে বর্জন কর । 

সর্বপ্রথম যখন যমীনে শির্কের উদ্ভব হয় তখন আল্লাহ তা'আলা নৃহকে (আঃ) 
নাবুওয়াত দান করে প্রেরণ করেন। আর সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে “খাতিমুন মুরসালীন’ ও রাহমাতুললিল ‘আলামীন’ উপাধি দিয়ে 
নাবী বানিয়ে দেন, যার দা“ওয়াত ছিল যমীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
সমস্ত দানব ও মানবের জন্য । সমস্ত নাবীরই একই দাওয়াত ছিল। যেমন 


আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসুল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী 
ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই 
ইবাদাত কর । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ২৫) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৬৬ পারা ১৪ 


০০ 


2211 I 93০ 01221042805 এ! ও 01502 05 


রি 47224 
(SY See 


Cd 


তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস 
করা যায়ঃ (সুরা যুখরুফ, ৪৩৪ ৪৫) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


22০7 


০৯৬) 1১91 dl 1951 ৩ 2১9 xl ৫ ৬ 4 249 
প্রত্যেক উম্মাতের রাসূলের দা'ওয়াত ছিল তাওহীদের শিক্ষা দান এবং তাগুত 
থেকে দূরে থাকার আহ্বান । সুতরাং মুশরিকরা কি করে নিজেদের শির্কের উপর 


আল্লাহর সম্মতির দলীল আনয়ন সমীচীন মনে করছে এবং বলছে £ 41]। ৮০ ১ 
৯ ০৯ ১১ ৩ ৩০৩৮ ৩ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত আমরা অপর 


পপ 


কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা। আল্লাহ্‌ তা'আলার চাহিদা তার শারীয়াতের 
মাধ্যমে অবগত হওয়া অতি সহজ এবং এর প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা করার কোন 
সুযোগ নেই যেহেতু নাবী/রাসূলগণ প্রত্যেকে নিজ জবানীতে তাদের কাওমের 
লোকদেরকে এ বিষয়ে দা“ওয়াত দিয়েছেন । তবে হ্যা, তাদেরকে শির্কের উপর 
ছেড়ে দেয়া অন্য কথা । এটা গৃহীত দলীল হতে পারেনা । আল্লাহ চাইলে সবাইকে 
হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাদের তাকদীর তাদের আমলের 
উপর জয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলাতো জাহান্নাম ও জাহান্নামীদেরকেও সৃষ্টি 
করেছেন । শাইতান এবং কাফিরদের এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বীয় 
বান্দাদের কুফরীর উপর কখনওই সন্তষ্ট নন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৬1905 সা als ৩ চি ৮০ এ এজ ০৪০ 
i BE ৩৬ LS 1958 ১৮১৯ রাসূলের মাধ্যমে সতকীকরণের 
পর কাফির ও মুশরিকদের উপর পার্থিব শাস্তিও এসেছে। কেহ কেহ ঈমান 
এনেছে এবং কেহ কেহ পথভ্রষ্টতার উপরই রয়ে গেছে। হে মুমিনগণ! তোমরা 
ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক 


স্থাপনকারীদের পরিণাম দেখে নাও । অর্থাৎ অতীতের ঘটনাবলী যাদের জানা 
আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তোমরা জেনে নাও যে, 


সুরা ১৬ ঃ নাহল ৪৬৭ পারা ১৪ 


144715851 ১41 7৪5 
আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ 
৮৮ ৪৭ £ oa 


এবং এদের Ee Hd FE BEE 
আমার শাঙ্তি! (সূরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন $ ‘হে রাসূল! তুমি এই কাফিরদেরকে 
হিদায়াত করার জন্য আগ্রহী হচ্ছ বটে, কিন্তু এটা নিস্ফল হবে। কারণ আল্লাহ 
তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন । 
যেমন আল্লাহ বলেন ৪ 


আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে 


কোন কিছুই করার অধিকারী নও । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৪১) নূহ (আঃ) স্বীয় 
কাওমকে বলেছিলেন ৪ 
১554 ০1458 MOE YS ০১০00 2০34 
আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের উপকারে আসতে 
পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি 
আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৩৪) এখানেও 
মহান আল্লাহ বলেন $ 
১ ০০৬৬ 3 dh ১৬ ৮১০৬ ৬০:১৯ ৩! তুমি তাদেরকে পথ 


প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে 
গরিমূলিত করবেননা । যমন অন্য জায়গার রয়েছেই 


Ox pb ৪ 7৯১ 055 SEAT Jas op 


যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে হিদায়াত দানকারী কেহ নেই এবং 
(সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৮৬) অন্যত্র বলেন ৪ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৬৮ পারা ১৪ 


০ ৪ বি প্র ESO AL কা রি 
লে 55 ০৯৬৯৫ ১ ৬০০ US ১৪০ ০ 2 6] 
থা এ 12,522 I= 
হে নাবী! যাদের উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান 
আনবেনা, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন চলে আসে, যে পধ্ত না তারা 
বেদনাদায়ক শান্তি অবলোকন করে। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৯৬-৯৭) আল্লাহ 
সুবহানাহুর উক্তি ৪ 

০ ০০ ৬৬ 3401 ৩৪ নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তা'ই হয় এবং যা চাননা 
তা হয়না। তাই তিনি বলেন ৪ যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে 
আল্লাহর পরে তাকে পথ দেখাতে পারে? অর্থাৎ কেহ নেই । 

(৮/0 ১2 ৮৫ 9 তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ সেই দিন 
তাদের এমন কোন সাহায্যকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে 
বাচাতে পারে। 

4 24 ১৪১: 8৫ ধু 


MALI HIG SILT খু 


সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা 
জাহানের রাবব আল্লাহ হলেন বারাকাতময় । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪) 


৩৮। তারা দৃঢ়তার সাথে 
আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ 
যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে 4. পা পঞজণ এ পপ 4 প্র 
পুনরুজ্জীবিত করবেননা। yas or BE সি 
কেন নয়? তিনি তীর «1 ০ শর 22, 4০ 5 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; ০543 > 4০ 1-৬$ 38 


কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা 1 নিবে 
অবগত নয়। TDs Y AUIS 


৩৯। তিনি পুনরুখিত os 4০০ bs ALT ৮:৮4 
করবেন, যে বিষয়ে তাদের ০৯124 SA 6 শা? 
মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৬৯ পারা ১৪ 


বং তে করেন 0 ০০5৯) 
হু, ন অহা? 38 AIA 
পুনজীবন সত্য, এর পিছনে হিকমাত রয়েছে, 
আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ 


আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেহেতু তারা 
কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা, সেহেতু অন্যদেরকেও এই বিশ্বাস হতে দূরে সরিয়ে 
রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারা আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলে $ মারা 
যাবার পর পুনরায় জীবিত করে কিয়ামাত দিবসে বিচার করা হবে বলে যা বলা 
হয়েছে তা সত্য নয়। তারাতো মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নাবুওয়াতের দাবীই যেহেতু মিথ্যা, তাই কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার তার 

দাবীও মিথযা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের দাবী খন্ডন করে বলেন ঃ 


৬ 46155) এ অবশ্যই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আল্লাহর ওয়াদা 


সত্য । কিন্তু অধিকাংশ লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ 
করে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং কুফরীর গহ্বরে পড়ে যায়। 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং দেহের পুনরুথানের 
কিছু নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। একটি এই যে, যেন এর মাধ্যমে পার্থিব 
মতভেদের মধ্যে কোন্টি সত্য ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। 


টা বে GL mr add Lad EL, LL 2 
৬৪০৮৬০৯19৮1 ৫ iE ৩৪ El 9৪] ১৪ 
যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে 
তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার । (সুরা কামার, ৫৩ ৪ ৩১) আর কাফিরদের আকীদায়, 


কথায় এবং কসমে মিথ্যাবাদী হওয়া যেন প্রমাণিত হয়ে যায়। এ সময় তারা সবাই 
দেখে নিবে যে, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে ৪ 


সূরা ১৬ ৪ নাহল ৪৭০ পারা ১৪ 
2 2527 নে as 4 2 
SY 24০ fl Tis Lau OA CG AS গা IOUT ০2৪ 
57৮ জল এ ৮ 2 
0341০] 7৩৩ Fs Lied পি এপ < Duet 


এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । এটা কি যাদু? না কি 
তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধের্য ধারণ কর 
অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান । তোমরা যা করতে তোমাদেরকে 
তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে । (সূরা তুর, ৫২ ৪ ১৪-১৬) 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় অসীম ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি 
যা চান তা’ই করতে পারেন। কোন কিছু হতে তিনি অপারগ নন । কোন জিনিসই 
তার অধিকার বহির্ভূত নয় । তিনি যা করতে চান সেই সম্পর্কে শুধু বলেন ঃ “হও, 
সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। কিয়ামাতও শুধু তার এ রকম হুকুমেরই কাজ । যেমন 
তিনি বলেন ৪ 


পা পালি 21424 7৮4০ 87৮ 
rb ৮৮৪৪৯ ঘা bls 
আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্প্র, চোখের পলকের মত । (সূরা 
কামার, ৫৪ ৪ ৫০) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


24 ১৫০ খু SES Ss pS 2 

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরষ্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরষ্থানের 
অনুরূপ (সূরা লুকমান, ৩১৪ ২৮) আল্লাহ তা আলা বলেন ঃ 

S58 ০ 408 0 3029131 গন এ! আমি কোন কিছু 
ইচ্ছা করলে সেই বিষয় আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি $ “হও, ফলে তা 
হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি একবার মাত্র আদেশ করি এবং সাথে সাথে তা হয়ে 
যায়। গুরুত্ব আরোপের জন্য তার দ্বিতীয়বার আদেশ করার প্রয়োজন হয়না । 
এমন কেহ নেই যে তার বিরোধিতা করতে পারে। তিনি এক ও মহাপ্রতাপান্বিত। 
তিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী ৷ তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক। তিনি 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । তিনি ছাড়া নেই কোন মাবুদ, নেই কোন 
শাসনকর্তা, নেই কোন রাব্ৰ এবং নেই কোন ক্ষমতাবান । 
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[] 8০৮ ০০ দি 
পর আল্লাহর পথে হিজরাত 1 
শ 42৬ টে 
ও Sy 194৬ 
4০০ 
শ্রেষ্ঠ । হায়! তারা যদি ওটা রি 
জি 87251 22 


৪২। তারা ধের্য ধারণ করে 7 
এবং তাদের রবের উপর BY) Je; 12/42 ঠা. রা 


নির্ভর করে। টা 
০১% 


আল্লাহ তা'আলা এখানে তার পথে হিজরাতকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে খবর 
দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাতৃভূমি, বন্ধু-বান্ধব এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য ছেড়ে তার পথে হিজরাত করে, তাদের প্রতিদান হিসাবে ইহকাল ও 
পরকালে তাদের জন্য রয়েছে তার পক্ষ থেকে মহামর্ধাদা ও সম্মান। খুব সম্ভব 
এই আয়াত দু'টি আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়ার) হিজরাতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তারা মাক্কায় মুশরিকদের কঠিন উৎপীড়ন সহ্য করার পর আবিসিনিয়ায় 
হিজরাত করেন, যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহর দীনের উপর আমল করতে পারেন । 
তাদের গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে ছিলেন ৪ (১) উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রাঃ), 
(২) তার সাথে তার স্ত্রী রুকাইয়াও (রাঃ) ছিলেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা, (৩) জাফর ইব্‌ন আবি তালিব (রাঃ) যিনি ছিলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং (8) আবু 
সালমাহ ইব্ন আবদিল আসাদ (রাঃ) প্রমুখ । তারা সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন 
ছিলেন। তারা সবাই ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। আল্লাহ তাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন । 
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৮০ | 9 48595 আল্লাহ তা'আলা এসব সত্যের সাধকদের সাথে 
ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম জায়গা দান করবেন, যেমন 
মাদীনা। আর এও বলা হয়েছে যে, তারা পবিত্র জীবিকা এবং দেশও বিনিময় 
হিসাবে প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর ভয়ে যে জিনিস ছেড়ে 
যান, আল্লাহ তাদেরকে সেই জিনিস কিংবা ওর চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন। 
এই দরিদ্র মুহাজিরদের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ 
তাদেরকে শাসন ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা অর্পণ করেছিলেন এবং দুনিয়ায় 
তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন । এখনও আখিরাতের প্রতিদান ও পুরস্কারতো 
বাকী আছেই। সুতরাং যারা হিজরাত করা থেকে বিরত থাকে তারা যদি 
মুহাজিরদের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত থাকত তাহলে অবশ্যই তারা 
হিজরাতের ব্যাপারে অগ্রগামী হত। 

এই পবিত্র লোকদের আরও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে যে 
সব কষ্ট তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে তা তারা সহ্য করেছেন, আর তারা ভরসা 
করেছেন আল্লাহর উপর । এ কারণেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তারা দুই 
হাতে লুটে নিয়েছেন। 


৪৩। তোমার পূর্বে আমি _ চা 
অহীসহ মানুষই প্রেরণ 43 ২: 0401 ৩3 7৫ 
করেছিলাম, তোমরা যদি না, ॥ হু. ৫ 


52:22 ৮, ০ রক 
জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে : 9৬ ৮) 2? ১৮৮১ ১) 
জিজ্ঞেস কর। a 


88 । প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট Tt" £ রি ৪৫ রি ০ 
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প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ৫1745 খাও 
০০ 0০ এপ 


মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে 
দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি EOE AE 
তারা চিন্তা ভাবনা করে। LAs 
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পৃথিবীতে বাণী বাহক হিসাবে 
মানুষকেই নিযুক্ত করা হয়েছে 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন তখন আরাববাসীরা অথবা 
তাদের অনেকেই স্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে এবং বলে ৪ “আল্লাহর শান্‌ বা 
মাহাত্ম এর থেকে বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে তার রাসূল করে 
পাঠাবেন ।” এর বর্ণনা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


HU ১৩১৪ 3৫11030105০10-৫ 
লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে 


একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন 
কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

৩1১2 81505 a ৬% সহ) 2! এ ০ এট ৪ 
১44 9 244 হে নাবী) আমি তোমার র পূর্বে যত নাবী পাঠিয়েছিলাম তাদের 
সবাই মানুষ ছিল, তাদের কাছে আমার অহী আসত ৷ সুতরাং (তোমাদের বিশ্বাস 
না হলে) তোমরা আসমানী কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তারা মানুষ ছিল 
নাকি মালাক ছিল? যদি তারাও মানুষ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের এই উক্তি 
হতে ফিরে এসো। আর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, নাবৃওয়াতের ক্রমধারা 


মালাইকার মধ্যেই জারী ছিল তাহলে তোমরা এই নাবীকে অস্বীকার করলে কোন 
ভি 


তোমার পুর্বে EE Ad মধ্য হতে গিনি ডি 
যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০৯) তারা কোন 
আসমানবাসী ছিলনা । (তাবারী ১৭/২০৮) 

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আহলে 
যিক্র দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/২০৮) যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 
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বল ৪ পবিত্র ও মহান আমার রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন 
রাসূল । ‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস 
স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ 
(রা হসরা, ১৭৪ Pi A 
LET এ 2] খু ELA Se এ ELL 
FE NEE 
এবং বাজারে চলাফিরা করত । (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ২০) অন্যত্র বলা হয়েছে ৪ 
পা as RL As ain ০44 FCA 82715, ৪ 
০৮196 ০ cll ০১:০৩ ই hr Er ও 
আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য এহণ করতনা । 
তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৮) আল্লাহ আ‘আলা বলেন ঃ 
LI 6২৪০০ ০৫ 
তুমি বল £ আমিতো এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। (সূরা আহকাফ, 
৪৬ ৪ ৯) অন্যত্র রয়েছে £ 
I) Es GUS] 
আমিতো তোমাদের মতই মানুষ, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়। (সূরা 
কাহফ, ১৮ ৪ ১১০) 
সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এখানেও এরশাদ করেন ৪ তোমরা পূর্ববর্তী 
কিতাবীদের জিজ্ঞেস করে দেখ যে, নাবীগণ মানুষ ছিল, নাকি মানুষ ছিলনা? 
অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ তিনি রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করেন। 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন 
যে, যুবুর’ শব্দটি 'যাবুর' শব্দের বহু বচন। আরাবরা বলে থাকে ার্রাতুল 
কিতাব’ অর্থাৎ আমি একটি পুস্তক লিখেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ৪ 
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8৫১৫ ৪4৮৫ ৮ 4 
7200 & ০১০ ০৩৯ FS 
তাদের সমস্ত কার্কলাপ আছে আমলনামায়। (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ৫২) 
তারিন হয়ছে: 


LEM ০৫৫৮ ১891 ও HSE ওর্ঘ 


Dt 
আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা 
পৃথিবীর অধিকারী হবে । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ১০৫) এরপর আল্লাহ বলেন ৪ 
"4 ০% ০৩৫ তল Sl ৩1 00 আমি তোমার উপর 
“যিক্র’ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এই কারণে, যেহেতু তুমি এর ভাবার্থ 
পূর্ণর্ূপে অবগত আছ সেহেতু তুমি ওটা মানুষকে বুঝিয়ে দিবে। হে নাবী! তুমিই 
এর প্রতি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, তুমিই এর সবচেয়ে বড় আলেম । আর তুমিই 
এর উপর সবচেয়ে বড় আমলকারী । কেননা তুমি মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম 
লোক এবং আদম সন্তানদের নেতা । এই কিতাবে যা সংক্ষিপ্তভাব রয়েছে তা বিস্ত 
রিতভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত । লোকদের উপর যা কঠিন 


হবে তা তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবে । 095% 5 ৮&৮) যাতে তারা 
জেনে বুঝে সুপথ প্রাপ্ত হতে পারে এবং সফলকাম হয়। আর যেন উভয় জগতের 
কল্যাণ লাভ করে। 


৪১৬ চু ০০১১ 


৪৫। যারা দুক্ষর্মের ষড়যন্ত্র 1 ৮ ৮ ধর্টি ০ ff 

5৩ ৫ : to 
করে তারা কি এ বিষয়ে এ Al 6591 
নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে |. রা 22% ০৫৫1 
ভূ- ৫ বিলী যু বননা, ডি? all ৫৮৬ রঃ ছিপ | 


অথবা এমন দিক হতে শাস্তি ZL £ 
আসবেনা যা তাদের 2 SAMS ৪20 oN 
ধারণাতীত? Gt AOA Be 

০১9)৯১১ ১০৮ 


0 2 
৪৬। অথবা চলাফিরা করতে ৷ » 122 ১:০5 5% 89 
থাকাকালে তিনি তাদেরকে “ঠেঃ 
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ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ০৫14৫ 
ব্যর্থ করতে পারবেনা । ০১৯০ দি 
৪8৭। অথবা তাদেরকে তিনি 248০ of 


ভীত তত অবহায় পাকড়াও ৮১ ৫০ 2৯৯৬ 35৫ 


₹৮৯$১%:% পি 


রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, 
পরম দয়ালু। 
অপরাধীরা কিভাবে নির্ভয় হয়ে গেছে? 

সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ তাআলা নিজে 
অবগত থাকা সত্ত্বেও, সহনশীলতা, ক্রোধ সত্ত্বেও নিজের মেহেরবানীর খবর 
দিচ্ছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিজের পাপী বান্দাদের যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে 
পারেন এবং তাদের অজান্তে তাদের উপর শাস্তি আনয়ন করতে পারেন। কিন্তু 
নিজের সীমাহীন মেহেরবানীর কারণে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন । যেমন 
তিনি বলেন ৪ 


J 55 0৯19০ £ ১০০৪৩, সু] & 02 জনি 


RB nS ০১55 এসি ৮1 Gor sf 

তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি 
তোমাদেরকেসহ ভুমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা? আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর 
করে কাপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন 
তিনি তোমাদের উপর কংকরবধী ঝটিকা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা 
জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতকর্বাণী । (সূরা মুল্ক, ৬৭, ১৬-১৭) 


১৬1৩ ৬১ ৮১৭৬ % আবার এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা 


এরূপ ষড়যন্ত্রকারী দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তাদের চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, 
খাওয়া এবং উপার্জন করা অবস্থায়ই পাকড়াও করেন। সফরে, বাড়ীতে, দিনে- 
রত জর ক মম গম খা 


4৮ ঞি ০৯০ ৯ 1 ES of GH 0৮৩, 


ন 2.৮ ॥ 8৮ 


০১ ? ৯ ৫৮৮ 0০০৮ ১৫2 sf রি 
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রাতে যখন তারা ঘ্বমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে খাস করে 
ফেলবে- এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্য হয়ে পড়েছে? অথবা 
জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন 
আপতিত হবে যখন তারা পুর্বাহ্ন আমোদ-এমোদে রত থাকবে? সুরা আ'রাফ, 
৭ 8 ৯৭-৯৮) 

আল্লাহকে কোন ব্যক্তি বা কোন কাজ অপারগ করতে পারেনা, তিনি পরাজিত 
ও ক্লান্ত হওয়ার নন এবং তিনি অকৃতকার্য হওয়ারও নন। এও হতে পারে যে, 
তারা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া সত্তেও তাদেরকে আল্লাহ ধরে ফেলবেন । তাহলে দুটো 
শাস্তি একই সাথে হয়ে যাবে। একটা হল ভয়, আর অপরটা হল পাকড়াও । 
একটি হল মৃত্যু, অন্যটি হল ত্রাস। 

৮3 293) ৮) ৩৬ কিন্তু মহান আল্লাহ, বিশ্বরাবব বড়ই করুণাময় । এ 
কারণেই তিনি তাড়াহুড়া করে পাকড়াও করেননা । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ কথা শুনে ধৈর্য 
ধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা বেশী ধৈর্যধারণকারী আর কেহই 
নেই। লোকেরা তার সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে খাদ্য দিচ্ছেন 
এবং সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০) সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ 
দেন। কিন্ত যখন পাকড়াও করেন তখন অকস্মাৎ পাকড়াও করেন এবং সে ধ্বংস 
হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেন ৪ 
9০৯৪ 24৮15 চি G25 57 ৮19০০ এড এডি 

তোমার রাবব এভাবেই কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন 
তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, 
কঠিন। (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) 
অন্যত্র বলা হয়েছে 

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; 
অতঃপর তাদেরকে শান্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট । (সূরা হাজ্জ, 
২২৪৪৮) 
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৪৮। তারা কি লক্ষ্য করেনা 5৭৫4৮17111৮ ০ 
আল্লাহর সৃষ্ট বস্তর প্রতি, যার : 4010 (৫ 48 22 23! 84 
ছায়া ডানে ও বামে ঢলে _ 4 সির 
পড়ে আল্লাহর প্রতি or Ab 22: ০০৪ ০৮ 
সাজদাহয় নত হয়? 2 টিয়া টা 
এ 1297 BUA ০০ 


রর 24, ৰথ Ey Ed 
০৪১৯১ AY 


প্রত্যেকেই আল্লাহকে সাজদাহ করে 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় শ্রেষ্ঠতৃ, মৰ্যাদা ও মহিমার খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত 
মাখলুক তার অনুগত ও দাস । জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, মানব, দানব, মালাইকা 
এবং সারা জগত তার বাধ্য ৷ প্রত্যেক জিনিস সকাল ও সন্ধ্যায় তার সামনে নানা 
প্রকারে নিজেদের অপারগতা ও শক্তিহীনতার প্রমাণ পেশ করে থাকে। তারা 
ঝুঁকে তার সামনে সাজদাহবনত হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূর্য 
অবনত হয়। (তাবারী ১৭/২১৭) সব কিছু তার সামনে অপারগ, দুর্বল ও 
শক্তিহীন ৷ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ পাহাড় ইত্যাদির সাজদাহ হচ্ছে ওর ছায়া । 
আবু গালিব আশ শাইবানী (রহঃ) বলেন ৪ সমুদ্রের তরঙ্গমালা হচ্ছে ওর সালাত। 
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ওগুলিকে যেন বিবেকবান মনে করে ওগুলির প্রতি সাজদাহর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া 
হয়েছে। তাই তিনি বলেন ৪ ০৮)খ। $ 6) ০0০1 9 ৬ 3545 
2১ ৮ যমীন ও আসমানের সমস্ত প্রাণী তার সামনে সাজদাহবনত রয়েছে। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন 8 
44৮5 055 ১৮ IN ST ও ০০ এন i 
JUSS; ১49 
আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, 
ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ব্যায় । (সুরা রা'দ, ১৩ 


৪ ১৫) মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলীও নিজেদের মান-মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহর সামনে 
সাজদাহয় পতিত হন । তার দাসত্ব করার ব্যাপারে তারা অহংকার করেননা । 

১৮ এ ১১০৪) 4453 ৩ ৮) ১১১০৭ মহামহমান্থিত ও প্ৰবল 
প্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে তারা কাপতে থাকেন এবং তাদেরকে যা আদেশ 
করা হয় তা প্রতিপালনে তারা সদা ব্যস্ত থাকেন। তারা না অবাধ্য হন, আর না 
অলসতা করেন। 


€১। আল্লাহ বলেন ৪ তোমরা |1-4 . ৫4 ২১৫ 42 
দুই ইলাহ গ্রহণ করনা; 9৮৬০ 3 

তিনিইতো একমাত্র ইলাহ, ৮ ,% (০৫1 + ০০০1 
সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় 441] ৯ ৮৯১] 0৮51 ০৮৫41 


রর রর রর 
কর 4০ 
° । চা ার্ টি র্ চা 2 
by ) 
০৯১৩ 3 25 


৫২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে | . ৪17 ১17 

যা কিছু আছে তা তীরইঃ এবং AEN 
নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তারই চটি ৮17 47 রে রা 
প্রাপ্য; তোমরা কি আল্লাহ ৮৮৮13 ০৮॥| এ ০১) 


ব্যতীত অন্যকে ভয় করবে? রা 
১220 41791 
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৫৩। তোমরা যে সব অনুগ্রহ . ০০৮ » 2 Zn 
ভোগ কর তাতো আল্লাহরই (ঠা তে? 5343.৭" 
নিকট হতে । অধিকন্ত যখন দুঃখ Fr 12) ভারি রর EN র্‌ 
দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে 1৮৯৮ 1১] ৯) 401 522 
তখন তোমরা তাকেই 2০867820848 
ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। 0১৮ 2৮1১ nll 
৫৪ র 1:০৮ 12 এ 
করেন তখন তোমাদের এক] এ 4, 74. 4, 
দল তাদের রবের সাথে শরীক | 42 A: ১১ 1১] 425০ 
করে, 7 22 
০৯৮ 


৫৫। আমি তাদেরকে যা দান |€ , ॥ ০০৫, 2 
করেছি তা অস্বীকার করার জন্য, ৫১5 ০23১2, 


সুতরাং তোমরা ভোগ করে রা হা য়া 
নাও, অচিরেই জানতে পারবে । ও ০৯১৮৬ 13৬ 


একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত পাবার যোগ্য 

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন £ এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই ইবাদাতের 
যোগ্য নেই। তিনি শরীকবিহীন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, মালিক 
এবং রাব্ব । 

০19 ১::8। 2 এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য । ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মাহরান (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 
“চিরদিনের জন্য । (তাবারী ১৭/২২২) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) এর অর্থ করেছেন “অবশ্য পালনীয়” ৷ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে “একমাত্র তারই জন্য’ ৷ অর্থাৎ যারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে তাদের 
সবার ইবাদাত করতে হবে শুধুমাত্র এক আল্লাহর । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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বাপি ট্রি মা প Brot LF 45৮ রণ 
DDI ৯৮৮০1 Sor পিজা A Toye এ 
D474 ৩০০৩ ৩০০ 
তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ 
নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তার উদ্দেশে 
আত্মসমপর্ণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সুরা আলে ইমরান, ৩ 
৪ ৮৩) সুতরাং তোমরা খাঁটিভাবে তারই ইবাদাত করতে থাক। তার সাথে 
অন্যকে শরীক করা হতে বিরত থাক। 


রর 
০১ Fl 


নিখুঁত দীন একমাত্র আল্লাহরই । (সুরা আলে ইমরান, ৩৯ ৪ ৩) আসমান ও 
যমীনের সমস্ত কিছুর একক মালিক তিনিই । লাভ ও ক্ষতি তারই ইচ্ছাধীন। যত 
কিছু নি'আমাত বান্দার হাতে রয়েছে সব কিছুই তারই নিকট হতে এসেছে। 
জীবিকা, নি'আমাত, নিরাপত্তা, অটুট স্বাস্থ্য এবং সাহায্য সবই তার পক্ষ হতে 
আগত । তারই দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার উপর রয়েছে। 

০৪১৪ 40 9] ECE 1১1 জেনে রেখ, এতগুলি নি'আমাত 
পাওয়ার পরেও তোমরা এখনও তারই মুখাপেক্ষী রয়েছ। দুঃখ ও বিপদ-আপদের 
সময় তোমরা তাকেই স্মরণ করে থাক । কঠিন বিপদের সময় কেঁদে কেঁদে 
অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তোমরা তারই দিকে ঝুকে পড় । যখন বিপদে পরিবেষ্টিত 
অলী, নাবী সবাইকেই ভূলে যাও এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ বিপদ হতে 
মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করতে থাক। 

এ] ও এ NY ১১৮৩৩ ০০ ৫ AT S Hall 519 
2 1231 রত, ০5 £21 
BS SY ৮৮ 
সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর 
যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায় । 
অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও; বন্ভতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৬৭) 
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UG 8G SA ps Fos 8৮02 22444 


54 প্র দি 
Als 


আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক 
দল তাদের রবের সাথে শরীক করে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার 
করার জন্য । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৫৪-৫৫) 
এখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া 
মাত্রই অনেক লোক চোখ ফিরিয়ে নেয়। আমি তাদের এই স্বভাব এ জন্যই 
করেছি যে, তারা আল্লাহর নি‘আমাতের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং তা অস্বীকার 
করে, অথচ প্রকৃত পক্ষে নি'আমাত দানকারী এবং বিপদ-আপদ দূরকারী আমি 
ছাড়া আর কেহই নেই । 
এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ৪ 0/431 48 
১৯৯ দুনিয়ায় তোমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও এবং সুখ ভোগ করতে 
থাক কিন্তু এর পরিণাম ফল সত্রই জানতে পারবে। 
৫৬। আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক পা এর হণ উপ 7৩1৮ তি ৩১ 
্ রর শ্‌ 
দান করি তারা তার এক অংশ | ০৯৩ ৮৯ ০১৯53 * 
নির্ধারিত করে তাদের জন্য | 47 £ , 4০25, ৫ 7% 
জানেনা । শপথ আল্লাহর! তোমরা L227 
যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে, ১৮ 
তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই । 
৫৭। তারা নির্ধারণ করে পর চু] পা পার্টি হি 
. ৬ 
আল্লাহর জন্য কন্যা সভান। =>! 5) ০৮" 
তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং পা পপ র্ভ চান 
তাদের জন্য ওটাই যা তারা | 5 
কামনা করে। 
৫৮। তাদের কেহকে যখন ভিটা রর 
কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া ৯4>! ৯১ 1১1 **% 
হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো 
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হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় (55 ১৬০৫ পা ধা, 

মনস্তাপে ক্লি্ট হয়। ১৯০ 4423 ০৬ SNL 
8 224 


৫৯ । তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, 
তার গ্লানি হেতু সে নিজ 
সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন 
করে। সে চিন্তা করে যে, হীনতা 
সত্তেও সে তাকে রেখে দিবে, 
নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। 
সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় 
তা কতই না নিকৃষ্ট! 


৩৪ 2351 ও ৬০92 ৭ 


৬০। যারা আখিরাতে বিশ্বাস, 


অধিকারী । আর আল্লাহতো 
মহত্তম প্রকৃতির সদৃশ; এবং 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


পশুর wade ৫ চটি লরি 


৬৮১ ০১] 46 sy J 
এশা 9 


০ 


মুশরিকরা যাদের নামে শপথ করে 


তাদেরকেও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন 
আল্লাহ তাঁআলা মুশরিকদের অসদাচরণ ও নির্বৃদ্ধিতার খবর দিচ্ছেন যে, 
সবকিছু দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, অথচ তারা অজ্ঞতা বশতঃ তাতে তাদের মিথ্যা 
মা'বূদদের অংশ সাব্যস্ত করছে। তারা বলে ৪ 


Ed Ed 4 পর্ণ ৮০৫৮4 22 টি 4 ৪৮5 
১ ৮৪7৬ ১৬০০ GER 14559 2৫৮5% 4145 


পা দি: me, পা 4 পা 9 “ A টি 
LIL 2705 lls 48 ৩০৬০ ০৩ 4 


এটি পা 

[হি 
5 OU 
22 


২৯১০০ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৮৪ পারা ১৪ 

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি 
অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে । অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা 
বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য । কি 
যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌছেনা, 
পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে 
পৌছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা 
আন“আম, ৬ ৪ ১৩৬) অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে সাথে তাদের দেব-দেবীর জন্যও 
একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেব-দেবীদের 
অগ্রাধিকার দেয়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার মহানত্ের দোহাই দিয়ে 
বলছেন যে, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা এবং দীনের বিকৃতি করার জন্য প্রশ্ন করা হবে। 
এই লোকদেরকে অবশ্যই এর জবাবদিহি করতে হবে । তাদের এই মিথ্যারোপের 
প্রতিফল অবশ্যই তারা পাবে এবং তা হবে জাহান্নামের আগুন । 

এরপর তাদের দ্বিতীয় অন্যায় ও বোকামীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ 
তা'আলার নৈকট্য লাভকারী মালাইকা হচ্ছেন তাদের মতে আল্লাহর কন্যা 
(নোউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। এই ভুলতো তারা করেই, তদুপরি মুশরিকরা তাদের 
ইবাদাতও করে । এটা ভুলের উপর ভুল। এখানে তারা কয়েকটি অপরাধ করল । 
(১) তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করল, অথচ তিনি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে 
পবিভ্র। (২) সন্তানের মধ্যে আবার এ সন্তান আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করল যা 
তারা নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা, অর্থাৎ কন্যা সন্তান। 

৮5255 BS ধা ঝা রো 

তাহলে কি পুব্র-সম্ভান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সম্তান আল্লাহর জন্য? এ 
ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত । (সূরা নাজম, ৫৩ $ ২১-২২) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 2454, 5031 এ ১ :,/9তারা নির্ধারণ করে 
আল্লাহর জন্য কন্যা সত্তান । তিনি পবিত্র মহিমান্বিত । আল্লাহ সুবহানাহু তাদের এ 
দাবী হতে পবিত্র এবং তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে । 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


পর্ণ ভর্তি 5 ৮০৫৮৫ ৫৫৮? EA NEA 2 শত ৬ লন, 
৬৮৮ লি কা এড COAT ডি] 2 লু NI 
& 48722 222 7৫ 


০৮০৩৩ ক Cdl Ge oC 
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দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্য দিয়েছেন । তারা 
নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী । তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ 
করতেন? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর? (সুরা সাফফাত, 
৩৭ ৪ ১৫১-১৫৪) 

১24 ৬ ৮৫9 তারা পুত্র সন্তানকে তাদের জন্য পছন্দ করছে, অন্যদিকে 
যে কন্যা সন্তানকে তারা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তারা যা 
করে তা কতইনা জঘন্য! তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু পবিত্র । 


মুর্তি পূজক মুশরিকরা কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করত 
৮৮৮৫ $১)157-4 ৮৯9 ০৬ ৬১০ ৮৯১০ 7341319 যখন তাদেরকে 
খবর দেয়া হয় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তখন লজ্জায় তাদের 
মুখ কালো হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে কথা বের হতে চায়না ৷ ৪81 ১০ 0194 
তারা লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে, আর তারা চিন্তা করে ৪ এখন কি 
করা যায়? যদি এ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তাহলে এটাতো খুবই লজ্জার 
কথা! সেতো উত্তরাধিকারিনীও হবেনা । তাহলে কি তাকে অপমানের সাথে রেখে 
দিবে, নাকি জীবন্ত কাবর দিবে? জাহিলিয়াতের যামানায় কন্যা সন্তানের ব্যাপারে 
তাদের এই চিন্তা-ভাবনা ছিল (যা এখনও ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে 
বিরাজমান রয়েছে)। এই অবস্থাতো তার নিজের । আবার আল্লাহর জন্য তারা 
এই কন্যা-সন্তানই সাব্যস্ত করে। ০১৯ & ৮০, খু সুতরাং তাদের র এই 
মীমাংসা কতই না জঘন্য! এই বন্টন কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ বন্টন! আল্লাহর জন্য 
যা সাব্যস্ত করছে তা নিজের জন্য কঠিন অপমানের কারণ মনে করছে! 
এর G5 S502 A475 Ub ০৮5 UG pais G8 55 
দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের 
€বাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় 
রুষ্ট হয়। (সুরা যুখরূফ, ৪৩ ৪ ১৭) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা হচ্ছে অতি 
নকৃষ্ট প্রকৃ তির অধিকার ৭ 407 ৮১ ০ ১১১ ১৯০৮ মু রা] 
৮০। ১ 9১9 ৩৭ আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি মহৎ প্রকৃতির অধিকারী 
এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহিমময় ও মহানুভব। 


৬২। যা তারা অপছন্দ করে 1 ৭ 4৮ বং 
তাই তারা আল্লাহর প্রতি: £ ৯৬9 

আরোপ করে । তাদের জিহ্বা | ॥ +/ 5 ॥ ০ চি 
মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল 26501 ৮০99 CORR 
তাদেরই জন্য। নিশ্চয়ই: ৮; *৫ ছি... 
তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম 13 (41481 ১০২৩৩ 
এবং তাদেরকেই সর্বাথে 4, ৫৫ 4 রি 
তাতে নিক্ষেপ করা হবে। 015 9৮01 ৮৫) ০1 (০ 


অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কেহকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননা 

আল্লাহ তাআলা নিজের ধৈর্য, দয়া, স্নেহ এবং করুণা সম্পর্কে এখানে খবর 
দিচ্ছেন যে, তিনি বান্দাদের পাপকাজ অবলোকন করার পরেও তাদেরকে 
অবকাশ দিয়ে থাকেন, সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। তিনি যদি সাথে সাথেই 
ধরে ফেলতেন তাহলে আজ ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও চলতে-ফিরতে দেখা যেতনা । 
মানুষের পাপের কারণে জীব-জন্তও ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহামহিমান্িত 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৮৭ পারা ১৪ 


আল্লাহ নিজের সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ এবং মহানুভবতার গুণে বান্দাদের পাপ 

ঢেকে রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, অন্যথায় একটি 
প্রাণীও বেঁচে থাকতনা । 

আবু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) একটি লোককে 

বলতে শোনেন ঃ “অত্যাচারী ব্যক্তি অন্য কারও নয়, বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন 

তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ “না, না, তা সঠিক নয়। এমন কি 

তার অত্যাচারের কারণে পাখী তার বাসায় ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/২৩১) 

মুশরিকরা নিজেরা যা অপছন্দ করে 
তা আল্লাহর জন্য বন্টন করে 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ ০১4 ৮ এ ৬,৮9 তারা নিজেরা যা অপছন্দ 

করে তাই আল্লাহর প্রতি তারা আরোপ করে, যেমন কন্যা-সন্তান এবং সম্পদে 

অংশীদার । আর তারা ধারণা করে যে, এই দুনিয়ায় তারা কল্যাণ লাভ করছে, 


আর যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয় তাহলে সেখানেও রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ । 
যেমন তিনি অন্যত্র বলেন $ 
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আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ হতে করুণার স্বাদ এহণ করাই, অতঃপর 
তার রাশ টেনে ধরি তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় । আর তাকে যে কষ্ট 
স্পর্শ করেছিল তা দূর করার পর আমি যদি তাকে নি'আমাতের স্বাদ এহণ করাই 
তাহলে সে অবশ্যই বলে ওঠে £ আমার উপর থেকে কষ্ট দূর হয়ে গেছে, আর সে 
তখন খুশী ও অহংকারী হয়ে যায়। (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৯-১০) অন্যত্র আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 
এ 0৩414 SAG 25 2 ঠি টা 3 


চে ৫৪ ক J 80 jes 
১৯০ iG ৩5 টিটি 
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তাকে কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার রাহমাতের স্বাদ এহণ 
করাই তাহলে অবশ্যই সে বলে £ এটা আমারই জন্য, আর আমি ধারণা করিনা 
যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে । আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরেও যাই 
তাহলে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে । সুতরাং অবশ্যই আমি 
কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের খবর দিব এবং অবশ্যই তাদেরকে ভীষণ শান্তির 
স্বাদ এহণ করাব । (সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ ৪ ৫০) 

1459 ৩ ৩০৫৪ 0৬ 6524 LE খা 

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং 
বলে £ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সম্ভতি দেয়া হবেই । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ 
৭৭) সুরা কাহফে দু'জন সঙ্গীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


এ 5০৪ এ ০৫৮ ডি 0৬ ০4৮৬৫) 2 এ 06 
02-5165155 9 3 এ ৬১১৫ fs হল ৪. 45 
নিজের প্রতি যুলম করা অবস্থায় সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল এবং (তার সৎ 

সঙ্গীকে) বলল ৪ আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে । আর আমি 

মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আর যদি আমি আমার রবের কাছে 
গ্রত্যাব্তিত হই-ই তাহলে আমিতো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব । 

(সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৩৫-৩৬) কিছু লোক রয়েছে যারা মনে করে যে, তাদের অন্য 

ভাল কাজ দ্বারা উপকার লাভ করবে! এটা কখনও সম্ভব হবেনা । (কি জঘন্য 

কথা!) কাজ করবে মন্দ, আর আশা রাখবে ভাল! বপন করবে কাটা, আর আশা 
করবে ফলের! আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন £ 

১৮০ ৮৪ 94 ৮৫ ০০৪ 3 কোন সন্দেহ নেই, তাদের জন্য 
রয়েছে জাহারাম এবং তাদেরকেই সব্বাথে তাতে নিক্ষেপ করা হবে । মুজাহিদ 

(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন $ 

কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন 

মনযোগ দেয়া হবেনা, তাদের কথাও শোনা হবেনা । (তাবারী ১৭/২৩৩) 

তাদেরকে বলা হবেঃ 
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37407501520 ০5445 চো 

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই 
দিনের সাক্ষাতের কথা ভূলে গিয়েছিল। (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ৫১) কাতাদাহ 
(রহঃ) থেকে আরও বলা হয়েছে ১১৮7৪ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে 
টেনে হিচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৭/২৩৪) এ 
দুইয়ের ব্যাখ্যায় কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে টেনে 
হিচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে, অতঃপর তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে । আর 
এ জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে । 


৬৩। শপথ আল্লাহর! আমি 
তোমার পূর্বেও বহু জাতির 
নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; ATর্প sat PETA ৬ 
কিন্তু শাইতান এ সব জাতির Lu ৮৮৫) 098 444 ৩ 
কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে HL ০৫ এ ৫. L247 » 4 এ 
শোভন করেছিল; সুতরাং 59 (39173 2৫১ ৫1৮1 
সে'ই আজ তাদের অভিভাবক 2 
এবং তাদেরই জন্য alls 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


শি পাতা Ad 


BE ৫ = £ & 
501 


৬৪ । আমিতো তোমার প্রতি তর ৮ লো এপ নু ০০ 
কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা | 42০৮1 ৬৮০ Wl G3. 


এ বিষয়ে মতভেদ করে, 1 ঠক 7 রি 
তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে 4S 19 Sl 2& তি) 
বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং | _ 24 107, তে 
মুমিনদের জন্য পথ-নির্দেশ Crm 4 )9 ০০৮১৪ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৯০ পারা ১৪ 
করেন। অবশ্যই এতে | 4১,৮22] 49105 । 
নিদর্শন রয়েছে যে সম্প্রদায়) ০১৯৯০১১৭১০১ এ 
কথা শোনে তাদের জন্য । 


রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) পূর্বের নাবীগণের প্রতিও মুশরিকরা 

একই আচরণ করেছিল 

আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনার সুরে 
বলছেন ৪ “হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি উম্মাতবর্ণের নিকট রাসূলদেরকে 
পাঠিয়েছিলাম, তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। সুতরাং 
তোমাকেও যে এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই । শাইতানী 
কুমন্ত্রণার কারণে তাদের খারাপ কাজগুলি তাদের কাছে শোভনীয় হচ্ছে। তাদের 
বন্ধু হচ্ছে শাইতান। কিন্তু সে তাদের কোনই উপকার করবেনা । সে সব সময় 
তাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে । 

0 ৮47 78 এ দিন শাইতান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে 
পরিত্রাণ পাবার জন্য কোনই সাহায্য করতে পারবেনা । তারা তাকে সাহায্যের 
জন্য ডাকলেও সেই ডাকে সে সাড়া দিবেনা এবং উপকার করার জন্য এগিয়ে 
আসবেনা । তাদের সবার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি । 


কুরআনুল কারীম হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। প্রত্যেক 
ঝগড়া-বিবাদ ও মতভেদের ফাইসালা এতে বিদ্যমান রয়েছে। 4৮79 ৯, 
১১: 6/8) এটি অন্তরের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং যে সব ঈমানদার এর 


উপর আমল করে তাদের জন্য এটি রাহমাত স্বরূপ। এই কুরআনুল হাকীমের 
মাধ্যমে কিভাবে মৃত অন্তর জীবন লাভ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃত যমীন ও 


মেঘের বৃষ্টি। ১১--4%)2 3 ৬১ এট ৩! যারা কথা শোনে ও বুঝে তারা 
এর দ্বারা অনেক উপদেশ লাভ করতে পারে। 


৬৬। অবশ্যই গৃহপালিত) | ৫.1 একা সাপ ৭৭ 
চতুস্পদ জন্তর মধ্যে ঠ৯-৮৯১ 3০৭ ৩1, 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৯১ পারা ১৪ 


তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; | 2/1 115 ১৪৮ ৫ 2০ 
ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও On uf 442৯8 & ১৪৪০১ 
রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে 27 200 রি] ত 

আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, | *$ ৮ ৬45 
যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু । ce 


৬৭ । আর খেজুর গাছের ফল | ৭ ১/8, *$ 
ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ০ এ 

ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, |, বারি 4 
এতে অবশ্যই বোধশক্তি 145 ০-৩ ও); 
সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য] , প্র । 4৮০০ ৫৮ ৫5 ০ 
রয়েছে নিদর্শন। ও ০; > 95157 


প ৮৮০৫৪ 


02238 হু 05 


পশু-পাখি এবং খেজুর-আঙ্গুর ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন 
আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ১) ew ৬ রণ 919 আন্আম অর্থাৎ উট, 


69 


গরু, ছাগল ইত্যাদিও আমার ক্ষমতা ও নিপুণতার নিদর্শন। 41 এর ৬ 
সর্বনামটিকে হয়তবা নি'আমাতের অর্থের দিকে ফিরানো হয়েছে অথবা Np 
এর দিকে ফিরানো হয়েছে। চতুষ্পদ জন্তগুলিও ৩14% ই বটে। ০৮৪০৫ 
০১ 9 এই চতুষ্পদ ভন্তগুলির পেটের মধ্যে যে আজে বাজে খারাপ জিনিস 
রয়েছে ওরই মধ্য হতে বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ তোমাদের জন্য অত্যন্ত সুদৃশ্য ও 
রি RT রিনিতা 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

৬ 5) ১০৪০ উরু সাদা বর সুপেয় এবং সিট 
পানীয়। উহার শরীরের বর্জ ও রক্তের মাঝখানে অবস্থান। পশুর খাদ্য হজম 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৯২ পারা ১৪ 


হওয়ার পর আল্লাহর আদেশে যার যার অংশে বিভিন্ন উপাদানগুলি জমা হয়। রক্ত 
চলে যায় শিরা-উপশিরায়, দুধ চলে যায় পশুর বাটে (স্তনে), মূত্র চলে যায় 
মুত্রথলিতে এবং বর্জদ্বব্যগুলো চলে যায় পায়ু পথে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ওদের 
একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়না এবং একটির কারণে অন্যটির কোন 
অসুবিধাও হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


পু এপ 


৩১০৭৪ নিলে (এ): (৩ এই খাটি দুধ যা পান করতে তোমাদের কোন 


কষ্ট হয়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্বাদু ও সুপেয় দুধের বর্ণনা করার সাথে 
সাথে আর একটি পানীয়ের কথা উল্লেখ করছেন যা পাকা খেজুর ও আঙ্গুরের রস 
থেকে তৈরী করা হয়, যাকে ‘নাবিয’ বলা হয়। এ আয়াত নাধিল হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য হালাল ছিল। পরে এ হালালকৃত পানীয় হারাম ঘোষণা 
করে নতুন আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ 


174০, 45 ১১৭০৫ ভা ০০52 AN ১9 আর খেজুর গাছের 
ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক খাদ্য খহণ করে থাক। এ আয়াত থেকে জানা 
যায় যে, খেজুর ছাড়া আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী পানীয়ও নেশার উদ্রেক করে। এ 
ছাড়া পরবর্তী সময়ে গম, ভুট্টা, বার্লি, মধু ইত্যাদি থেকে তৈরী নেশা জাতীয় 
পানীয়ও মদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যে ব্যাপারে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় । 

(০০ ৬,১9 1965, মাদক ও উত্তম খাদ্য । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ‘কঠিন 
পানীয়’ মেদ ইত্যাদি) এর অর্থ করেছেন এ দু'টি ফল থেকে তৈরী পানীয় যা 
নিষিদ্ধ এবং উত্তম রিক হল যা খাওয়া বা গ্রহণ করা জায়িয। (তাবারী 
১৭/২৪১) যখন এ ফলগুলি শুকিয়ে খাদ্যপযোগী করা হয় তখন তা হালাল । আর 
তা থেকে যখন রস নিংড়ানো হয় তাও হালাল যতক্ষণ না তা কঠিন পানিতে 
পরিণত হয় । অর্থাৎ যতক্ষণ না নেশা ধরে এমন গুণাগুণ অর্জন করে। 


Spa oy মু ৬৫১ ৬ ৬ এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের 


জন্য রয়েছে নিদর্শন । এখানে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করার কারণ এই 
যে, তারা আল্লাহর আদেশের বাইরে কোন কাজ করেনা এবং অশ্লীলতা ও 
লজ্জাজনক কাজ থেকে দূরে থাকে। নেশা করার ফলে যে লজ্জাস্কর ও 
বেহায়াপনার সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম 
উম্মাহকে এ থেকে দূরে থাকতে বলেন। তিনি বলেন £ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৪৯৩ পারা ১৪ 


চর দা 
টি ডা এ 
পতি 


পা এব হত 


নিরব যানি টি 

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি পবন, 
যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফল-মূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি 
করেনি । তরুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? পবিত্র মহান তিনি, যিনি 
উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন 
জোড়ায় জোড়ায় । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩৪-৩৬) 


৬৮। তোমার রাব্ব মৌমাছির 


অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ sf JST এও ৬৬ 3 

দিয়েছেন ৪১88 রঃ 

কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ | 923 692 JL 05 si 

যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে । রর | এ 
2 


৬৯। এর পর প্রত্যেক ফল! ০৪ »এ 
হতে কিছু কিছু আহার কর, DMB oe BE 
অতঃপর তোমার রবের সহজ | , ০/7 রা রর 
পথ অনুসরণ কর। ওর উদর | (৮ পত্র 
হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের |, 
পানীয়, যাতে মানুষের জন্য 2 ৬১1৫ (499) 
রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। |”. 7 2১২ ০ 
অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন: ১ প।+ 

চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। [০ ০০2 a এএগা 


৬০০৪ 


EIA YS 


সুরা ১৬ ৪ নাহল 8৯৪ পারা ১৪ 


মৌমাছি ও মধুতে রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও শিক্ষা 

এখানে অহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলহাম বা অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দেয়া । 
মৌমাছিদেরকে আল্লাহ তা“আলার পক্ষ হতে এটা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, ওরা যেন 
পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং (মানুষের বাড়ীর) ছাদে ওদের মৌচাক তৈরী করে। এই 
দুর্বল সৃষ্টজীবের ঘরটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ওটা কতই না মযবৃত, কতই না 
সুন্দর এবং কতই না কারুকার্য খচিত! 

অতঃপর মহান আল্লাহ মৌমাছিদেরকে হিদায়াত করেন যে, ওরা যেন ফল, 
ফুল এবং ঘাসপাতা হতে রস আহরণ করার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানেই 
গমনাগমন করে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় যেন সরাসরি নিজেদের মৌচাকে 
পৌছে যায়। উচু পাহাড়ের চূড়া হোক, বৃক্ষ হোক, মরু-প্রান্তর হোক, লোকালয় 
হোক, জনশূন্য স্থান ইত্যাদি যে স্থানই হোক না কেন ওরা পথ ভূলেনা। যত 
দূরেই যাক না কেন ওরা প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি নিজেদের মৌচাকে নিজেদের 
বাচ্চা, ডিম ও মধুতে পৌছে যায়। ওরা ডানার সাহায্যে মোম তৈরী করে এবং 
মুখ দ্বারা জমা করে মধু, পিছনের অংশ দিয়ে বের হয় ডিম। পরদিন আবার তারা 
মধুর অন্বেষনে মাঠের দিকে চলে যায়। 


১১ এ) 0০ ৬৬ অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর । 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন 
৪ এর অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত হয়ে। (তাবারী ১৭/২৪৯) এ আয়াত 
থেকে আমরা ধারণা পেতে পারি যে, হিজরাতের ব্যাপারটি এখনও জারী আছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০৯8৫227490৫ এ 

এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি । ওগুলির কতক তাদের 
বাহন এবং কতক তারা আহার করে । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৭২) 

তিনি বলেন ৪ তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, লোকেরা মৌচাককে এক শহর 
হতে অন্য শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মৌমাছিরা তাদেরকে অনুসরণ করে? কিন্তু 
প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট । অর্থাৎ এটা 3:১৮ বা পথ হতে জে হয়েছে। ইমাম 
ইব্‌ন জারীর (রহঃ) দু'টিকেই সঠিক বলেছেন। (তাবারী ১৭/২৪৯) 

209 74 09 94৫ ০০ (১৯ মধু সাদা, হলদে, লাল ইত্যাদি 
বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে । ফল, ফুল ও মাটির রংয়ের বিভিন্নতার কারণেই মধুর 
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এই বিভিন্ন রং হয়। 4 ৮৬ এ যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের 


গ্রতিষেধক। মধুর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চমকের সাথে সাথে ওর দ্বারা রোগ হতেও 
আরোগ্য লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বহু রোগ হতে আরোগ্য দান 


করেন। এখানে =U ৮৮51 এ বলা হয়নি। এরূপ বললে এটা সমস্ত 


রোগের আরোগ্য দানকারী রূপে সাব্যস্ত হত। বরং 44) ৮৯৬ 4 বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ এতে লোকদের জন্য শিফা (রোগের আরোগ্য) রয়েছে । এটা 
ঠান্ডা লাগা রোগের প্রতিষেধক । ওঁষধ সব সময় রোগের বিপরীত হয়ে থাকে । 
মধু গরম, কাজেই এটা ঠান্ডা লাগা রোগের জন্য উপকারী । 

কাতাদাহ (রহঃ) আবু আল মুতাওয়ান্কিল আলী ইব্‌ন দাউদ আন নাযী (রহঃ) 
থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ৪ “আমার ভাই পেট খারাপে 
ভুগছে। (অর্থৎ খুব পায়খানা হচ্ছে) ৷’ তিনি বললেন ৪ “তাকে মধু পান করতে 
দাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল । আবার সে এলো এবং বলল ঃ হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে মধু পান করতে দেয়া 
হয়েছে, কিন্তু তার রোগতো আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । তিনি এবারও বললেন ৪ 
“যাও, তাকে মধু পান করাও ৷’ সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। পুনরায় 
এসে সে বলল £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পেটের 
পীড়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বললেন £ আল্লাহ সত্যবাদী এবং তোমার 
ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী । তুমি যাও এবং তোমার ভাইকে মধু পান করাও । 
সুতরাং সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। এবার সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য 
লাভ করল । (ফাতহুল বারী ১০/১৭৮, মুসলিম ৪/১৭৩২) 

কোন কোন ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ এ লোকটির পেটে ময়লা 
আবর্জনা খুব বেশী ছিল। মধুর গরম গুণের কারণে ওগুলি হজম হতে থাকে । 
ফলে এ ময়লা আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট অংশগুলি বেরিয়ে যেতে শুরু করে । অতএব 
পাতলা পায়খানা খুব বেশী হয়ে বেরিয়ে যায়। বেদুঈন ওটাকেই রোগ বৃদ্ধি বলে 
মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ 
করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও মধু পান করাতে 
বলেন। এতে ময়লা আবর্জনা পাতলা পায়খানা রূপে আরও বেশী হয়ে নামতে 
শুরু করে। পুনরায় মধু পান করানোর পর পেট সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে যায় 
এবং সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
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সাল্লামের কথা, যা তিনি আল্লাহর তা'আলার ইঙ্গিতেই বলেছিলেন, তা সত্য 
প্রমাণিত হয়। 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মিষ্টিদ্রব্য ও মধু খুব ভালবাসতেন। (ফাতহুল বারী ১০/৮১, 
মুসলিম ২/১১০১) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “তিনটি জিনিসে শিফা বা রোগমুক্তি রয়েছে। শিঙ্গা লাগানো, মধুপান 
এবং (গরম লোহা দ্বারা) দাগ দিয়ে নেয়া। কিন্তু আমার উম্মাতকে আমি দাগ 
নিতে নিষেধ করছি।” (ফাতহুল বারী ১০/১৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

১১৪ (শত মু ৩৫১ ৬ ৩! অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য! অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! মৌমাছির মত অতি দুর্বল ও শক্তিহীন 
প্রাণীর তোমাদের জন্য মধু ও মোম তৈরী করা, স্বাধীনভাবে বিচরণ করা এবং 
বাসস্থান চিনতে ভুল না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করে তাদের 
জন্য এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের বড় নিদর্শন রয়েছে। এগুলির 
মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর বিজ্ঞানময়, জ্ঞানী, দাতা এবং দয়ালু হওয়ার দলীল 
লাভ করতে পারে । 


৭০। আল্লাহই তোমাদেরকে | 549 2 45 "SH Att 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি PL 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং ৫০5 ৫ ০ 
তোমাদের মধ্যে কেহ কেহকে J ঠা 2 ৩" ৮৯ 
উপনীত করা হয় জরাজীর্ণ 227 en el 23227 
সে ফলে ভরা বা কিছু 78 সিন খু 8 বো 
জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান 
থাকেনা; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান । 


419 . VY. 
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“মানুষের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা’ এর অর্থ 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন £ সমস্ত বান্দার উপর আধিপত্য আল্লাহরই । 
তিনিই তাদেরকে অস্তিত্হীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাদের মৃত্যু 
ঘটাবেন। কেহকে তিনি এত বেশী বয়সে পৌছিয়ে থাকেন যে, সে শিশুদের মত 
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দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী (রাঃ) বলেন যে, পঁচাত্তর বছর বয়সে মানুষ এরূপ 
অবস্থায় উপনীত হয়। তার শক্তি শেষ হয়ে যায়, স্মরণ শক্তি কমে যায়, জ্ঞান 
ত্রাস পায় এবং বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। 


295 ৮৪4০ ১2105 fF ৮৪৮৪ ৩9 ৪৮ sf 
আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি 
দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য । (সুরা রম, ৩০ ৪ ৫৪) 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার প্রার্থনায় বলতেন ঃ 


০179 Ad চিত 12 মে ৫07 ‘bu ৩০ ৬॥ ১ 
০০9 উজ 2০১3 ১০৪ ৮] 


(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে, 
অপারগতা হতে, বার্ধক্য হতে, লাঞ্চনাপূর্ণ বয়স হতে, কাবরের আযাব হতে, 
দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে । (ফাতহুল বারী 
৮/২৩৯) 

কবি যুহাইর ইব্‌ন আবী সুলমা তার প্রসিদ্ধ “মুয়াল্লাকায়' বলেছেন 8 “দুঃসহ 
জীবন জ্বালায় জীবনের প্রতি আমি আজ অনাসক্ত । আর যে ব্যক্তি আশি বছরের 
দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কোন সন্দেহ নেই যে, সে অবসন্ন/ক্লান্ত হয়েই থাকে। 
মৃত্যুকে আমি অন্ধ উদ্তীর ন্যায় হাত-পা ছুড়তে দেখছি, যাকে পায় প্রাণে মারে, 
আর যাকে ছাড়ে সে জীবনভারে বার্ধক্যে পৌঁছে যায় ৷' 


৭১। আল্লাহ জীবনোপকরণে 
তোমাদের একজনকে [০ +222 4; 
অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব টিনা হুল 
দিয়েছেন, যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব । ৫:১৪ Ll 8৮৮০৪ 
অধীনস্থ দাস দাসীদেরকে : (4 ধা 19৮৪ 
নিজেদের জীবনোপকরণ হতে ০০54 এ, রি 
এমন কিছু দেয়না যাতে তারা | 4১ 2%$ ৯»: ৫ 
এ বিষয়ে সমান হয়ে যায়; ””” 228 6 es 


12848 
4+ 


গা 
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তাহলে কি তারা আল্লাহর | ৫4 . ০০ ₹%  হ গত 
অনুগ্রহ অস্বীকার করে? Bl এস, 519, 
২০১৪০ 

মানুষের জীবিকার মধ্যে রয়েছে 

আল্লাহর নিদর্শন ও রাহমাত 


আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তারা তাদের মা'বৃদদেরকে আল্লাহর দাস জানা সত্ত্বেও তাদের ইবাদাতে লেগে 
রয়েছে। হাজ্জের সময় তারা বলত ঃ 

৩৬ 5) 45 ৩৫ 5১ ৬:১৯ AUS এ এ 

হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে হাযির আছি, আপনার কোন শরীক নেই 
সে ছাড়া, যে স্বয়ং আপনার দাস। তার অধীনস্থদের প্রকৃত মালিক আপনিই ৷” 
সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছেন £ “তোমরা 
নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে তোমাদের সমান মনে করনা এবং 
তোমাদের সম্পদে তাদের অংশীদার হওয়াকে পছন্দ করনা, তখন কি করে 
আমার গোলামদেরকে আমার সাথে শরীক স্থাপন করছ? এই বিষয়টিই নিম্নের 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 

এ রি ৩৬ 


৩৫ কও ৩52 পর 4৪ 2৮5 4৫ Ste 


পা 


০০৪৫ 76৯ সি 4 2356 ১45 2. i 
> 


(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ 
করেছেন £ তোমাদেরকে আমি যে রিযৃক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস- 
দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে 
সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? (সুরা রূম, ৩০ ৪ ২৮) 

আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ ‘তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে 
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তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রীর সাথে নিজেদের শরীক বানাতে ঘৃণা বোধ করছ 
তখন আমার গোলামদেরকে কি করে তোমরা আমার ক্ষমতার শরীক করছ?’ 
এটাই হচ্ছে আল্লাহর নি“আমাতকে অস্বীকার করা যে, আল্লাহর জন্য ওটা পছন্দ 
করা হচ্ছে যা নিজেদের জন্য অপছন্দ করা হয়। এটা হচ্ছে মিথ্যা মা'বুদদের 
ৃষ্টান্ত। তোমরা নিজেরা যখন ওদের থেকে পৃথক তখন আল্লাহতো এর চেয়ে 
আরও বেশী পৃথক! বিশ্বরবের নি'আমাতরাশির অকৃতজ্ঞতা এর চেয়ে বেশী আর 
কি হতে পারে যে ক্ষেত-খামার এবং চতুষ্পদ জন্ত এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, 
অথচ তোমরা এগুলোকে তিনি ছাড়া অন্যদের নামে উৎসর্গ করছ? 

হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) আবু 
মুসা আশআ'রীকে (রাঃ) একটি চিঠি লিখেন । চিঠির মর্ম ছিল নিম্নরূপ ৪ 

‘তুমি আল্লাহর রিযৃকে সন্তুষ্ট থাক। নিশ্চয়ই তিনি জীবনোপকরণে তোমাদের 
কেহকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটা তার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা । 
তিনি দেখতে চান যে, যাকে তিনি রিষ্‌কের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সে 
কিভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং তার উপর অন্যান্যদের যে সব 
হক নির্ধারণ করেছেন তা সে কতটুকু আদায় করছে।” এটি ইমাম ইব্‌ন আবী 
হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। 


হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি ৩? (৯) ০ 40 নি 
করেছেন এবং তোমাদের : ,. ১ 


০ রিল রণ রা 4 র্‌ নর 
এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান 54455 ০৯ ০] টি 
০ 


মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস করবে 4 ০৩ হী 

cal 4 চর 
এবং আল্লাহর অনুগ্রহ b 

অস্বীকার করবে? ‘2 42 22 Ptr 1 

১০৪ ০৯৬৭ 9৮1১ 

পা এ পল 5 & €৫ ০ 

0585৩ ৮৯ 4 
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স্ত্রী ও সন্তান-সম্ততিও আল্লাহর নি'আমাত ও অনুগ্রহ 

আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তার আর একটি নি“'আমাত ও অনুগ্রহের 
বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ “আমি বান্দাদের জন্য তাদেরই জাতি হতে এবং 
তাদেরই আকৃতির ও রীতি-নীতির স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছি। যদি তারা একই 
জাতির না হত তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল-মিশ ও প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত 
হতনা । তারপর এই জোড়ার মাধ্যমে আমি তাদের বংশ বৃদ্ধি করেছি এবং সন্ত 
ন-সন্ততি ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের সন্তান হয়েছে এবং সন্তানদের সন্তান হয়েছে। 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন । 

শুবাহ (রহঃ) আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে, 
তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ৪2 এরতো একটি অর্থ 
এটাই, অর্থাৎ পৌত্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সেবক ও সাহায্যকারী । ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে এ অর্থও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা জামাতা সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে। 
অর্থের অধীনে এসবই চলে আসে । 

তবে হ্যা, যাদের নিকট ৪: এর সম্পর্ক 19) এর সাথে রয়েছে তাদের 
মতেতো এর দ্বারা সন্তান, সন্তানের সন্তান, জামাতা এবং স্ত্রীর সন্তানদেরকে 
বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে 
তোমাদের খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পানাহারের জন্য উত্তম 
স্বাদের জিনিস দান করেছেন। সুতরাং বাতিলের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর 
নি'আমাতরাজির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। 
সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় 
বান্দাদেরকে তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন £ ‘আমি কি 
তোমাদেরকে দুনিয়ায় স্ত্রী দান করিনি? তোমাদের কি আমি সম্মানের অধিকারী 
করিনি? ঘোড়া ও উটকে কি তোমাদের অনুগত করেছিলাম না? আমি কি 
তোমাদেরকে নেতৃত্ব ও আরামের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম না (মুসলিম ৪/২২৭৯) 
৭৩। এবং তারা কি ইবাদাত 
করবে আল্লাহ ছাড়া অপরের 


যাদের আকাশমন্ডলী অথবা | এ 45 ০4 sie. 
পৃথিবী হতে কোন | 03) 2 ৬০৫ ও 


ঁ 4 ৰ 24427, V+ 
09> 0৮ ৬9:29 * 
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জী বনোপকরণ সরবর হ্‌ পট: এত , > ব্রি 2 রি 
করার শক্তি নেই? এবং তারা | ++ bit ০৮০১9 ৮৮৮ 


কিছুই করতে সক্ষম নয়। 


৭৪1 সুতরাং তোমরা 41ভ ০৫7,24৬ 
আল্লাহর কোন সদৃশ ছবির 5] ০/৩+ ১:49 ৮:৮5 ১৬ 

করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ এ এত খাঁ ১৮৭ ৯০০০৭ 
জানেন এবং তোমরা ০0৯০ ১2524 


জাননা । 


ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা যাবেনা 

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যারা তার সাথে অন্যের 
ইবাদাত করে। তিনি বলেন 8 “নি'আমাত দানকারী, সৃষ্টিকারী, রুযী দাতা 
একমাত্র আল্লাহ । তার কোন অংশীদার নেই। (9১১ ৮ ৬৪ এ ৩ 
(23 ০৮919 ০১3। আর এই মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যাদের ইবাদাত 
করছে তারা না পারে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে, না পারে যমীন থেকে শস্য 
ও গাছ-পালা জন্মাতে ৷ 

0৬৭1 4118৫ ১৬ সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরা আল্লাহর 
সাথে কেহকেও তুলনা করনা এবং তার শরীক ও তার মত কেহকেও মনে 
করনা । আল্লাহ ইল্ম ও জ্ঞানের অধিকারী ৷ তিনি তার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে 
নিজের তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে 
অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ। 


৭৫। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন es 86 2 nb Ne 
অপরের অধিকারভুক্ত এক  * | 
দাসের, যে কোন কিছুর উপর | ০৫ 112 এ কপ শর্ট 212৭ 
শক্তি রাখেনা। এবং অপর ৮৩৮ ৬৪ 4১8: 3:6৯ 
এক ব্যক্তি যাকে তিনি নিজ 


Lr চহ রত & পক পাও 
হতে উত্তম রিয্ক দান: - Ei be 453) ৩৪ 
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মুমিন ও কাফিরের তুলনা 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা হচ্ছে কাফির ও মুমিনের 
দৃষ্টান্ত । ‘অপরের অধিকারভুক্ত দাস, যার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই’ দ্বারা 
কাফির এবং উত্তম রিষৃক প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিমা/মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে প্রভেদ 
বুঝানোই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ আল্লাহ ও ওটা সমান নয়। (তোবারী ১৭/২৬৩) এই 
দৃষ্টান্তের পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এটা বলার কোন প্রয়োজন হয়না । এ জন্যই 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ১4১ 3 ৯75 এ ১০০ প্রশংসার যোগ্য 
একমাত্র আল্লাহ । অথচ তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা । 


৭৬। আল্লাহ আরও উপমা যাবত রা 
দিচ্ছেন দু’ ব্যক্তির। ওদের ০) ১৬০ 401 জা, 
একজন মুক, কোন কিছুরই | . . ০, ৭০ 
শক্তি রাখেনা এবং সে তার | 4 3৮:22 3 (721 ৮৮১০৬ 
মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; A টা রা _ 
তাকে যেখানেই পাঠানো হোক 4172 ৫4৮ ০) 2৯ 2৩৪ 
না কেন সে ভাল কিছুই করে টি 2 
আসতে পারেনা। সে কি এ:৮12 22০১ ২4৮71 
ose TRC ০০০ 


ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে: 1২. ৮255৮ 5 ৫৯৫ 
আছে সরল পথে? JG pl ০৭০ 3৯ SIS 
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আল্লাহ ও মিথ্যা আরাধ্যর আর একটি উদাহরণ 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ “এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও এ পার্থক্য দেখানো উদ্দেশ্য, যা 
আল্লাহ তা'আলা ও মুশরিকদের প্রতিমা/মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে। এই 
প্রতিমা/মূর্তি হচ্ছে বোবা। সে কথা বলতে পারেনা, কোন জিনিসের উপর 
ক্ষমতাও রাখেনা । কথা ও কাজ দু'টি থেকেই সে ক্ষমতা শুন্য । সে শুধু তার 
মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ। সে যেখানেই যাকনা কেন, কোন মঙ্গল বয়ে 
আনতে পারেনা । সুতরাং একতো হল এই ব্যক্তি। আর এক ব্যক্তি, যে ন্যায়ের 
হুকুম করে এবং নিজে রয়েছে সরল সোজা পথের উপর অর্থাৎ কথা ও কাজ এই 
উভয় দিক দিয়েও ভাল - এ দু'জন কি করে সমান হতে পারে? 

একটি উক্তি রয়েছে যে, মুক দ্বারা উসমানের (রাঃ) গোলামকে বুঝানো 
হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটাও মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত, যেমন এর 
পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল । কথিত আছে যে, কুরাইশের এক ব্যক্তির গোলামের বর্ণনা 
পূর্বে রয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা উসমানকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে । আর 
বোবা গোলাম দ্বারা উসমানের (রাঃ) এ গোলামটিকে বুঝানো হয়েছে যার জন্য 
তিনি খরচ করতেন, অথচ সে তাকে কষ্ট দিত। তিনি তাকে কাজ-কর্ম হতে মুক্তি 
দিয়ে রেখেছিলেন, তথাপি সে ইসলাম থেকে বিমুখই ছিল এবং তাকে দান 
খাইরাত ও সাওয়াবের কাজ থেকে বাধা প্রদান করত। তার ব্যাপারেই এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 


৭৭। আকাশমন্ডলী ও calf afd 
পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের 53-41 ০ 4 ৮ 
জ্ঞান আল্লাহরই এবং lt ৫ 

কিয়ামাতের ব্যাপারতো J) 2০ ৮ এ) ০৮১ 
চোখের পলকের ন্যায়, বরং Conf A of A 
ওর চেয়েও সত্র; আল্লাহ ০) 2 229 ৮! ০০৯5 
সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । চারি 


৭৮। আর আল্লাহ fa tu Loon agt 
তোমাদেরকে নির্গত করেছেন | ৬%! ০৮2 (*৯-)৯-] 
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তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে ০৫ 4৮4 খাঁ ০৫০৭ 
এমন অবস্থায় যে, তোমরা be DS NY ০ 
কিছুই জানতেনা, এবং তিনি |» 767 ০০৫4 ৬৫ 4০০ 
তোমাদেরকে দিয়েছেন 2-3); | a >3 
শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং ২ 

হৃদয়, যাতে তোমরা. ২.) 


৪2 ৩ 4 পর্ণ 2£ 2 
৪ ঠ 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

৭৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা 1৮617 7 1-44 
আকাশের শূন্য গর্ভে ১৮০] J] 2 | 2 
নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? 2 টি Bd , চপ 2 
আল্লাহই ওদেরকে স্থির ৮; ১2 ২_ 8 ১ 
রাখেন; অবশ্যই এতে এরি রায়ান রাকা 


নিদর্শন রয়েছে মু'মিন 405 01 এ 3] ০৫৮ 
সম্প্রদায়ের জন্য । 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যমীন ও 
আসমানের অদৃশ্যের খবর তিনিই রাখেন। কেহ এমন নেই যে, অদৃশ্যের খবর 
জানতে পারে । তিনি যাকে যে জিনিসের খবর অবহিত করেন সে তখন তা জানতে 
পারে। প্রত্যেক জিনিসই তার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে । কেহ তার বিপরীত করতে 
পারেনা, কেহ তাকে বাধা প্রদানও করতে পারেনা । যখন যে কাজের তিনি ইচ্ছা 
করেন তখনই তা করতে পারেন । তিনিতো শুধু বলেন, ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়। 

গাও চে খুটি 

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্প, চোখের পলকের মত। (সুরা 
কামার, ৫৪ ৪ ৫০) 

৮:০০ 5 একি dv 9108 9১ 9০ ls 3 elt ১59 
"445 হে মানুষ! তোমাদের চোখ বন্ধ করার পর তা খুলতেতো কিছু সময় লাগে, 
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কিন্তু আল্লাহর হুকুম পুরা হতে ততটুকুও সময় লাগেনা ৷ কিয়ামাত আনয়নও তার 
ডা 


525 HE 41435 খু 
মির সারার 
অনুরূপ । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ২৮) 


মানুষকে দেয়া আল্লাহর নি“আমাতের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি, 
দৃষ্টিশক্তি এবং বুঝতে পারার জন্য অন্তঃকরণ 

মহান আল্লাহ বলেন £ “তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, 
তিনি মানুষকে মায়ের গর্ভ হতে বের করেছেন। তখন তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে 
শক্তিহীন। তারপর তিনি তাদেরকে শোনার জন্য কান দিলেন, দেখার জন্য 
দিলেন চোখ এবং বুঝার জন্য দিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি। জ্ঞান-বুদ্ধির স্থান হচ্ছে হৃদয় । 
কেহ কেহ মস্তিষ্ষও বলেছেন । জ্ঞান ও বিবেক দ্বারাই লাভ ও ক্ষতি জানতে পারা 
যায়। এই শক্তি ও এই ইন্দ্রিয় মানুষকে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে দেয়া হয়। বয়স 
বৃদ্ধির সাথে সাথে এটাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌছে। 
মানুষকে এ সব এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তারা এগুলিকে আল্লাহর মারেফাত ও 
ইবাদাতের কাজে লাগাবে ।' যেমন সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 
বলেন ঃ “যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে। আমার প্রতি ফার্য আদায় করার মাধ্যমে বান্দা আমার যতটা 
নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভ করে ততটা আর কিছুর মাধ্যমে করতে পারেনা । খুব বেশী 
বেশী নাফল কাজ করতে করতে বান্দা আমার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং 
আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি তখন 
আমি তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা 
সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তার পা 
হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলা-ফিরা করে। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে 
দিয়ে দিই। আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোন কাজে ততো ইতস্ততঃ 
করিনা যত ইতস্ততঃ করি আমার মু'মিন বান্দার রূহ কবয্‌ করতে । সে মৃত্যুকে 
অপছন্দ করে এবং আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনা । কিন্তু মৃত্যু এমনই যে, 
কোন প্রাণীই এর থেকে রেহাই পেতে পারেনা ৷’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮) 
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এই হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মুমিন যখন আন্তরিকতা ও আনুগত্যে পূর্ণতা 
লাভ করে তখন তার সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে । সে শোনে 
আল্লাহর জন্য, দেখে আল্লাহরই জন্য । অর্থাৎ সে শারীয়াতের কথা শোনে এবং 
শারীয়াতে যেগুলি দেখা জায়িয আছে সেগুলি দেখে থাকে । অনুরূপভাবে তার হাত 
বাড়ানো এবং পা চালানোও আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজের জন্যই হয়ে থাকে। সে 
আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে এবং তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে । তার 
সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হয়ে থাকে । কোন কোন গায়ের সহীহ 
হাদীসে এরপর নিম্নলিখিত কথাও এসেছে ৪ “অতঃপর সে আমার জন্যই শ্রবণ 
করে, আমার জন্যই দর্শন করে, আমার জন্যই আঘাত হানে এবং আমার জন্যই 
চলাফিরা করে ৷’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৫২) এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


3954 এ 83541 ahr, ন ৰ 09 তিনি 
তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশ্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন 8 
৫ 38 HS A TES ৫23 পরনে GH 2 1B 

38 2 58 GBS ওরা 0 050১2 
বল £ তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে 
দিয়েছেন শ্রবণশকি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 


করে থাক। বল £ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারই 
নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে । (সুরা মূল্ক, ৬৭ ৪ ২৩-২৪) 


আকাশে বিচরণশীল পাখির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন £ 
“তোমরা কি আকাশের শুন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিগুলির দিকে লক্ষ্য করনা? 
আল্লাহ তা‘আলাই ওগুলিকে স্বীয় ক্ষমতা বলে স্থির রাখেন। তিনিই ওদেরকে 
এভাবে উড়ার শক্তি দান করেছেন এবং বায়ুকে ওদের অনুগত করে দিয়েছেন । 
77151 


15054 লগা 
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করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন । তিনি সর্ব 


বিষয়ে সম্যক দ্র ৷ (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ £ ১৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা সমাপ্তি 


টেনে বলেন £ ১৮ ০ ০৫ ৬৫১ ৬ ৩! এতে ঈমানদারদের জন্য বহু 


নিদর্শন রয়েছে। 


৮০। এবং আল্লাহ তোমাদের 


এ পুল Hj As 


৮৫ পপ ০ ৮৫েপ 54 88 


6 থা ১৮ ৩৪ 


পু পপ EE Lr 2 
099 ১৫৩০০ CR ES 


নম 
ঠ 2528 
৮ 75 


এ ol Ed £ 
17 29 
FSS 


11 £€ পর্ণ 
রর 


জপ Sx ask 
55 UWE 


৮১। আর আল্লাহ্‌ যা কিছু সৃষ্টি 
করেছেন তাতে তোমাদের জন্য 
ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি 
তোমাদের জন্য পাহাড়ে 
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং 
তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন 
পরিধেয় বস্তের; ওটা 
তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা 


5 শি ০ কাঠ A 
Ad প্রা 


02৪৩ ০৯৯৩ ২৮ ৮ 


এর 45 Go J 


2. 


রত | 22 AE Kf 1 
১০ (৮০2১ ০7০ 
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করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন | ০ - f- এ +০০ 
তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা ১০20 ৩৩ 4৮7 
ভারে ভিনি তোয়ানের তি ১০০০ 45254 এ 


তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে মিরা 
তোমরা আত্মসমর্পণ কর। ২০১ শে 
৮২। অতঃপর তারা যদি মুখ 51561275722 

ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার ৪17৮ wb 9% ob ০৮ 
কর্তব্যতো শুধু স্পষ্টভাবে বাণী গা 
পৌছে দেয়া । us & J 


৮৩। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ৫৫% চা 
জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি | +" সি 
তারা অস্বীকার করে এবং ০ তি পা 
তাদের অধিকাংশই কাফির। | 


বাসস্থান, আরাম-আয়েশ, পৌশাক-পরিচ্ছদ এ সবই বান্দার 
প্রতি আল্লাহর ইহসান 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ তার আরও অসংখ্য ইহসান, ইন“আম ও নি“আমাতের 
বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আদম সন্তানের বসবাসের এবং আরাম ও শান্তি লাভ 
করার জন্য ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তর 
চামড়ার তৈরী তাবু, ডেরা ইত্যাদি তাদেরকে দান করেছেন। এগুলো তাদের 
সফরের সময় কাজে লাগে । এগুলি বহন করাও সহজ এবং কোন জায়গায় 
অবস্থানকালে খাটানোও সহজ । তারপর ভেড়ার লোম, উটের কেশ এবং ছাগল ও 
দুম্বার পশম ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। এগুলি দ্বারা 
বাড়ীর আসবাবপত্রও তৈরী হয়। যেমন এগুলি দ্বারা কাপড়ও বয়ন করা হয় এবং 
বিছানাও তৈরী করা হয়, আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসার সম্পদও বটে। এগুলি 
খুবই উপকারী জিনিস এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ এগুলি দ্বারা উপকার 
লাভ করে থাকে । এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
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১৮৬ 9৬ ৩০ 59 ০ 900 আল্লাহ তোমাদের উপকার ও আরামের 
জন্য গাছের ছায়া দান করেছেন। 16441 ০0৩ (2 ৮4 4৯ তোমাদের 
উপকারার্থে তিনি পাহাড়ের উপর গুহা, দুর্গ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন যাতে 
তোমরা তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পার, মাথা গৌজার ব্যবস্থা করতে পার। 

| 25% 159 ৮5৫ ০ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সৃতী ও 
পশমী কাপড় যেন তোমরা তা পরিধান করে শীত ও গরম হতে রক্ষা পাওয়ার 
সাথে সাথে নিজেদের গুপ্তস্থান আবৃত কর এবং দেহের শোভাবর্ধনে সমর্থ হও। 
৮০১৫ ৮5৩৩ 41753 তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন লৌহবর্ম যা শত্রুদের 
আক্রমণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগে। ৯৪৩০ 40 53 i 


জিনিস নি'আমাত স্বরূপ দিতে রয়েছেন, যেন তোমরা আরাম ও শান্তি পাও এবং 
প্রশান্তির সাথে নিজেদের প্রকৃত নি'আমাতদাতার ইবাদাতে লেগে থাক। 


প্রত্যেক নাবীর দায়িত্ব ছিল দা“ওয়াত পৌছে দেয়া 

1945 (24) ৩১% এ ০ নিআমাত ও রাহমাত প্রকাশ করার পরেই স্বীয় 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! 
এখনও যদি এরা আমার ইবাদাত, তাওহীদ এবং অসংখ্য নি“আমাতের কথা 
স্বীকার না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এতে তোমার কি আসে যায়? তুমি 
তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও। ৫4 এ ৩০০ ug 
তুমিতো শুধু প্রচারক মাত্র। সুতরাং তুমি তোমার প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


BIS  এ]। ৩4% ০৯১ তারাতো নিজেরাই জানে যে, একমাত্র 
আল্লাহ তা“আলাই হচ্ছেন নি'আমাতরাজি দানকারী । কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও তারা 
এগুলি অস্বীকার করছে এবং তার সাথে অন্যদের ইবাদাত করছে । এমন কি তারা 
তার নি'আমাতের সম্পর্ক অন্যদের প্রতি আরোপ করছে। তারা মনে করছে যে. 
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সাহায্যকারী অমুক, আহারদাতা অমুক। ৩১441 1-১/৫/ তাদের 
অধিকাংশই কাফির । জ্প হচ্ছে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা । 


৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক 
সম্প্রদায় হতে এক একজন 
সাক্ষী উত্ধিত করব সেদিন 
হবেনা এবং তাদেরকে 
(আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের 


পর ১৬ 4 পাতা পাঠ পাশ 

2 55 0৮ CaS CF NE 
৪.8 জিও এ রর. 
025 ৩১১৯৪ ১2 sg 


পা ঞেপাঙ্ পা 54 


= 4৫ AL 7 
Us 42 933৮০ 


সুযোগ দেয়া হবেনা । 

৮৫। যখন যালিমরা শাস্তি ৭4474 টি রি রি {0 
প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ||24৮ ০১] 12) 33 ৮১০ 
শাস্তি লঘু করা হবেনা এবং | ০ 4 ৮৮4৮ 
তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া (£3 4 4: ১৬ ০4০01 
হবেনা। 


০৪৮৭ 


৮৬। মুশরিকরা যাদেরকে |; 


(আল্লাহর) শরীক করেছিল 
তাদেরকে দেখে বলবে £ হে 
আমাদের রাব্ব! এরাই তারা 
যাদেরকে আমরা আপনার 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫১১ পারা ১৪ 


এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন ০:4৮ এ Js E 
করত তা তাদের জন্য 055158 ৪০৭৮ 


নিস্ষল হবে। 


৮৮) আমি শাস্তির উপর L248, 412 রর 

শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের of 19443 15)25 ২৯১০] .AA 
এবং আল্লাহর পথে বাধা এলি 2৫ 2, Ke ৮ 
দানকারীদের। কারণ তারা 5% 014 ৪85১) 401 ০০০ 


অশাস্তি esd i 4 24 
বত 1 CE 
হিতে রি 


কিয়ামাতের দিন মুশরিকদের যে দুরাবস্থা ও দুর্গতি হবে, আল্লাহ তা'আলা 
এখানে তারই খবর দিচ্ছেন। এ দিন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে তার নাবী সাক্ষ্য 


প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর কালাম পৌছিয়েছেন। ৮14৩৫ 
15/55 (24 ৩১% ১ অতঃপর কাফিরদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমতি 


দেয়া হবেনা । কেননা তাদের ওযর যে বাতিল ও মিথ্যা এটাতো স্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
ODL ১৯ ০১৭ VY ORES YN CF 

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্কুর্তি হবেনা । এবং তাদেরকে অনুমতি 
দেয়া হবেনা অপরাধ স্থালনে । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ ৪ ৩৫-৩৬) 

মুশরিকরা আযাব দেখবে, তাদের আযাব ত্রাস করা হবেনা এবং সামান্য 
একটু সময়ের জন্যও শাস্তি হালকা হবেনা এবং তারা অবকাশও পাবেনা । 
অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে । জাহান্নাম এসে পড়বে যা সত্তর হাজার 
লাগাম বিশিষ্ট হবে। এক একটি লাগামের জন্য নিযুক্ত থাকবেন সত্তর হাজার 
মালাক। তাদের মধ্যে একজন মালাক গ্রীবা বের করে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ 
করবেন যে, সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাটুর ভরে পড়ে যাবে । এ সময় জাহান্নাম 
নিজের ভাষায় স্বশব্দ ঘোষণা করবে ৪ ‘আমাকে প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারীর 
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জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেছে এবং 
এরূপ এরূপ কাজ করেছে। এভাবে সে বিভিন্ন প্রকারের পাপীর কথা উল্লেখ 
করবে, যেমনটি হাদীসে রয়েছে। অতঃপর সে লোকের কাছে চলে আসবে। 
পাখি যেমন তার ঠোট দিয়ে শস্য তুলে নেয়, অনুরূপভাবে তাদেরকে তুলে নিয়ে 
বা তা 
ol By 35 LS & k Lae ৮৫ ০৪৩ 2 ৮৪9 1১ 
i 3 fj 
13০9 B55 53 J 6% DLL 1955 0982 Ls CE 
[75216 19227 
দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ 
গজর্ন ও হুঙ্কার । এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ 
স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে । তাদেরকে 
বলা হবে £ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার 
ংস হওয়ার কামনা করতে থাক। (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ১২-১৪) অন্যত্র 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


তল A পর 1 এ. 14174 4 ৮ 415০০ 
3/০ GF 195 ১১০৪৮ 11359 IU 62 20 1555 
অপরাধীরা জাহারাম দেখে ধারণা করবে যে, তাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ 


করা হবে এবং তারা ওর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাবেনা । 
(সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৫৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


৮ পঁ, ০17 এ 22 = SAR ৭ ৪৫০৮৮ Le এপ ০ ০৫ 
০০ ৩2001 ৮6১১৯5 ০৮ ২2১৮৩ ১০৪98 ৩ পু 3 
২১৯৮৪ BARES LET sl 0 ২৮4০৮ Ys rab 
EE AE SE EEE El 
Ly 2 39 ৮৪১০ 
হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও 
পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও 
হবেনা । বক্ততঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতকির্তে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে 


দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া 
হবেনা । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৩৯-৪০) 
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করবে । তাদের মিথ্যা মা'বুদদেরকে দেখে তারা বলবে £ 

ও) 221 90 59১১ ০০ FY US ডে (৬০৮ NSS 
৩3350 5 হে আমাদের রাবব! এরাই তারা যাদের আমরা দুনিয়ায় ইবাদাত 
করতাম। তখন তারা উত্তরে বলবে £ “তোমরা মিথ্যাবাদী । আমরা কখন 
তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরই ইবাদাত 
কর?’ এ সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


পে ৪৫ ৭42৩ 


০৪ 19552 ০০৪ পি চন 
115 ০১2. 28৮৮২ ০০ ৯ all 
সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা 
কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা 
সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন 


এগুলি হবে তাদের শত্রু, এগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সূরা 
আহকাফ, 81774557995 


42 এ মেরে 
০5) es lie ৫ 14৯ £৫)1: 4 ১২১১১ ০% RCA 
14 1০ 0559 il 
তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মাবুদ এহণ করে, যেন তারা তাদের সহায় হয়। না 


কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে । 
(সুরা মারইয়াম, ১৯ 757 (আঃ) এ কথাই বলেছিলেন £ 


০০০ ৮৫০০০ AS 2০475: 


রি ৫০ 
Le 9০০ 109২ 


15178 156 ৮৫৫9৮ 
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কিন্ত কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। সুরা 
আনকাবৃত, ২৯ ৪ ২৫) আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
BASAL 
তাদেরকে বলা হবে £ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর । (সুরা কাসাস, ২৮ 
৪ ৬৪) এ বিষয়ের আরও অনেক আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। 


কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছে সবাই নতজানু হবে 
| 552 এ৷ এ! 190 সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমপর্ণ 
করবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হবে অত্যন্ত বিগলিত চিত্ত এবং 
আত্মসমপর্নকারী । (তাবারী ১৭/২৭৬) অর্থাৎ তারা তখন একমাত্র আল্লাহর প্রতি 
88775055875 
অন্য কারও বাধ্য থাকবে । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


2০ পাচ 


টি টিনা 
তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! 
রা ১৯ ৪ ৩৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 
2 (43569 be 75550 SE ২০০৮০ 9 ও 35 
(০০ 
হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন 
হয়ে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম । (সূরা 
সাজদাহ, ৩২ ৪ ১২) অন্য একটি আয়াতে আছে ৪ 
4৪ 30১৮৮ ০০১ 
স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ- পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সুরা তা-হা, 
২০ ৪ ১১১) অর্থাৎ বাধ্য ও অনুগত হবে। তাদের সমস্ত অপবাদ প্রদান দূর হয়ে 


যাবে । শেষ হবে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চাতুরী। কোন সাহায্যকারী সাহায্যের জন্য 
এগিয়ে আসবেনা । 
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মুশরিকদের মধ্যে যারা অন্যকে বিপথে নিয়েছে 
মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেন ৪ 4 ৬, ৪1955221556 ০8১01 
১৩ ৮১৪১) আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে 
বাধাদানকারীদের জন্য; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। 


৪৩৫ শা 


55525 U5 5 
তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্ত লোকদেরকেও তারা তা 
থেকে বিরত রাখতে চায় । (সূরা আন‘আম, ৬ ৪ ২৬) 
পা 242, পা 4 ছি এ এ, 24 ৫ 
Os UF HEIN) ০4891 
বস্ততঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব 
করছেনা । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ২৬) 
এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কাফিরদের শাস্তিরও শ্রেণী বিভাগ থাকবে, যেমন 
মু'মিনদের পুরস্কারের শ্রেণী বিভাগ হবে । আল্লাহ তাআলা যেমন বলেন ঃ 


প..এ০৫ শপ তি ৬2. 
০০০০০ ৩০৪০০ JN 
প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিস্ত তোমরা তা জ্ঞাত নও। (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ৩৮) 


আনব সাক্ষী রূপে এদের | হ%: 11 । ৫ Se 
ৰ ৰ APE পা পা তিনি তি বিরত ডু 
সাত্ৱম জাগার ছা 1848 


ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, 
দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ 


£2, ৮4 Ed ৬75 
ৰথ রত রর 2 2 
৪৮৯ Aho sc 
45 ৮7৯৪ 5৩৮ ৮১৯ 
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তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ 415 41 17৮24 
করেছি। ০৮০০০ 73 


আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সম্বোধন করে বলছেন ৪ ৮৫৮1 Lp 1১৩5 55145 এ) এষ 689 
৮3 ৫1৬৫ ৩২৫ 9 সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় 
হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে 
এদের বিষয়ে । অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে 
সাক্ষীস্বরূপ আনা হবে। বলা হয়েছে ৪ স্মরণ কর এ বিভীষিকাময় দিনের কথা, 
যেদিন তোমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে এবং মর্যাদার উচ্চাসনে বসানো 
হবে। এ আয়াতটি এ আয়াতটিরই অনুরূপ যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তিলাওয়াত করেছিলেন ঃ 

- wit ০ পা নি ৮ পর ৬, এ & পু) পি 2 

last 5১$৯ ০4০ LL ৩৬৯ ৮৩৮৫৯) Ll 95 oye ৩৬৯৮ 1-৩ 

রা রণ রা র্প রি প্র 

অনভ্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম/সম্প্রদায় হতে সাক্ষী 
আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৪১) 
একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) সুরা নিসা 
পাঠ করতে বলেন। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ ‘থাক, যথেষ্ট হয়েছে।” ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ) তার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। 
(ফাতহুল বারী ৮/৯৯) 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৮৪৪ ০৫ ৪ 8৫। 25149? এটি আমার 
অবতারিত কিতাব । সবকিছুই আমি তোমার সামনে বর্ণনা করেছি। সমস্ত জ্ঞান 
এবং সমস্ত বিষয় এই কুরআনুল কারীমে রয়েছে। প্রত্যেক হালাল, হারাম, 
প্রত্যেক উপকারী বিদ্যা, সমস্ত কল্যাণ, অতীতের খবর, আগামী দিনের 
এবং অবস্থাবলী এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটি হচ্ছে অন্তরের হিদায়াত, 
রাহমাত এবং সুসংবাদ । 
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ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সুন্নাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিলিয়ে এই কিতাবে সমস্ত কিছুর বর্ণনা 
রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৫/১৫৮) এই আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের 
সম্পর্ক প্রধানতঃ এই যে, হে নাবী! যিনি তোমার উপর এই কিতাবের দাওয়াত 
ফার্য করেছেন এবং তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন । 
যেমন তিনি (আল্লাহ) বলেন ৪ 


প ৮4 দিলি রদ পরত 
০4০০০৫৪০০51 4501 Coll 9548 
যাদের কাছে রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকে 
আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৬) 


পা 4৮০৮৭ 2.7 পা > এরি CAE 
09122419866 02 এ 059 
তোমার রবের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে 


জিজ্ঞাসাবাদ করব । (সূরা হিজর, ১৫ £ ৯২-৯৩) সেই দিন তিনি রাসূলদেরকে 
একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 


১621৫) 77 21. এ? 82545 47515 এ 8০ 1541 544 5৯৮৮ 
০১1৬১] (5১190 চা 192 a J 48 ৫৮৫ (2 


যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ৪ 
তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে £ (তাদের 
অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় 
বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

৯৮০৫] এগ SISA ALE 5 sl SJ 

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই 
ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে । (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ ৮৫) 

এই আয়াতের তাফসীরের উক্তিগুলির মধ্যে এটি একটি উক্তি এবং এটি খুবই 
যথার্থ ও উত্তম উক্তি । 


৯০। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ন্যায় ০৯০ 113 ৮ র্চ 
পরায়ণতা, সদাচরণ ও এচ ৩ 481 91 A. 
আত্মীয় স্বজনকে দানের 
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নির্দেশ দেন এবং তিনি _. + 1, টিলা 
নিষেধ করেন অশ্লীলতা, ৯ 9০৪1 ০৮৯১৬ 
অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন ত পাপ রঃ ) ৫০৮ এনা 
করতে । তিনি তোমাদেরকে ssl ৩৪ AD Ll 


উপদেশ দেন যাতে তোমরা, ৬ ০ ৮ 4 
শিক্ষা গহণ কর। Hes EI ll; 
1577, 2 রত 

STS Sed 

আল্লাহ তীর বান্দাদেরকে ন্যায়ানুগ ও দয়ালু হতে আদেশ করেন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও 


আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দান-সাদাকাহর নির্দেশ দিচ্ছেন, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণও 
জায়িয। যেমন তিনি বলেন ৪ 


EADY পু টি 224 2 ন z 8:41 Bhai 2 
A> 5৫) Fe 099 ০৪ ১৮ ৩ as সি 3 91 
৫ ৬ 
যদি তোমরা প্রতিশোধ এহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় 


তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধের্ধয ধারণ করলে ধৈযর্শীলদের জন্য 
ওটাইতো উত্তম । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ১২৬) অন্য আয়াতে আছেঃ 
%৫ ৫ ॥ ৪2 রণ পভ £ পাপা sed aie ৪ পাপা পাপা 14৮৮ 
4014০ ৮৩ ০০9 UE GS 2০52৭ 195575 
মন্দের বদলা সমপরিমাণ মন্দ, আর যে ক্ষমা করে ও মীমাংসা করে নেয়, 
তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে । (সূরা শুরা, ৪২ ৪ ৪০) আর একটি 
আয়াতে রয়েছে 8 


6 48 রর তা ৫ ৫ কু ০৪ টি 
Al 5902 5% ৭৪ ছি ০৪ ৮০৩০৪ (5৯৮9 
যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্ত যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, 


তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফৃফারা হয়ে যাবে । (সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৪৫) 
সুতরাং ন্যায়পরায়ণতাতো ফার্য, আর ইহ্সান নাফ্ল। 
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আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং অবৈধ ও 
অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ 
আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখারও নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন 
স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে ৪ 
5582 558715৯42 
আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবথস্ত ও পর্যটককেও 
(মুসাফিরকেও), এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ২৬) 
১৫09 ৮:১৯ ৩৪ 449 আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালত্ঘন 
করতে নিষেধ করছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতা হারাম এবং লোকদের 
উপর যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করাও হারাম । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


1 4 

৮ U5 Ge Hb LC FH G5 ৮০ 
তুমি বল ৪ আমার রাব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন । (সূরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ৩৩) হাদীসে এসেছে $ যুল্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা 
অপেক্ষা এমন কোন বড় পাপ নেই যার জন্য দুনিয়ায়ই তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়া হয় 
এবং পরকালে কঠিন শাস্তি জমা থাকে । (আবু দাউদ ৫/২০৮) আল্লাহ তা“আলা 


বলেন ৪ 955% ৮৫৫০ ৮৫ এই আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য 
উপদেশ স্বরূপ, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। 

শাবি (রহঃ) শাতিয়ির ইব্‌ন শাকী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন £ 
আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, সমগ্র কুরআনের 
ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হচ্ছে সূরা নাহলের ০৮৯১9 ০১এ৬ ৮১8 Ul ০! 
এই আয়াতটি । (তাবারী ১৭/২৮০) 


উসমান ইব্‌ন মাযউনের (রাঃ) প্রত্যক্ষ বর্ণনা 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম একদা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে ছিলেন। এমন সময় উসমান ইবৃন মাযউন 
(রাঃ) তার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
দিকে চেয়ে হাসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ 
তুমি কি বসবেনা? তিনি তখন বললেন, হ্যা অবশ্যই! এরপর তিনি বসে পড়লেন। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলছিলেন । হঠাৎ তিনি 
(নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন 
করেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি উপরের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে 
তিনি দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নেন এবং নিজের ডান দিকে যমীনের দিকে 
তাকান। এ দিকে তিনি মুখমন্ডলও ঘুরিয়ে দেন। আর এভাবে মাথা হেলাতে 
থাকেন যেন কারও নিকট থেকে কিছু বুঝতে রয়েছেন এবং কেহ তাকে কিছু বলতে 
রয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকে। 

তারপর তিনি স্বীয় দৃষ্টি উচু করতে শুরু করেন, এমন কি আকাশ পর্যন্ত তার 
দৃষ্টি পৌছে যায়। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসেন এবং পূর্বের বসার 
অবস্থায় উসমানের (রাঃ) দিকে মুখ করেন। উসমান (রাঃ) সবকিছুই দেখতে 
ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেননা । জিজ্ঞেস করলেন ঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার পাশে বেশ কয়েকবার আমার 
বসার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত কোন দৃশ্যতো কখনও দেখিনি? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন £ “কি 
দেখেছ?’ তিনি উত্তরে বললেন $ “দেখি যে, আপনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করলেন এবং পরে নীচের দিকে নামিয়ে নিলেন। এরপর ডান দিকে ঘুরে গিয়ে এ 
দিকেই তাকাতে লাগলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আপনি 
এমনভাবে মাথা নাড়াতে থাকলেন যেন কেহ আপনাকে কিছু বলছে এবং আপনি 
কান লাগিয়ে তা শুনছেন।” তিনি বললেন £ “তাহলে তুমি সবকিছুই দেখেছ? 
তিনি জবাবে বললেন ৪ “জি হ্যা, আমি সবকিছুই দেখেছি ।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ৪ “আমার কাছে 
আল্লাহ তা“আলার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন ।' তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ ‘আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?’ তিনি উত্তর দিলেন ৪ হ্যা, আল্লাহ 
কর্তৃকই প্রেরিত ৷’ তিনি প্রশ্ন করলেন £ “তিনি আপনাকে কি বললেন ।” তিনি 
জবাব দিলেন ৪ তিনি আমাকে ০-৯১1) 0১41৫ /%4%01 ৩। এই আয়াতটি 
পাঠ করে শোনালেন। উসমান ইব্‌ন মাযউন (রাঃ) বললেন ঃ যখন এ আয়াতটি 
নাযিল হয় তখন আমার হৃদয়-চক্ষু খুলে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে ভালবাসতে শুরু করি। (আহমাদ ১/৩১৮) এটি হাসান হাদীস। 
বিভিন্ন বর্ণনাধারা থেকে এটি শোনা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে। 


সূরা ১৬ ৪ নাহল 


৫২১ পারা ১৪ 


৯১। তোমরা আল্লাহর 
অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন 
পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং 
তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর 
তা ভঙ্গ করনা; তোমরা যা 
কর আল্লাহ তা জানেন। 


2 ৪ 25% 
198912 ,৭ 
4 2 Ed Pd 


০০৫71 টা 


৯২। সেই নারীর মত হয়োনা, 
যে তার সূতা মযবৃত করে 
পাকানোর পর ওর পাক খুলে 
নষ্ট করে দেয়। তোমাদের 
শপথ তোমরা পরস্পরকে 
করে থাক, যাতে একদল 
অন্যদল অপেক্ষা অধিক 
লাভবান হও; আল্লাহতো এটা 
দ্বারা শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করেন; তোমাদের যে বিষয়ে 
দিবসে তিনি তা নিশ্চয়ই 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে 
দিবেন। 
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অঙ্গীকার পূরণ করার আদেশ 
আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের 
অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির হিফাযাত করে, শপথ পুরা করে এবং তা ভঙ্গ না করে। 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২২ পারা ১৪ 


৩২১5 2 ০৬৭ 1৯০৬৫ ২০ (তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ 
করনা) এখানে আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গ না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। অন্য আয়াতে আছে 8 


ALLIES; 

তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্ত বানিওনা । (সূরা 

বাকারাহ, ২ ৪ ২২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে ৪ 
1452: 98555724519 45ঠ4৩$ 

ওটাই হচ্ছে তোমাদের শপথ ভঙ্গ করার কাফৃফারা, যখন তোমরা শপথ 
করবে এবং তোমরা তোমাদের শপথের হিফাযাত কর । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৮৯) 
অর্থাৎ কাফ্ফারা ছাড়া তা পরিত্যাগ করনা । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহর শপথ! আমি যখন কোন কিছুর উপর 
শপথ করব, অতঃপর ওর বিপরীত উত্তম জিনিসে মঙ্গল দেখব তখন আমি এ 
উত্তম কাজটিই গ্রহণ করব এবং আমার কাফফারা আদায় করব ৷’ (ফাতহুল বারী 
১১/৫২৫, মুসলিম ৩/১২৬৯) এখানে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে বৈপরীত্য 
রয়েছে এটা যেন মনে করা না হয়। সেই শপথ ও অঙ্গীকার, যা পরস্পরের চুক্তি 
ও ওয়াদা হিসাবে করা হবে তা পূরা করাতো নিঃসন্দেহে যরুরী ও অপরিহার্য 
কর্তব্য । আর যে শপথ আগ্রহ উৎপাদন বিরত রাখার উদ্দেশে মুখ থেকে বেরিয়ে 
যায় তা অবশ্যই কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে ভঙ্গ করা যেতে পারে। যেমন 
যুবাইর ইব্‌ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘ইসলামে কোন শপথ নেই, শপথ ছিল জাহিলিয়াতের যুগে, 
ইসলাম এর দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে’ (আহমাদ ৪/৮৩, মুসলিম ৪/১৯৬১) এর অর্থ 
এই যে, ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়াত যামানার অনুরূপ শপথ করার কোন 
প্রয়োজন নেই । কেননা ইসলামী সম্পর্ক সমস্ত মুসলিমকে ভাই ভাই করে দেয়। 
পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিমরা একে অপরের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে । 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদের বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে শপথ করিয়েছিলেন ৷” 
(ফাতহুল বারী ৪/৫৫২, মুসলিম ৪/১৯৬০) 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৩ পারা ১৪ 


এর ভাবার্থ এই যে, তিনি তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, এমন কি তারা 
একে অপরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন। শেষ পর্যন্ত তা মানসুখ বা রহিত হয়ে 
যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । এরপর 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ৪ 

১৯০৮ ৮ ৮0 ৭) $! যারা অঙ্গীকার ও শপথের হিফাযাত করেনা তাদের 
এই কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 

১৫০5 এ ৩০ ৪ ৩০ ৬15 3 (তোমরা সেই নারীর 
মত হয়োনা, যে তার সুতা মযবূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে 
দেয়) আবদুল্লাহ ইবৃন কাসীর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন ৪ মাক্কায় 
একটি মহিলা ছিল, যে ছিল বোকা ধরণের । সে সূতা কাটত। সূতা কাটার পরে 
যখন তা ঠিকঠাক ও মযবৃত হয়ে যেত তখন সে বিনা কারণে তা ছিড়ে ফেলত এবং 
টুকরা টুকরা করে ফেলত । (তাবারী ১৭/২৮৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) 
এবং ইবৃন যায়িদ (রহঃ) বলেন £ এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ ব্যক্তির মত যে অঙ্গীকার ও 
শপথ মযবৃত করার পর তা ভঙ্গ করে। (তাবারী ১৭/২৮৫) এটাই হচ্ছে সঠিক 
কথা । আসলে এই ঘটনার সাথে এরূপ মহিলা জড়িত ছিল কি না তা জানার 
আমাদের কোন প্রয়োজন নেই । এখানে শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য । 

| এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা । সম্ভবতঃ এটা (৫৮ 4০ এর ৮1 
১১৮০০ হবে । আবার এটাও হতে পারে যে, ৩ এর 7০ এর J হবে। অর্থাৎ 


তোমরা ৬ হয়োনা । এটা ৬৩৩ এর বহু বচন ৬ হতে । অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন ঃ 

৮2 ১৩১ ৮৩ ৩১০৮৫ তোমরা তোমাদের শপথকে প্রবঞ্চনার 
মাধ্যম বানিয়ে নিওনা। এভাবে যে, নিজের চেয়ে বড়দেরকে নিজের শপথ দ্বারা 
শান্ত করে এবং নিজকে ঈমানদার ও সৎ আমলকারীর মিথ্যা পরিচয় সাব্যস্ত করে 
বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করতে শুরু কর এবং তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে 
তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর সুযোগ পেয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করে দাও । 
খবরদার! এরূপ করনা । সুতরাং এঁ অবস্থায়ও যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম তখন 
নিজের বিজয় ও সংখ্যাধিক্যের সময়তো তা আরও হারাম হবে । 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৪ পারা ১৪ 


মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এও হতে পারে ৪ “এক কাওমের সঙ্গে চুক্তি 
করল । তারপর দেখল যে, অপর কাওম তাদের চেয়ে শক্তিশালী । তখন তাদের 
সাথে গোপনে চুক্তি করল এবং পূর্ববর্তী কাওমের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করল ৷” 
যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা 


করেছেন। 44 411 45 4 5) এই আধিক্য দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা 


করেন। (দুররুল মানসুর ৫/১৬৩) কিংবা তিনি নিজের এই হুকুম দ্বারা অর্থাৎ 
অঙ্গীকার পালনের হুকুম দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। 


১১৪৬ a3 iS ৩ ILE 6 টি 09 আর কিয়ামাতের দিন 
তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ তোমাদের মধ্যে তার সঠিক ফাইসালা 
করবেন। প্রত্যেককে তিনি তার আমলের বিনিময় প্রদান করবেন, ভাল 
আমলকারীদেরকে ভাল বিনিময় এবং মন্দ আমলকারীদেরকে মন্দ বিনিময় । 
(তাবারী ১৭/২৮৭) 


৯৩। যদি আল্লাহ ইচ্ছা, 4 1১764777277 
করতেন তাহলে তোমাদেরকে | ১4০ 491 20 313.৭" 
এক জাতি করতে পারতেন, , 4 ॥ ae Zt 
কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত 2 ৮22 55349 ১423 4 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ 
পথে পরিচালিত করেন; 
তোমরা যা কর সে বিষয়ে 
অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন 
করা হবে। 

৯৪। পরস্পর প্রবঞ্চনা করার | 4» ৪ A ০, 
জন্য তোমরা তোমাদের 15৩৮৫ 14585 ১3.৭8 
শপথকে ব্যবহার করনা; 


2 রা 2 2 4 9+ 8৪৫ 
0256244০৮০4 


1445৬ পর্ণ লেপ 


তাহলে পা স্থির হওয়ার পর | 44 Ee 
পিছলে যাবে এবং আল্লাহর 


পথে বাধা দেয়ার কারণে (5, 324%] | 
তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ | > 2 lh 5 Gs 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৫ পারা ১৪ 


করবে। তোমাদের জন্য ৬৫7 | ০ ০ 74০০ 
রয়েছে কঠোর শাস্তি । ০9৩ 491 Ja oF ০১৭০০ 


৯৫। তোমরা আল্লাহর সঙ্গে 5০৫ প্র ০০4 ৪০৯৫ এ 
রি কি পাশ রা ৭১ 
কৃত অংশীকার তুচ্ছ মূল্যে 41 ৮-৫ 12/-55 9 ০ 


বিক্রি করনা; আল্লাহর কাছে 4০ 4 ত ৮ চপ EC 
যা আছে শুধু তা'ই তোমাদের > $2 491 ০০ ৮০১] ১৬৪ 
জন্য উত্তম, যদি তোমরা হিরা এ 

১2 UN 


জানতে ৷ হি 
ঞ্ঞ 


৯৬। তোমাদের কাছে যা 
আছে তা নিঃশেষ হবে এবং 
আল্লাহর কাছে যা আছে তা? * . 
স্থায়ী; যারা ধৈর্য ধারণ করে ৷ ৯.৮) 
আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা পি a 
যে উত্তম কাজ করে তা ১৮১ | ০ cl 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান |“ * 


করব। ২০919 ৪ 
আল্লাহ চাইলে সবাইকে একটি জাতি করতে পারতেন 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৪219 £% ৮৫৫০ 401 ৮৩ ৯9 যদি আল্লাহ 
ইচ্ছা করতেন তাহলে হে মানুষ! তোমাদেরকে তিনি একই জাতি করতেন। 
অর্থাৎ তিনি চাইলে তোমূরা সবাই একই দলভুক্ত হতে । অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


৫-4৬-০স্যঘা 3০: FIDL; 
তোমার রাব্ব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে যমীনে যত মানুষ আছে সবাই মু'মিন 
হয়ে যেত। (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ৯৯) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রেম-গ্রীতি ও মিল- 
মুহাব্বাত থাকত, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকতনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৬ পারা ১৪ 


1.2 2910 Ys ৮5 2 এ SH Dt চা 
HAE SUG ও ৬২) ৯০ 
এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই 


তোমার রবের অনুথহ হয় । আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । (সূরা 
হুদ, ১১ ৪ ১১৮- ১১৯) অনুরূপভাবেই এখানে তিনি বলছেন ৪ 

১০4 ৩৪ 489 ৪ ০৪ ০৩ ৩৫ কিন্তু যাকে ইচ্ছা, তিনি পথভ্রষ্ট 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা, হিদায়াত দান করেন। 

অতঃপর তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের 
সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ছোট-বড়, ভাল ও মন্দ সমস্ত আমলের 
বিনিময় প্রদান করবেন । 


ধোকা দেয়ার উদ্দেশে শপথ না করার নির্দেশ 

এরপর তিনি মুসলিমদেরকে হিদায়াত করছেন ৪ “তোমরা তোমাদের শপথ ও 
প্রতিশ্রুতিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিওনা। অন্যথায় ধর্মে অটল থাকার পরেও 
তোমাদের পদস্থলন ঘটবে । যেমন কেহ সরল সোজা পথ থেকে ভষ্ট হয়ে পড়ে । 
আর তোমাদের এই প্রতারণামুলক কথা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত 
রাখার কারণ হয়ে দীড়াবে। ফলে এর দুর্ভোগ তোমাদেরকেই পোহাতে হবে। 
কেননা কাফিরেরা যখন দেখবে যে, মুসলিমরা চুক্তি করে কিংবা শপথ করে তা 
ভঙ্গ করে তখন তাদের দীনের উপর কোন আস্থা থাকবেনা । সুতরাং তারা 
ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবে । আর যেহেতু এর কারণ হবে তোমরাই, 
সেহেতু তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে । 

৮৮০ 146 SI) all এল of ১০৩ লে গ1195559 (এবং 
আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ এহণ করবে । 
তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি) 


পার্থিব লাভের জন্য শপথ ভঙ্গ করনা 
মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ‘আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে ওয়াদা অঙ্গীকার 
তোমরা কর এবং তার শপথ করে যে চুক্তি তোমরা কর, পার্থিব লোভের বশবর্তী 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৭ পারা ১৪ 


হয়ে তা ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য হারাম । যদিও এর বিনিময়ে সারা দুনিয়াও 
তোমাদের লাভ হয় তথাপি ওর নিকটেও যেওনা । কেননা দুনিয়া অতি নগন্য ও 
তুচ্ছ। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অতি উত্তম। তার প্রতিদান ও পুরস্কারের 
আশা রাখ । যে ব্যক্তি আল্লাহর কথার উপর বিশ্বাস রাখবে, যা কিছু চাওয়ার তার 
কাছেই চাইবে এবং তার আদেশ ও নিষেধ পালনে নিজের ওয়াদা, অঙ্গীকারের 
হিফাযাত করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার ও প্রতিদান রয়েছে তা 
সমস্ত দুনিয়া হতেও বহুগুণে বেশী ও উত্তম। সুতরাং এটাকে ভালরূপে জেনে 
নাও। অজুহাত বশতঃ এমন কাজ করনা যে, সেই কারণে আখিরাতের পুরস্কার 
নষ্ট হয়ে যায়। 


SU ali এ 53 এ শন ও ১১৪ 45 ৩! জেনে রেখ যে, 
দুনিয়ার নি'আমাত ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাত অবিনশ্বর । তা কখনও 
শেষ হবার নয়৷ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

319 ০ ০০৯৪ pk Le Lh 00 আমি শপথ 
করে বলেছি যে, যারা ধৈর্য ধারণ করবে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সৎ 
আমলের অতি উত্তম প্রতিদান প্রদান করব এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিব। 


৯৭। মুমিন পুরুষ ও নারীর | « (2,712 ₹ «৬ 
মধ্যে যে কেহ সৎ কাজ করবে ০? Glo ০৬ ০১ 

তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় | ++ 4, টে টি এ-৫ 
জীবন দান করব এবং (৩৪% ৯9 ০৮ এ 2 
তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ ++ 24 2০ এপ পক 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৮ পারা ১৪ 


সামনে রেখে ভাল কাজ করতে থাকে, আমি তাদেরকে দুনিয়ায়ও উত্তম ও পবিত্র 
জীবন দান করব, সুখে-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করবে, তারা পুরুষই হোক বা 
নারীই হোক; আর আখিরাতেও তাদেরকে তাদের সৎ আমলের উত্তম প্রতিদান 
প্রদান করব। তারা দুনিয়ায় পবিত্র ও হালাল জীবিকা, সুখ সম্ভোগ, মনের তৃপ্তি, 
ইবাদাতের স্বাদ, আনুগত্যের আনন্দ ইত্যাদি সবই আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে। 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৫ “এ ব্যক্তি সফলকাম যে মুসলিম হল, বরাবরই তাকে জীবিকা 
দান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকল । (আহমাদ 
২/২৬৮, মুসলিম ২/৭৩০) 


৬5 0০0 এ 198 .৭॥ 
হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ! .«, এ 


করবে। weil 0545 ০০5০ 
এগ 


৯৯। তার কোন আধিপত্য | + ? 175 4,৮৫৪ 
নেই তাদের উপর যারা ঈমান | ০ ৫১4০ ০৩ ০] 5451 নি এ 
আনে ও তাদের রবের উপরই |, ,. 4. 7 40 
নির্ভর করে। 2৮81) ৮3 19০12 Trl 


৮৯ 42k 5 এপ ০০৮ 
21711 
উত্তম আমল এবং এর প্রতিদান 


আল্লাহ তা“আলা ওয়াদা করছেন ৪ ‘আমার যে সব বান্দা অন্তরে আল্লাহ ও 
তার রাসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ 


১০০। তার আধিপত্য শুধু 
তাদেরই উপর যারা তাকে 
অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে 
এবং যারা (আল্লাহর) সাথে 
শরীক করে। 


পি ৫৩ ক 

০ ১4১৮০1০0901 Ne 
০, এ GAEL oi cl 
2 52292 Cl 


এ ক & 2 
Es 4৪ 2 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫২৯ পারা ১৪ 


কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তার 
মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন পাঠের পূর্বে 
“আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে নেয়। “আউযুবিল্লাহ' এর অর্থসহ আলোচনা আমরা এই 
তাফসীরের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । 

এই হুকুমের উপযোগিতা এই যে, এর মাধ্যমে পাঠক কুরআনুল হাকীম 
পাঠের সময় মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং আজে-বাজে চিন্তা থেকে 
মাহ্‌ফুয থাকে এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে যায়। এ জন্যই প্রসিদ্ধ 
আলেমগণ বলেন, কুরআন পাঠের শুরুতেই “আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে নিতে হবে। 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


১5 ৮৪) ৬৩) ET 0 এ ০৬4০ এ { ০ ধু) তার কোন 
আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর 
করে। 

শাউরী (রহঃ) বলেন £ যে লোক পাপ করার পর তাওবাহ করে পাপ করা 
থেকে ফিরে আসে তার প্রতি শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। (তাবারী 
১৭/২৯৪) অন্যান্যরা বলেন ঃ তাদের ব্যাপারে শাইতানের কোন যুক্তি-তর্ক গ্রাহ্য 
হবেনা । অন্যান্যরা বলেন যে, এটি হল নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ৪ 

পলা লিও এ খু) 

তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত । (সুরা হিজর, 
১৫ ৪৪০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

1054 05441 ৬৩ 48৬1 ০5) তোর আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা 
তাকে অভিভাবক রূপে এহণ করে) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তার ক্ষমতা শুধু 
তাদেরই উপর যারা তাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা ব্যাখ্যা 
করেছেন £ তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে আল্লাহর পরিবর্তে 
রক্ষাকারী হিসাবে গন্য করে। 
১০১। আমি যখন এক ক. ও ৫০, পপ 
আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক ২০১৬৮ 2419 1 
আয়াত উপস্থিত করি, আর 11174 ॥ ৬৮4 চা এ 
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা 910 0% ৪ 449 3; 
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dA 24 রণ টি LES 
তিনিই ভাল জানেন, তখন বু এরা 5); 241 প্র 


তারা বলে ঃ তুমিতো শুধু | ১৯ রিড 
মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু শি 
তাদের অধিকাংশই জানেনা । ই 
১০২। তুমি বল £ তোমার AE 21 ASB Ny 
রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস 4" NEA 


(জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন ll চি , 
অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন 1542] (৯৮ 713 ৩% 
তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার. ॥ 
জন্য এবং হিদায়াত ও | ০? 152212 
সুসংবাদ স্বরূপ 
আত্মসমর্পনকারীদের জন্য। 


চিন 
7৯ 
৪ 4 
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কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) 

মিথ্যাবাদী’ মুশরিকদের এ দাবীর খন্ডন 
আল্লাহ তা‘আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং 
বেঈমানীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনার সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে? 
এরাতো অনস্তরুলি হতেই হতভাগা । যখন কোন আয়াত মানসূখ বা রহিত হয় 
তখন তারা বলে ঃ +4 ০০ এ! তোমাদের প্রতারণা প্রকাশ হয়েই গেল। তারা 
এতটুকুও বুঝেনা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা’ই করেন এবং যা 
ইচ্ছা তা'ই হুকুম করেন। এক হুকুমকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম এ স্থানে বসিয়ে 
দেন। যেমন তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করছেন £ 


2141 


02 TE 9 দিও Feb ৮৫ উঠি ESL 


hd ৮৮ 5৪২৫০ 

আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে 

দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরপ আয়াত আনয়ন করি । তুমি কি জাননা যে, 
আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান? (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১০৬) 
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19 0401 ৩ Grd ৩০ ৩০ dil 05১ UB পবিত্র বৃহ 
অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং আদল ও ইনসাফের 
সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন, যেন 
ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। প্রথমবার যখন অবতীর্ণ হল তখন 
মানল, আবার দ্বিতীয়বার যখন অবতীর্ণ হল তখনও মানল । তাদের অন্তর আল্লাহ 


তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে । (৯২:১৭) ০:54) ৪2১) মুসলিমদের জন্য তা 
হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়। 

১০৩। আমিতো জানিই তারা নে এ 2৫7 ১ 
বলে ৪ তাকে শিক্ষা দেয় ৫ 4, 
জনৈক ব্যক্তি । তারা যার প্রতি 
এটা আরোপ করে তার 
ভাষাতো আরাবী নয়; কিন্তু ye . এ ০ 
কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরাবী Ck eA Lol 
ভাষা । 
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“এক লোক কুরআন শিক্ষা দেয়’ মুশরিকদের এ দাবী খন্ডন 

আল্লাহ তা'আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের মিথ্যারোপের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 
বলে ঃ “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক লোক কুরআন শিক্ষা দিয়ে 
থাকে। এ কথা বলে যে লোকটির দিকে তারা ইঙ্গিত করত সে ছিল কুরাইশের 
কোন এক গোত্রের একজন ক্রীতদাস। সে “সাফা' পাহাড়ের কাছে বেচা-কেনা 
করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় তার কাছে 
বসতেন এবং কিছু কথাবার্তাও বলতেন। এ লোকটি বিশুদ্ধ আরাবী ভাষায় কথাও 
বলতে পারতনা । ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরাবীতে কোন রকমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ 
করত । মুশরিকদের এই মিথ্যারোপের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

Lh ২৪০6 ০০৭1০ 59 উজ al ০১১০ sll ১৩০ এ লোকটি 


কি শিক্ষা দিতে পারে? তার মাতৃভাষা আরাবী নয়। আর এই কুরআনের ভাষা 
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আরাবী । তা ছাড়া বাকরীতি কত সুন্দর! এর ভাষা কত শ্রুতিমধুর! অর্থ, শব্দ ও 
ঘটনায় এটি সমস্ত গ্রন্থ হতে স্বতন্ত্র । এর পূর্বে অন্যান্য নাবীগণকে যে আসমানী 
গ্রন্থগ্ুলি দেয়া হয়েছে তা হতেও এর মর্যাদা ও মরতবা বহু উধ্ধবে। তোমাদের 
যদি সামান্য জ্ঞানও থাকত তাহলে এরূপ মিথ্যা কথা বলতেনা। তোমাদের এ 
কথাতো নির্বোধদের কাছেও টিকবেনা। 


5 ৩০৮০৫ ধু 91 15 
5৯ ERA HL I Hl 
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আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং তার কিতাবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ও তার কথার উপর 
বিশ্বাসই রাখেনা, এইরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। 
তারা সত্য দীনের উপর আসার তাওফীক লাভ করেনা । পরকালে তারা 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ এই রাসূল আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা 
আরোপ করতে পারেনা । এই কাজ হচ্ছে নিকৃষ্টতম মাখলুকের ৷ যারা ধর্মত্যাগী 
ও কাফির তাদের মিথ্যা কথা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে । আল্লাহ 
তাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা । তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 
পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে 
সবচেয়ে উত্তম দীনদার, আল্লাহভীরু এবং সত্যবাদী । তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী 
জ্ঞানী, ঈমানদার এবং পুন্যবান। সত্যবাদীতায়, কল্যাণ সাধনে, বিশ্বাসে এবং 
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মারিফাতে তিনি অদ্বিতীয়। কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও তার 
সত্যবাদীতার কথা অকপটে স্বীকার করবে । তারা তার বিশ্বস্ততার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ । তাদের মধ্যেই তিনি 'আল-আমীন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন তখন 
একটি প্রশ্ন এটাও ছিল ৪ “নাবুওয়াতের পূর্বে তোমরা তাকে কোন দিন মিথ্যা 
বলতে শুনেছ কি?’ উত্তরে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেছিলেন ৪ “না, কখনও নয় 
এ সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ “যে ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে কখনও মিথ্যা কথা 
বলেননি, তিনি আল্লাহ তা“আলার উপর কি করে মিথ্যা আরোপ করতে পারেন? 
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জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু 
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আখিরাতের উপর প্রাধান্য এত পর বন ০৫ 1৮ 
দেয় এবং এ জন্য যে,)৯ ০৮ ৮০১১] 2৯০ 
আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে ++ হিয়ার রা 
হিদায়াত করেননা। 
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মহান আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, যারা ঈমান আনার পরও কুফরীর জন্য হৃদয় 
উম্মুক্ত রাখে তাদের উপর আল্লাহর গযব আপতিত হবে । কারণ এই যে, ঈমানের 
জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে । আর আখিরাতে তাদের জন্য 
রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে এবং 
ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট 
হওয়ার কারণে । তাদের অন্তর হিদায়াত হতে শুন্য ছিল বলে আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক তারা লাভ করেনি । 

তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝতে 
পারেনা। তাদের চোখ ও কান অকেজো হয়ে গেছে। ফলে তা থেকে তারা 
উপকার লাভ করার ব্যাপারে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন 
উপকারে আসেনা এবং তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। 
এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে। 


১৫১৬ ১2৯০০ 2489 5১51 ১ এ. প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র 
করা হয়েছে, অর্থাৎ তারাই, যাদের উপর জোর-যবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ 


তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, তাদের দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে 
যারা মারপিট ও অসহনীয় উৎপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে 


১০৯। নিশ্চয়ই তারা 
আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 
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মুশরিকদেরকে সমর্থন করে। কিন্ত তাদের অন্তর মুশরিকদেরকে মোটেই সমর্থন 
করেনা । বরং অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
প্রতি পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে। 

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যার উপর জোর-যবরদস্তি করা হবে, 
প্রাণ বাচানোর জন্য কাফিরদের পক্ষ সমর্থন করা তার জন্য জায়ি । আবার এরূপ 
পরিস্থিতিতেও তাদের কথা অমান্য করা জায়িয। যেমন বিলাল (রাঃ) এরূপ করে 
দেখিয়েছেন। তিনি কোন অবস্থায়ই মুশরিকদের কথা মান্য করেননি । এমনকি 
কঠিন গরমের দিন প্রখর রোদে তারা তাকে মাটির উপর শুইয়ে যেতে বাধ্য 
করেছিল এবং এ অবস্থায় তার বুকের উপর একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে 
বলেছিল £ “এখনও যদি তুমি শির্ক কর তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে ।” কিন্তু 
তখনও তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং 
‘আহাদ’ ‘আহাদ’ (একক, একক) বলে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ ঘোষণা 
করেছিলেন। এমনকি এ অবস্থায়ও তাদেরকে বলেছিলেন ৪ “দেখ, তোমাদের 
ক্রোধ উদ্রেককারী এর চেয়ে বড় কথা যদি আমার জানা থাকত তাহলে আল্লাহর 
শপথ! আমি এ কথাই বলতাম ৷’ আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। 

অনুরূপভাবে হাবিব ইব্‌ন যায়িদ আনসারীর (রাঃ) ঘটনা রয়েছে। মুসাইলামা 
কায্যাব তাকে জিজ্ঞেস করল $ “তুমি কি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছ? উত্তরে তিনি বললেন ৪ হ্যা" । 
মুসাইলামা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল £ “তুমি আমার রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছ 
কি?’ জবাবে তিনি বললেন ৪ “না, আমি তোমাকে রাসূল বলে মানিনা ৷’ তখন এ 
ভণ্ড নাবী তার দেহের এক একটি অঙ্গ কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়। এই অবস্থা 
চলতেই থাকে। কিন্ত তিনি তার এ কথার উপরই অটল থাকেন। আল্লাহ তার 
প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকেও খুশী রাখুন! (আসাদ আল গাবাহ ১০৪৯) 

সুতরাং উত্তম এটাই যে, মুসলিম তার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে 
যদিও তাকে হত্যা করা হয়। যেমন হাফিয ইব্‌ন আসাকির (রহঃ) আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন হুযাফা (রাঃ) নামক একজন সাহাবীর জীবনীতে লিখেছেন যে, তাকে 
রোমক কাফিরেরা বন্দী করে তাদের সম্রাটের নিকট নিয়ে যায়। সম্রাট তাকে 
বলে ঃ “তুমি খৃষ্টান হয়ে গেলে আমি তোমাকে আমার রাজত্বে অংশীদার করে নিব 
এবং আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিব৷’ আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 
“এটাতো নগণ্য! তুমি যদি আমাকে তোমার সমস্ত রাজত্ব দিয়ে দাও এবং সারা 
আরাবের রাজত্ও আমার হাতে সমর্পণ কর আর চাও যে, ক্ষণিকের জন্য আমি 
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মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন হতে ফিরে যাই তথাপিও এটা 
অসম্ভব ৷’ বাদশাহ তখন বলল ৪ “তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব ।' আবদুল্লাহ 
(রাঃ) বললেন ৪ হ্যা, এটা তোমার ইচ্ছাধীন।” সুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্রাটের 
নির্দেশে তাকে শুলের উপর চড়িয়ে দেয়া হল এবং তীরন্দাযরা নিকট থেকে তীর 
মেরে মেরে তার হাত, পা ও দেহকে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকল । এঁ অবস্থায় 
বারবার তাকে বলা হচ্ছিল £ “এখনও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও!’ কিন্তু তখন 
তিনি পূর্ণ স্থিরতা ও ধৈর্যের সাথে বলছিলেন ৪ কখনও নয় ।' তখন বাদশাহ হুকুম 
করল ঃ “তাকে শুলের উপর থেকে নামিয়ে নাও ৷’ তারপর সে হুকুম করল যে, 
তার কাছে যেন তামার একটা ডেগচি আগুন দ্বারা অত্যন্ত গরম করে নিয়ে আসা 
হয়। তার এই নির্দেশ মতে তার সামনে তা পেশ করা হল । সেই বাদশাহ তখন 
অন্য একজন বন্দী মুসলিমের ব্যাপারে হুকুম করল যে, তাকে যেন এ ডেগচির 
মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহর (রাঃ) উপস্থিতিতে তার চোখের 
সামনে এ অসহায় মুসলিমটির দেহের গোশত পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল এবং 
হাড্ডিগুলি অবশিষ্ট থাকল। 

অতঃপর বাদশাহ আবদুল্াহকে (রাঃ) বলল 8 “এখনও আমার কথা মেনে নাও 
এবং আমার ধর্ম কবুল কর। অন্যথায় তোমাকেও এই আগুনের ডেগচিতে ফেলে 
দিয়ে এরই মত জ্বালিয়ে দেয়া হবে।' তখনও তিনি ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে 
বাদশাহকে উত্তর দিলেন ৪ “আমি আল্লাহর দীনকে ছেড়ে দিতে পারিনা । এটা 
আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়৷’ বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হুকুম করল £৪ “তাকে 
ডেকচিতে নিক্ষেপ কর ৷’ যখন তাকে এ আগুনের ডেগচিতে নিক্ষেপ করার জন্য 
চরকার উপর উঠানো হল তখন বাদশাহ লক্ষ্য করল যে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু 
প্রবাহিত হচ্ছে। তখনই সে তাকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল। সে আশা 
করেছিল যে, হয়ত এ শাস্তি দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন, কাজেই এখন তার 
অভিমত পাল্টে গেছে। সুতরাং তিনি এখন তার কথামতই কাজ করবেন এবং 
তার ধর্ম গ্রহণ করবেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ “আমার ক্রন্দনের 
একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আজ আমার একটি মাত্র প্রাণ রয়েছে যা আমি এই 
শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। হায়! আমার যদি প্রতিটি 
লোমের মধ্যে একটি করে প্রাণ থাকত তাহলে আজ আমি সমস্ত প্রাণকে এক এক 
করে এভাবে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতাম ।' 

অন্যান্য রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবদুল্লাহকে (রাঃ) কয়েদখানায় রাখা 
হয়েছিল এবং পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পর তার কাছে মদ 
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ও শুকরের মাংস পাঠানো হয়। কিন্ত তিনি এ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও এ খাদ্যের 
প্রতি জক্ষেপ মাত্র করেননি । বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়ে ওগুলো না খাওয়ার 
কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বলেন ৪ “এই (অনন্যোপায়) অবস্থায় আমার 
জন্য এই খাদ্য হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার মত শত্রুকে আমার 
ব্যাপারে খুশী হওয়ার সুযোগই দিতে চাইনা ৷’ বাদশাহ তাকে বলল £ “আচ্ছা, 
তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব ৷” আবদুল্লাহ 
(রাঃ) বললেন £ আমার সাথের অন্যান্য মুসলিমদেরকেও কি তাহলে মুক্তি দিবে? 
বাদশাহ বলল ঃ হ্যা, তাই। সুতরাং আবদুল্লাহ (রাঃ) এটা কবুল করেন এবং তার 
মাথায় চুম্বন করেন। সম্রাটও তার ওয়াদা পালন করে এবং তাকে ও তার সাথের 
সমস্ত মুসলিমকে ছেড়ে দেয়। যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রাঃ) ওখান থেকে 
মুক্তি পেয়ে উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন £ 
প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফার (রাঃ) কপাল চুম্বন করা এবং 
আমিই প্রথম এর সূচনা করছি।' এ কথা বলে উমার ফারুক (রাঃ) সর্বপ্রথম তার 
মাথা চুম্বন করেন । (আল ইসাবাহ ৪৬৪১) 


১১০। (তোমার রবের পথে মির £ 
জিকো রর Tx HS 
পর হিজরাত করে এবং পরে £ 1 8 1,451? 
জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ + ৯9 ৮ ৯ 0৮ ০৯ 
করে; তোমার রাব্ব এসব] ০ এ | 79, 1 
কিছুর পর, তাদের প্রতি ৯] ০3 ১৫+ 
অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম যারা 
দয়ালু। 2৯905 ৯১০০৪ 


১১১। স্মরণ কর সেই F ন 
দিনকে যেদিন আত্মপক্ষ ০১৪) ০ 50632. 
সমর্থনে যুক্তি পারি রা রর ME: 
করতে আসবে প্রত্যেক 12 03553 (৮১ ০৮ 0৯৮৫ 
এবং প্রত্যেককে তার রি নি 
কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া খু 287 1.০ (৫ 25 
হবে এবং তাদের প্রতি যুল্ম চি রি 
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করা হবেনা । 44154 
বাধ্য-বাধকতার অবসানের পর আবার দীনে ফিরে এসে 


আমল করলে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে 

এরা হচ্ছেন এ শ্রেণীর লোক যারা দুর্বলতা ও দারিদ্রতার কারণে মাক্কায় 
সাথে যেতে বাধ্য হতেন। শেষ পর্যন্ত তারা হিজরাত করেন । ধন-সম্পদ, সন্তান- 
সন্ততি এবং দেশ ত্যাগ করে তারা আল্লাহর পথে বের হন ও মুসলিমদের দলে 
মিলিত হয়ে আবার জিহাদের জন্য বেরিয়ে যান। অতঃপর ধৈর্যের সাথে আল্লাহর 
কালেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে 
দেয়ার ও তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করার খবর দিচ্ছেন ৪ 


নিজের পরিত্রাণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। তার পক্ষ সমর্থনে তার পিতা, ছেলে, 
ভাই এবং স্ত্রী কেহই যুক্তি পেশ করবেনা । ৭ ৮১০ ৮ ৫ ০৪ 4$ ৬৪) 
১১4৮1 এ দিন প্রত্যেককে তার আমলের পর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং কারও 
প্রতি মোটেই যুল্ম করা হবেনা । না সাওয়াব কমবে, আর না পাপ বাড়বে । 


আল্লাহ তা“আলা যুল্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । 
১১২। আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন | ৫7০৫ ৩৫ এর ০০৫০ 

রর রি 
এক জনপদের যা ছিল 458 ১৬ 44 ৮3 


নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে ০ 8৮ ৫৫ ০৮৫: ০০7 
আসত সর্বদিক হতে প্রচুর 1৮8০৩ 4৮০০ 4512 SI 
জীবনোপকরণঃ অতঃপর ওরা ৮ 4 ০ 77,4" 
আল্লাহর অনুথহ অস্বীকার [০৮ 45 ০৪ 14৪5 56539 
করল। ফলে তাদের £17 Fle FEAT ৫ 
কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ (৪৪১৩ 41 onl ১৪ 
তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ ২  ॥+%, রর 
করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। > 
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১১৩। তাদের নিকট এসেছিল 1; ॥. + 4০ ₹%. 
এক রাসূল তাদেরই মধ্য | ৯ রি 13 ১+ 
হতে, কিন্তু তারা তাকে 18 44 Er BGs 


অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা ৬:45 4% 
লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি AL ot EC 
তাদেরকে গ্রাস করল। Drs ৮৯০০০ 


মাক্কার মর্যাদা 
এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মাক্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। তারা খুবই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত 
ভাবে বসবাস করছিল । আশে পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত । কিন্তু মাক্কাবাসীকে কেহই 
চোখ রাঙ্গাতে সাহস করতনা। যে কেহ এখানে আসত তাকে নিরাপদ মনে করা 
হত । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
এর্ঘ wos ৫ গজ £5 জি এ ONS ০৪০৫ পর্ঘ 5:4৮ 
১৫৩৯৯ 3) ৬৪01৮ BLES এ ৬০৮ ৪০ ৩] 9৬ 
64৩5 6১35 BES এ] 1948 

তারা বলে £ আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি তাহলে 
আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে । (আল্লাহ বলেন) আমি কি তাদের 
জন্য এক নিরাপদ ‘হারাম’ (মাক্কা) প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব একার ফলমূল 
আমদানী হয় আমার দেয়া রিষৃক স্বরূপ? কিন্ত তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা । 
এ ২৮ 8 ৫৭) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন £ 


dll ৮৪6 ০০৩৩ ১৩০4 ৩2155) 9) কন সেখানে আসত 
সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; কিন্ত এর পরেও তারা আল্লাহর অনুথহ 
অস্বীকার করল । সবচেয়ে বড় নি“আমাত ছিল তাদের কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 


27777557757 
JIG 05 74 ৪150 ০4 4 25) al 15৭ 
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করেছে, আর নিজেদের কাওমকে ধ্বংসের ঘরে পৌছে দিয়েছে, যা হচ্ছে 
জাহারাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান । (সূরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৪ ২৮-২৯) 

তাদের দুষ্টামি ও হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপ তাদের নি'আমাত দু"টি দুঃখ- 
বেদনায় পরিবর্তিত হয়। ১০) € | (54 401 21১8 নিরাপত্তা ভয়ে 
এবং প্রশান্তি ক্ষুধা ও চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করেনি এবং তার বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে 
যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত বছরের দীর্ঘ মেয়াদী 
দুর্ভিক্ষের জন্য বদ দু'আ করেন, যেমন ইউসুফের (আঃ) যুগে দেখা দিয়েছিল। 
এই দুর্ভিক্ষের এক বছর তারা উটের যবাহকৃত রক্তমিশ্রিত লোম পর্যন্ত খেয়েছিল। 
নিরাপত্তার পর এলো ভয় ও ত্রাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
হিজরাতের পর সব সময় তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
তার সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত থাকত । তারা দিনের পর দিন তার উন্নতি এবং 
তার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির খবর রাখত । অবশেষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শহর মাক্কার উপর আক্রমণ চালান এবং ওটা জয় 
করে ওর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছিল তাদের দুষ্কার্ষের ফল 
যে, তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ির উপর লেগেই ছিল এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই ছিল। অথচ তাকে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের 
মধ্য থেকেই পছন্দ করে প্রেরণ করেছিলেন। এই অনুগ্রহের কথা তিনি নিম্নের 
আয়াতে বর্ণনা করেছেন ৪ 


(৮০০ ০০7৪০ খু ee এ ০ ও 
নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৬৪) 
অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 
টি 18১ | হা UG Hl a AS এম ঞা 158: 56 

হে বোধসম্পর্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি 


অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ । প্রেরণ করেছেন এক রাসূল । (সূরা তালাক, ৬৫ ৪ 
১০-১১) আল্লাহ তা'আলার আরও উক্তি ৪ 
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১০456 5 ০৩6185125৭১ এ U8 
SAE 9 শি এ LEI কা ০4 
১১৪৪ Ss 41০97 Gs 

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট 
আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে এন্থ 
ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে । 
অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং 
তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ 
১৫১-১৫২) 

যেমন কুফরীর কারণে কাফিরদের নিরাপত্তার পরে ভয় এলো এবং স্বচ্ছলতার 
পরে এলো ক্ষুধার তাড়না, অনুরূপভাবে ঈমানের কারণে মুসলিমদের ভয়ের পর 
এলো শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার পরে এলো হুকুমাত ও নেতৃত্ব । আল 
আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইবন্‌ আব্বাসের (রাঃ) ইহাই অভিমত । এ ছাড়া 
মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম 
(রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ 
কতই না মহান! 


১১৪ | আল্লাহ তোমাদেরকে | 464 14 2ত প্র ৭৫447 
ডি 11755 iN 
যা দিয়েছেন তম্মধ্যে যা বৈধ is ৮593 2 


ও পবিত্র তা তোমরা আহার পা পাজি ৭44 FOr ৮৮৫ Lo 


আল্লাহরই ইবাদাত কর রত রি 
তাহলে তীর অনুগ্রহের জন্য LS 25S ০| 441 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

১১৫। তিনি (আল্লাহ) |, 


শুধুমাত্র মৃত, রক্ত, শুকরের ৮০৮০ => ১ 1০ 
মাংস এবং যা যবাহকালে চির 
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের [12257] ৫৪ $ rls ৬০ 
নাম নেয়া হয়েছে তা'ই রি 
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তোমাদের জন্য অবৈধ ; এ ₹7 ৮৫ পর্ণ 2৫1 € 

করেছেন, কিন্তু কেহ |= 429 Dl Gal Jl 
অনন্যোপায় কিংবা সীমা 2 AE AON 
লংঘনকারী না হয়ে | ৯ ৯৬ 33 ০০৪৮ 


অনন্যোপায়ী হলে আল্লাহতো টির 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 2০৯9 2৯8৮ 


১১৬। তোমাদের জিহ্বা | ॥, £ 1৮1 1? 5 4 
থেকে সাধারণতঃ যে সব 1৮৮০ ৮৯ 5৯20 ১3 7111 
মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে +4০4 14 ৮ 7 ২০ 545০ 1 
সেরূপ তোমরা আল্লাহর EE 135 ০০১৪ ৮০4 
বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ৫০ পুত 4৮০৮৯৮481৮০ প্রত 
আরোপ করে বলনা - এটা 2! ৬৮ 1/42 (1) 1-485 
হালাল এবং ওটা হারাম। 2০28, PAP Aiea রর রি ২ পপি 
যারা আল্লাহু সম্বন্ধে মিথ্যা 14৮ 0252 0:১0] ৩] >| 
উদ্ভাবন করবে তারা রি & 0৩4 পু RS? ৫৭ 
সফলকাম হবেনা । ০১৯৪ ১ ISN all 
১১৭। তাদের সুখ সম্ভোগ | ৪14. ০4. ৮114 ৮৫ 
সামান্য এবং তাদের জন্য [৮14০ পিঠ ০পু ৩০ ০11 
Al 


রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । 


হালাল খাদ্য খাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং 
হারাম খাদ্যের বর্ণনা 


আল্লাহ তা“আলা তীর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তার দেয়া 
হালাল ও পবিত্র রিঘ্ক আহার করে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 
কেননা সমস্ত নি'আমাতদাতা একমাত্র তিনিই। এ কারণে ইবাদাতের যোগ্য ও 
একমাত্র তিনিই । তার কোন অংশীদার নেই । 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা হারাম জিনিসগুলির বর্ণনা দিচ্ছেন। এ সব জিনিসে 
তাদের দীনেরও ক্ষতি এবং দুনিয়ারও ক্ষতি ৷ ওগুলো হচ্ছে নিজে নিজেই মৃত জত্ত, 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৪৩ পারা ১৪ 


যবাহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং যে সব জন্তকে আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদের নামে যবাহ করা হয়। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে ওগুলি থেকে যদি কেহ কিছু 
খায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন । সুরা বাকারায় এ ধরণের আয়াত 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে ওর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 
এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । 

এরপর মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের রীতি-নীতি হতে বিরত 
রাখছেন। তিনি বলেন £ “তারা যেমন নিজেদের বিবেক ও খায়েশ অনুযায়ী 
হালাল ও হারাম বানিয়ে নিয়েছে, তোমরা তদ্রুপ করনা । তারা পরস্পর সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে যে, অমুক নামের জন্তু খুবই সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যেমন 
'বাহীরাহ', 'সাইবাহ' “ওয়াসীলাহ', ‘হাম’ ইত্যাদি ৷’ তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

01৮1053০১৮0 জে SE LS এ 199 3 
24 4। ৬০ 194% আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে তোমরা 
কোন কিছুকে হালাল ও হারাম বানিওনা। এর মধ্যে এটাও নিষেধ থাকল যে, 
কেহ যেন নিজের পক্ষ হতে কোন বিদ“আত চালু না করে যার কোন শারয়ী 
দলীল নেই। কিংবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল এবং যা হালাল 
করেছেন তা হারাম করে না নেয়। কেহ যেন নিজের মতানুসারে কোন হুকুম 
আবিষ্কার না করে। 


A ৬০ এর মধ্যে ‘৬ টি ম১০-০ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা 
তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা হালালকে হারাম করে নিওনা। ডে ৩) 


১ % ০43) ৷ এ 95 এ ধরনের লোক দুনিয়ার সফলতা এবং 


আখিরাতের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। দুনিয়ায় যদিও কিছুটা সুখভোগ করে, 
কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের প্রতি ভয়াবহ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 


০42 ১৮০৫৩ 17৯ সু 56 ১০৪ ৭ PIE 
আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্লকালের জন্য । অতঃপর 


তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ২৪) আর 
এক আয়াতে রয়েছে ঃ 


(3 249 old 25 ৫০৮০ এ 2 GUNG 
GAS HE 


নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবেনা । দুনিয়ায় তারা 
সামান্য সুখভোগ করবে । আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল; অতঃপর আমি 
তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শান্তির স্বাদ এহণ করাব । (সূরা ইউনুস, 
১০ ৪ ৬৯-৭০) 


১১৮। ইয়াহুদীদের জন্য আমি {+/+ - ধর্টী 42 

ী { 2018 
শুধু তাই নির্ধারণ করেছিলাম :15১১ ০১০ 

যা তোমার নিকট আমি পূর্বে 2:54 
উল্লেখ করেছি এবং আমি | ০০ (০৪ ৩৮০০৮ 
তাদের উপর কোন যুল্ম 1 , ॥. ৫ ০, ৮৬2 
করিনি, কিন্তু তারাই যুল্ম ০১3 76৯৬ 0 ০ 
করত তাদের নিজেদের প্রতি । হিরা রা তা 


১১৯। যারা অজ্ঞতা বশতঃ নু 
মন্দ কাজ করে তারা পরে ৮৪ 4 
তাওবাহ করলে এবং 
নিজেদেরকে সংশোধন করলে 195 ০ 5 2.৫ 24৫] 19৮০ 
তাদের জন্য তোমার রাব্ব 2 

অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম | 6] 3228 ও ৯৩৫ ৫ 


মিঃ ৮৮5 15851105555 675 16 


ইয়াহুদীদের জন্য কিছু হালাল খাদ্যও হারাম করা হয়েছিল 


উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, এই উম্মাতের উপর মৃত 
জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যান্যদের নামে উৎসগীকৃিত 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৪৫ পারা ১৪ 


বস্তু হারাম । তারপর যার জন্য এগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তা প্রকাশ্যভাবে 
বর্ণনা করার পর এই উম্মাতের উপর যে শারীয়াতের কাজ হালাল ও সহজ করা 
হয়েছে উহার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা“আলা তার বান্দাদের জীবনকে কঠিন 
শারীয়াতে যা হারাম ছিল এবং যে সংকীর্ণতা এবং অসুবিধা তাদের উপর ছিল 
এখানে তারও বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন £ “তাদের উপর হারামকৃত জিনিসের 
বর্ণনা ইতোপূর্বেই তোমার কাছে দিয়েছি।' অর্থাৎ সূরা আন'আমে রয়েছে 8 


০০2 পর ০ 22 হি 2 টো যারা রি পচ 
Al ১ ৩9 ১৮৮ এ১ JS ৩৫৮ 134 ২০ ০ 
UU 505৫6 এলি UY ভিত ডি C5 

TS ৬ KARA AG 5৮1 এপহ 2? 

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব একার অবিভক্ত নখ বিশি জীব হারাম 
করেছিলাম । আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপর উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি 
হারাম করেছিলাম, কিন্ত পুষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশিত 
চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । তাদের বিদোহমূলক আচরণের জন্য আমি 
তাদেরকে এই শান্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী । (সূরা 
আন“আম, ৬ $ ১৪৬) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০৯১৬ ৮৫৮০০15৬ ০৩9 ৮১৬০৮ ৩3 আমি তাদের উপর কোন 
যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল । 

wr ॥্পর্র i পপ পর্ণ? Ar ov HE 
১৯১০9 Ah Elli gle 0৮ 45 Con 92065 


আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা 
তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে 
প্রতিরোধ করত । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১৬০) 

এরপর মহান আল্লাহ তার এ দয়া ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যা তিনি তীর 
বান্দাদের উপর করে থাকেন, যাদের আমলের মধ্যে পাপও রয়েছে। এক দিকে 
তারা তাওবাহ' করে, আর অপর দিকে তিনি তাদের জন্য রাহমাতের দ্বার উম্মুক্ত 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৪৬ পারা ১৪ 


করে দেন। CUS A op FU লে মুভ গা 19০ 0850 এ ০1 
৮৮০ 984 ৬৬ ৩৮ এ) ৩) 1,৯০), যারা অজ্ঞতা বশতঃ খারাপ কাজ 
করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য 
তোমার রাবব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে মূর্খ 
হয়ে থাকে । তাওবাহ' বলা হয় পাপ কাজ হতে সরে আসাকে । আর ইসলাহ্‌ বলে 
তার আনুগত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে । যে এরূপ করে, তার পাপ ও 
পদস্থলনের পরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর দয়া করেন । 


আল্লাহ তাকে মনোনীত 5:০৪ 1৮571145024 
করেছিলেন এবং তাকে সে TR ০৯ 47 
পরিচালিত করেছিলেন সরল i 

পথে। 


৯4 


দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং | + 4 4৮927 


2842 Eels toes 
দিতি তি 08 
তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের |. 41৮ ৮০০2 
ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং 596 3 ০৯৯ ১9 রে 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৪৭ পারা ১৪ 


জাগা ১৮৮ 


আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) 
আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা, রাসূল, তার বন্ধু, নাবীদের পিতা এবং অতি 
মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসা করছেন এবং মুশরিক, ইয়াহুদী 


ও খৃষ্টানদের থেকে তাকে পৃথক করছেন। ৬ এ) ৪৩ হা OE ial ১! 
নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, এরি 21 এর অর্থ হল 
ইমাম, যার অনুসরণ করা হয়। ৩5৬ বলা হয় আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যকে। 


৮০ এর অর্থ হচ্ছে শির্ক থেকে সরে গিয়ে তাওহীদের দিকে আগমনকারী । 
এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি ছিলেন মুশরিকদের থেকে বিমুখ । 

ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) ১ | এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 
“মানুষকে ভাল শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও তীর রাসুলের অনুগত্য স্বীকারকারী। 
ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন যে, 2 এর অর্থ হল লোকদের দীনের শিক্ষক। 


মুজাহিদ (রহঃ) 21 এর অর্থে বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) একাকীই ছিলেন 
তার যামানার উম্মাত এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত ছিলেন। তার যুগে তিনি 
একাই একাত্মবাদী ছিলেন, বাকী সব লোকই ছিল সেই সময় কাফির । তিনি 
আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তার সমস্ত হুকুম মেনে 
চলতেন। যেমন মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেন £ 

রি পরা, 
৬ এমা 

এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব । (সুরা নাজম, ৫৩ 
৪৩৭) অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত হুকুম পালন করেছে । যেমন তিনি বলেন ঃ 

আমি এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার 
সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত । (সুরা আম্বিয়া, ২১ £ ৫১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
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mis ৬০৮ এ! $1489 আমি তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত 


করেছিলাম । সে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত 
এবং তার পছন্দনীয় শারীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

০০০০৫) ০৭ 5 ও 3 9 4০ ৬ ৬ ঞা9 আমি তাকে দীন 
ও দুনিয়ার মঙ্গল দান করেছিলাম । পবিত্র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উত্তম গুণ 
তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল । আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলদের অন্যতম । 

তার পবিত্র যিক্র দুনিয়ায়ও জারী রয়েছে এবং আখিরাতেও তিনি বিরাট 
মর্যাদার অধিকারী হবেন । তার চরমোৎকর্ষতা, তার শ্রেষ্ঠতৃ, তার তাওহীদের প্রতি 
ভালবাসা এবং তার ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি এভাবে আলোকপাত করা 
হয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ “হে আখিরী নাবী! তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের 
অনুসরণ কর এবং জেনে রেখ যে, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা ৷’ সুরা 
আন'আমে ইরশাদ হয়েছে ঃ 


তেরা রো 2 
৬০৮ ০৯ Me ০৪১5 ৮৪০০৫ ১৮৫ | 63 ৬ ৪0 


EAD se GG 

তুমি বল ৪ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত 
করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্মিত আদর্শ যা সে 
একাঙ্তিক নিষ্ঠার সাথে এহণ করেছিল । আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । 
(সূরা আন'আম, ৬ ৪ ১৬১) অতঃপর ইয়াহুদীদের উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

১২৪। শনিবার পালনতো শুধু | 1 ৫115 1681 ১৮৫ 
তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা ৬৪ ill পিতা ০. 
হয়েছিল যারা এ সম্বন্ধে 

মতভেদ করত। যে বিষয়ে 5609 3 ABT Ch 


রাবব অবশ্যই কিয়ামাত | ৯ 28757 2 
দিবসে সেই বিষয়ে তাদের 
মীমাংসা করে দিবেন। 0৯841% 
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শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের প্রতি নাসীহাত 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন 
একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে দিন তারা একত্রিত হয়ে তার ইবাদাত 
করবে খুশীর পর্ব হিসাবে । এই উম্মাতের জন্য এ দিন হচ্ছে শুক্রবার । কেননা 
ওটি হচ্ছে ষষ্ঠ দিন, যে দিন আল্লাহ তা"আলা সৃষ্টিকাজ পূর্ণতায় পৌছে দেন এবং 
সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়। আর তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নি'আমাত 
দান করেন। 

বর্ণিত আছে যে, মুসার (আঃ) মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটিকেই 
নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারা এই দিন থেকে সরে গিয়ে শনিবারকে গ্রহণ করে । 
তারা শনিবারকে এই হিসাবে গ্রহণ করে যে, শুক্রবার সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
শনিবার আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করেননি । সুতরাং তাওরাতে তাদের 
জন্য এ দিনকেই অর্থাৎ শনিবারকেই নির্ধারণ করা হয়। আর তাদেরকে নির্দেশ 
দেয়া হয়, তারা যেন দৃঢ়তার সাথে এ দিনকে ধারণ করে । তবে এ কথা অবশ্যই 
বলে দেয়া হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই 
আসবেন তখনই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তারই অনুসরণ করতে হবে । এ কথার 
উপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদাও নেয়া হয়। সুতরাং শনিবার দিনটি তারা 
নিজেরাই বেছে নিয়েছিল এবং শুক্রবারকে ছেড়ে দিয়েছিল । 

ঈসার (আঃ) যুগ পর্যন্ত তারা এর উপরই থাকে । বলা হয়েছে যে, পরে ঈসা 
(আঃ) তাদেরকে রবিবারের দিকে আহ্বান করেছিলেন। একটি উক্তি এও রয়েছে 
যে, ঈসা (আঃ) কয়েকটি মানসুখ হুকুম ছাড়া তাওরাতের শারীয়াতকে পরিত্যাগ 
করেননি এবং শনিবারের হিফাযাত তিনি বরাবরই করে এসেছিলেন। তাকে 
উঠিয়ে নেয়ার পর কনষ্টানটাইন বাদশাহর যুগে শুধু ইয়াহুদীদের হঠকারিতার 
কারণে এ বাদশাহ যেরুজালেমের পরিবর্তে পূর্ব দিককে তাদের কিবলা নির্ধারণ 
করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে নির্ধারণ করে নেয়। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন 
আমরা সবার আগে থাকব, যদিও তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে 
দেয়া হয়েছিল। এই দিনটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফার্য 
করেছিলেন । কিন্তু এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
আমাদেরকে ওর প্রতি হিদায়াত করেছেন। সুতরাং এসব লোক আমাদের পরে 
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পালন করতে রয়েছে। ইয়াহুদীরা একদিন পরে এবং খৃষ্টানরা দু'দিন পরে। 
(ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে আল্লাহ 
তা'আলা জুমুআর (শুক্রবার) দিন হতে বঞ্চিত করেছেন। ইয়াহুদীদের জন্য হল 
শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য হল রবিবার, আর আমাদের জন্য হল শুক্রবার । 
সুতরাং এখন হল শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার । সুতরাং দিনের দিক দিয়ে 
যেমন তারা আমাদের পরে রয়েছে, কিয়ামাতের দিনও তারা আমাদের পিছনেই 
থাকবে । দুনিয়ার হিসাবে আমরা পিছনে, আর কিয়ামাতের হিসাবে আগে । সমস্ত 
মাখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাইসালা হবে আমাদের । (মুসলিম ২/৫৮৬) 


১ ৫ মানুষকে তোমার পু (৬০ পা 1? 457 

আহ্বান কর 1429 ০৮ এ] 0 Ye 
হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা... ০777 ১০1 ২০71 
এবং তাদের সাথে আলোচনা | 2741 2৯৪১০ 2০৩১ 
কর সুন্দরভাবে । তোমার রাব্ব |₹॥& »০% _ 8৫ এ ০, 
ভাল করেই জানেন কে তার | ৮] ৫৪৯ 8 ৮৫1৮ 


পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে এ. এ Ua ৫. 

সৎ পথে আছে। ০৮ ০৪ Atl 3৯ ৪০ ০] 
ie 

zo 2 B a 


মানুষকে হিকমাত এবং উত্তম পন্থায় দাওয়াত দেয়ার আদেশ 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর মাখলুককে হিকমাতের সাথে তার পথের 
দিকে আহ্বান করেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী হিকমাত' 
দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল বুঝানো উদ্দেশ্য । আর সদুপদেশ দ্বারা এ 
উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমকও থাকে, যাতে মানুষ উপদেশ 
গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাচার উপায় অবলম্বন করে। তবে হ্যা, 
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এটার প্রতিও খেয়াল রাখা দরকার যে, যদি কারও সাথে তর্ক ও বচসা করার 
প্রয়োজন হয় তাহলে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। যেমন কুরআনুল 
কারীমে রয়েছে ৪ 


Lf 6 YA hla 4 

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের 
সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী । (সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ 
৪৬) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাকে শান্তভাবে ধীরে-সুস্থে কথা বলতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মুসাকেও (আঃ) নরম ব্যবহারের হুকুম দেয়া হয়েছিল । 
দুই তাইকে ফির আয়ের ল্রিউ গাঠিলার্‌ সময় বলে বেন? 

৫৪১৬ 24৫52 পা ৫ থু J, 

তোমরা তাকে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ এহণ করবে অথবা ভয় 
করবে । (সুরা তা-হা, ২০ ৪৪৪) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

alo ৩৪ ৭০০ ৩৯ (৬ $ ৬ ৩) তোমার রাব্ব, ত তার পথ ছেড়ে কে 
বিপদগামী হয় সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে সেটাও 
তিনি সম্যক অবগত । কে হতভাগা এবং কে ভাগ্যবান এটাও তার অজানা নয় । 
সমস্ত আমলের পরিণাম সম্পর্কেও তিনি পূর্ণভাবে অবহিত। হে নাবী! তুমি 
আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাক । কিন্তু যারা মানেনা তাদের পিছনে পড়ে তুমি 
নিজেকে ধ্বংস করনা । তুমি হিদায়াতের যিম্মাদার নও । তুমি শুধু তাদেরকে 
সতর্ককারী । তোমার দায়িত্ব শুধু আমার আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। 
হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার । 


AE শর্ট SB 
তো তক খু ৩৪ 
তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা । (সূরা 
কাসাস, ২৮ ৪ ৫৬) 
৮ ০% ০4০ টি 
2354 ৮৫ Tdi Hin TLE 
তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করেন । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৭২) 


সুরা ১৬ ৪ নাহল 


৫৫২ পারা ১৪ 


১২৬ । যদি তোমরা প্রতিশোধ |? 4. 


গ্রহণ কর তাহলে ঠিক 
ততখানি করবে যতখানি 


হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য 


ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের 


5508 2225০ 015 YN 


ie 
al ES 


47 = 


জন্য ওটাই উত্তম । 


১২৭ । তুমি ধৈর্য ধারণ কর; 152 
তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই | */ 
সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ ০. শি হিরা 4 Ee 
করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে: )3 2% ০১৮ 3 4৬ 
তুমি মনঃ্ষুনন হয়োনা । টি Eo 


১২৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ {পে - ৫৩ বৰণ 

251 NYA 
তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা 11541 ৩৮৮ ৮ | 0). 
তাকওয়া অবলম্বন করে এবং EAE | 
যারা সৎ কর্মপরায়ণ। rst m2 ০5 


শাস্তি দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করার আদেশ 

প্রতিশাধ গ্রহণ ও হক আদায় করার ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার 
নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ইমাম ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) « 2১ ৩০13০ 
আল্লাহ তাআলার এই উক্তির ভাবার্থ বর্ণনায় বলেন ঃ ‘যদি কেহ তোমার নিকট 
থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেয় তাহলে তুমিও তার নিকট থেকে এ সমপরিমান 
জিনিস নিয়ে নাও” । (আবদুর রাষ্যাক ২/৩৬১) মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম 
(রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী 
১৭/৫২৪, ৫২৫) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, পূর্বে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে 
দেয়ার নির্দেশ ছিল। তারপর যখন কতকগুলি প্রভাবশালী লোক মুসলিম হলেন 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৫৩ পারা ১৪ 


তখন তারা বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি 
আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা এই কুকুরদের নিকট 
থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম । তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ 
করেন। পরে এটাও জিহাদের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৫২৪) 

এই আয়াতেও সমান সমান বদলা নেয়ার বৈধতার বর্ণনার পর বলেন ৪ “যদি 
ধৈর্য ধারণ কর তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম। এরপর ধৈর্যের প্রতি 
আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ 


db এ ৩১০০ ৩? ১৮৮3 ধৈর্য ধারণ করা সবার কাজ নয়। এটা একমাত্র 


তারই কাজ যার উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে এবং যাকে তার পক্ষ থেকে 
তাওফীক দান করা হয়। অতঃপর বলেন ৪ 


১১৪০ ৮০৪০৮ ৬ ৬৮ 9 ৮৪৫6 ১১৯ 3 হে নাবী! যারা তোমার 
বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের এ কাজের জন্য তুমি দুঃখ করনা । তাদের ভাগ্যে 
বিরুদ্ধাচরণই লিখে দেয়া হয়েছে। আর তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা । 
আল্লাহ তা“আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমার সাহায্যকারী । তিনিই 
তোমাকে সবার উপর জয়যুক্ত করবেন। তিনিই তোমাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও 
চক্রান্ত হতে রক্ষা করবেন। তাদের শক্রতা এবং খারাপ ইচ্ছা তোমার কোনই 
ক্ষতি করতে পারবেনা । 


০১০০০ ৮১ 08009 152৮ পে 4 ll ৩) আল্লাহ তা'আলার সাহায্য, 
তার হিদায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার তাওফীক তাদের সাথেই রয়েছে 
যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয় এবং ইহসানের জওহার দ্বারা আমল পরিপূর্ণ 
রয়েছে। যেমন জিহাদের সময় আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাগণের নিকট 
১55 


নিকিতা 
£ আমি তোমাদের সাথে আছি । সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
অবিচল রাখ। (সুরা আনফাল, ৮ £ ১২) অনুরূপভাবে তিনি মুসা (আঃ) ও 
হারনকে (আঃ) বলেছিলেন ৪ 
Ea, পুন 4 5 
5 el LE 
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সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৫৪ পারা ১৪ 


তোমরা ভয় করনা, আমিতো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। 
(সূরা তা-হা, ২০৪ ৪৬) সাওর পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আবূ বাকরকে (রাঃ) বলেছিলেন £ ‘আপনি চিন্তা করবেননা, আল্লাহ 
আমাদের সাথে রয়েছেন ।' (ফাতহুল বারী ৭/১১) সুতরাং এই সঙ্গ ছিল বিশিষ্ট 
সঙ্গ। আর এই সঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য সাথে 
০৮০৮5755772 


টি রাকা তোমরা যা কিছু 
কর আল্লাহ তা দেখে রা হৃদীদ, ৫৭ $ 8) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ৪ 


541 পু 


12 0105 
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রবার্ট 
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তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা 
জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে 
তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ 
হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা 
বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন । তারা যা 
করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 
সম্যক অবগত। (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ £ ৭) যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক 
জায়গায় বলেন ঃ 
J), ks cs টি LA MS 

Bt 8০০ 

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, রে চিট 

কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই 


সুরা ১৬ ৪ নাহল ৫৫৫ পারা ১৪ 


খবর থাকে। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬১) সুতরাং এসব আয়াতে সাথ বা সঙ্গ দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে শোনা এবং দেখাকে। 

তাকওয়া" এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কারণে হারাম ও পাপের 
কাজগুলোকে পরিত্যাগ করা। আর ইহসানের অর্থ হল মহান রাব্ব আল্লাহর 
আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজে নিয়োজিত থাকা । যে লোকদের মধ্যে এই দু'টি 
গুণ বিদ্যমান থাকে তারা আল্লাহ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে 
থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেন। 
তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা ও শত্রুরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা, বরং 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সফলকাম করে থাকেন। 


চর্তুদশ পারা এবং সূরা নাহল -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা 
ইসরা (বানী ইসরাঈল), সূরা কাহফ এবং সূরা মারইয়াম সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম এবং 
ফাষীলাতপূর্ণ সুরা । (ফাতহুল বারী ৮/৬৫৫) 

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও 
কখনও নফল সিয়াম এভাবে পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা মনে মনে 
বলতাম, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম অবস্থায়ই কাটিয়ে দিবেন । আবার কখনও কখনও 
মোটেই সিয়াম পালন করতেননা । শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, সম্ভবতঃ 
তিনি সিয়াম পালন করবেনই না। তার অভ্যাস ছিল এই যে, প্রতি রাতে তিনি 
সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল) ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ৬/১৮৯) 


আল্লাহর নামে শুরু করছি)। sl Ds 


4 37 2 এ এপ লি পর» 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৫৭ পারা ১৫ 


আল্লাহর সাথে রাসূলের (সাঃ) কথোপকথন 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতার বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তার মত ক্ষমতা কারও 
মধ্যে নেই। 

৬০৪৭। এ এ! শসা না 2 ১৩ ১৩৪ Spf li 
তিনি তার বান্দা অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই রাতের 
একটি অংশে মাক্কা মুকাররামার মাসজিদ হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ 
পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, যা ইবরাহীমের (আঃ) যুগ হতে নাবীগণের 
(আঃ) কেন্দ্রস্থল ছিল। সমস্ত নাবীকে (আঃ) সেখানে একত্রিত করা হয় এবং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাতের 
ইমামতি করেন । এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, বড় ও অগ্রবর্তী নেতা তিনিই । 
আল্লাহর দুরূদ ও সালাম তার উপর ও তাদের সবারই উপর বর্ষিত হোক । মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 

৩ ৩ ০5 40৮৮ SN ৬৭১ এই মাসজিদের চতুল্পার্শ্বে আমি 
ফল-ফুল, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি দ্বারা বারাকাতময় করে রেখেছি। 
আমার এই মর্ধাদা সম্পন্ন নাবীকে আমার বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন 
করানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেগুলি তিনি এ রাতে দর্শন করেছিলেন । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


LE দর ৪৮০ 
EIN 05402 05 9 এ 
সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল । (সূরা নাজম, ৫৩, ৪ ১৮) 
এপ শশী 3৯ | আল্লাহ তা'আলা তীর মু'মিন, কাফির, বিশ্বাসকারী 


এবং অস্বীকারকারী সমস্ত বান্দার কথা শোনেন এবং দেখেন। প্রত্যেককে তিনি 
ওটাই দেন যার সে হকদার, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতে ও | 


মিরাজ সম্পর্কিত হাদীস 


আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ আমার কাছে একটি সাদা প্রাণী 'বুরাক' নিয়ে 
আসা হয় যা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট ছিল। ওটা ওর এক এক 
পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। আমি ওর উপর উঠে বসলাম 


সুরা ১৭ £ ইসরা ৫৫৮ পারা ১৫ 


এবং ও আমাকে নিয়ে চললো । আমি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছে গেলাম এবং ওকে 
দরজার এ শিকলের সাথে বেঁধে রাখলাম যেখানে নাবীগণ বাধতেন। তারপর 
আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দু’ রাক'আত সালাত আদায় করলাম । যখন সেখান 
থেকে বের হলাম তখন জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে একটি পাত্রে মদ এবং 
একটি পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) 
বললেন £ আপনি ফিত্রাত (প্রকৃতি) পছন্দ করেছেন। তারপর আমাকে প্রথম 
আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে 
দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল । 
আবার তারা প্রশ্ন করেন £ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ 
আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । পুনরায় 
জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ৪ 
হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। 
সেখানে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি মারহাবা বললেন এবং আমার 
কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। 

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর 
দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ 
জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন £ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বললেন £ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল $ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর 
দেন ৫ হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। 
দ্বিতীয় আকাশে আমি ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও ঈসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম যারা 
একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। তারা দু'জনও আমাকে মারহাবা বললেন 
এবং আমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। 

তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠে যান এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর 
দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ 
জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন £ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বললেন £ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর 
দেন ৫ হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। 
তৃতীয় আকাশে আমার সাক্ষাৎ হল ইউসুফের (আঃ) সাথে যাকে সমস্ত সৌন্দর্যের 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৫৯ পারা ১৫ 


অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তিনিও আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার 
মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। 

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সাথে নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে যান এবং 
ওর দরজা খুলে দিতে বললেন জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল 
৪ জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন ৪ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে 
তিনি বললেন $ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর 
দেন ঃ হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে । তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া 
হল। তারপর চতুর্থ আকাশে ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি 
আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গল কামনা করে দু'আ করলেন। 
তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

14০ 66৩ 42559 

এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৫৭) 

তারপর পঞ্চম আকাশে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর 
দরজা খুলে দিতে বললেন । জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ৪ 
জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন ৪ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বললেন ৪ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর 
দেন ঃ হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল । পঞ্চম আকাশে 
সাক্ষাৎ হয় হারণের (আঃ) সাথে । তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার 
মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। 

এরপর আমরা ষষ্ঠ আকাশে উঠি এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে 
দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল । 
আবার তারা প্রশ্ন করেন £ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন £ 
আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় 
জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ 
হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। ষষ্ঠ আকাশে মূসার 
(আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের 
জন্য দু'আ করলেন। 

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে গমন করেন এবং জিবরাঈল (আঃ) 
ওর দরজা খুলে দিতে বললেন । জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল £ 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৬০ পারা ১৫ 


জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন 8 আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বললেন ৪ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর 
দেন ঃ হ্যা, তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। সপ্তম আকাশে 
ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা*মুরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পাই। বাইতুল 
মা*মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন 
যারা ওখানে যান তাদের পালা (7011017) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা । 
তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানের পাতা ছিল 
হাতীর কানের সমান এবং ফল ছিল বৃহৎ মাটির পাত্রের মত। ওটাকে আল্লাহ 
তা'আলার আদেশ ঢেকে রেখেছিল । ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা কেহই দিতে পারেনা । 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যে অহী নাযিল করার তা নাযিল 
করেন। এরপর আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা 
হয়। সেখানে হতে নেমে আসার সময় মুসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি 
জিজ্ঞেস করেন 8 আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনার উম্মাতের জন্য কি 
হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ৪ দিন রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত 
আদায় করতে বলা হয়েছে। মূসা আঃ) বললেন £ আপনি আপনার রবের কাছে 
ফিরে যান। আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ক্ষমতা 
রাখেনা, আপনার পূর্বে আমি বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে দেখেছি যে তারা 
কেমন ছিল। সুতরাং আমি আমার রবের কাছে ফিরে যাই এবং বললাম ঃ হে 
আমার রাব্ব! আমার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে দিন, তারা এতটা পালন করতে 
পারবেনা । সুতরাং তিনি পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি মুসার (আঃ) 
কাছে ফিরে এলাম । মুসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি বলা 
হয়েছে? বললাম £ আমার রাব্ব পাচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শুনে মুসা 
(আঃ) বললেন £ আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার 
উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। এভাবে আমি আল্লাহ তা'আলা ও মুসার (আঃ) 
মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম এবং প্রতিবার পাচ ওয়াক্ত করে সালাতের 
ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হচ্ছিল । অবশেষে তিনি বললেন £ “হে মুহাম্মাদ! দিনে-রাতে 
মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হল এবং প্রতিটি সালাতের জন্য দশ গুণ 
সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে । সুতরাং এর মোট পরিমান পঞ্চাশই থাকল । যে 
ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল, অথচ তা সে করলনা তাহলে একটি 
ভাল কাজের আমল তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে । আর যদি সে ওটা 
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বাস্তবায়িত করে তাহলে দশটি আমলের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে । যদি কোন 
ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি ওটা না করে তাহলে 
তার আমলনায় কোন পাপ লিপিবদ্ধ করা হবেনা । পক্ষান্তরে সে যদি খারাপ 
কাজটি করেই ফেলে তাহলে তার আমলনামায় একটি পাপ লিপিবদ্ধ করা হবে!” 
অতঃপর আমি নিচে নেমে আসি এবং মুসার (আঃ) সাথে দেখা হলে তাকে এসব 
কথা বলি। তিনি বললেন ৪ আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। 
আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন । তারা কখনও এ আদেশ পালনে সক্ষম 
হবেনা । কিন্তু বার বার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়ার পর তার কাছে আরও যেতে 
আমি লজ্জাবোধ করছিলাম । (আহমাদ ৩/১৪৮, মুসলিম ১/১৪৫) 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি“রাজের রাতে উর্ধ্বাকাশে গমনের জন্য 
বুরাকের লাগাম এবং জিন বা গদী প্রস্তুত করে রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ার হওয়ার সময় সে ছট্ফট্‌ করতে থাকে । তখন 
জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেন ৪ তুমি এটা কি করছ? আল্লাহর শপথ! তোমার 
উপর ইতোপূর্বে তার চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনও সওয়ার হয়নি। এ কথা শুনে 
বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। (তিরমিযী ৩১৩১) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ যখন আমাকে আমার মহামহিমান্ষিত রবের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হয় তখন এমন কতকগুলি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের 
তামার নখ ছিল, যা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমন্ডল ও বুক খোচাচ্ছিল। আমি 
জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম £ এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন ৪ এরা 
হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং তাদের 
মর্যাদাহানী করত । (আহমাদ ৩/২২৪, আবু দাউদ ৪৮৭৮) 

আনাস (রাঃ) হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ঃ মিরাজের রাতে আমি মুসার (আঃ) কাবরের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলাম, তখন তাকে ওখানে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই। 
(আহমাদ ৩/১২০, মুসলিম ২৩৭৫) 

মিরাজ সম্পর্কে মালিক ইব্‌ন সা“সাঁ'আহ (রাঃ) হতে 
আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা 


আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, মালিক ইব্‌ন সা*সা'আহ (রাঃ) তাকে 
বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মিরাজের 
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রাতের ভ্রমণের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুইয়েছিলেন (কা'বা ঘরের) হাতীম' নামক স্থানে । অন্য 
রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সাখরের উপর শুইয়েছিলেন। এমন সময় 
আগমনকারীরা আগমন করেন। তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলেন ৪ তিনজনের 
মধ্যে যিনি মাঝখানে আছেন । অতঃপর আমি বলতে শুনলাম ৪ “গলার প্রান্ত থেকে 
নাভীর নিচ পর্যন্ত’ । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 
“অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয়টি 0768) বাইরে নিয়ে 
আসেন এবং স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে রেখে ধৌত করেন। এ পাত্রটি ছিল ঈমান ও 
ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ । তিনি তা আবার আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন। অতঃপর 
একটি সাদা প্রাণী আমার সামনে উপস্থিত করা হল। ওটির আকৃতি খচ্চরের চেয়ে 
ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় ।” আল-জারুদ জিজ্ঞেস করেন $ ওটা কি বুরাক, হে 
আবু হামজাহ? তিনি বললেন ৪ হ্যা। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে 
রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ আমি ওর উপর উঠে 
বসলাম এবং ও আমাকে নিয়ে চলল । আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে উঠিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস 
করা হল ৪ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন ৪ 
আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ৪ আমার সাথে রয়েছেন 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম । পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা 
কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ৪ হ্যা। বলা হল ৪ তাকে 
অভিনন্দন! তার উপর শান্তি বর্ধিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে 
দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল 
(আঃ) বললেন ৪ ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ), তাকে সম্ভতাষন জানান। 
সুতরাং আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর 
তিনি বললেন ঃ হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে স্বাগতম! 

এরপর আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর 
দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? তিনি বললেন ৪ 
জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন £ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বলেন £ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর 
দেন $ হ্যা। বলা হল ৪ তাকে অভিনন্দন! তীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর 
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(আঃ) দেখতে পেলাম । জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হারূন (আঃ), তাকে 
স্বাদর সম্ভাষন জানান । সুতরাং আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের 
জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন! 

অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর 
দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি কে? তিনি বললেন ৪ 
জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন 8 আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বলেন $ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করেন £ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) 
উত্তর দেন ৪ হ্যা। বলা হল ঃ তাকে অভিনন্দন! তার উপর শান্তি বর্ধিত হোক! 
অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি 
মুসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম । জিবরাঈল (আঃ) বললেন ৪ ইনি মূসা (আঃ), 
তাকে সম্ভতাষন জানান । সুতরাং আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের 
জবাব দিলেন এবং বললেন £ঃ আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে স্বাগতম! 

আমি সেখান হতে এগিয়ে গেলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা 
হল £ আপনি কীদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন £ এ জন্য যে, আমার পরে যে 
ংখ্যক জান্নাতে যাবে। 

এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর 
দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল 8 আপনি কে? তিনি বললেন ৪ 
জিবরাঈল । আবার তারা প্রশ্ন করেন ৪ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি 
বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৷ পুনরায় 
জিজ্ঞেস করা হল ঃ তার যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ৪ হ্যা। 
বলা হল £ তাকে অভিনন্দন! তার উপর শান্তি বর্ধিত হোক! অতঃপর আমাদের 
জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি ইবরাহীমকে (আঃ) 
দেখতে পেলাম । জিবরাঈল (আঃ) বললেন £ ইনি ইবরাহীম (আঃ), তাকে সন্ভাষন 
জানান। সুতরাং আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন 
এবং বললেন ৪ আমার সৎ সন্তান এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন! 

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানের এক 
একটি ফল যেন বৃহদাকার ডেকচির চেয়েও বড়। ওর গাছের পাতা হাতির কানের 
চেয়েও বৃহৎ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন £ ইহা সিদরাতুল মুনতাহা ৷ ওর রয়েছে 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৬৪ পারা ১৫ 


চারটি নদী । দু'টি যাহির ও দু'টি বাতিন। আমি বললাম ৪ হে জিবরাঈল (আঃ)! 
এই চারটি নাহর কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ বাতিনী নাহর দু'টি হচ্ছে জান্নাতের 
নাহর এবং যাহিরী নাহর দুটি হল নীল ও ফুরাত নদী। অতঃপর আমাকে 
বাইতুল মামূর' দেখানো হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে হাসান 
(রহঃ) বলেছেন, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা’মূর দেখেছেন। বাইতুল মা"মুরে 
প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা 
ওখানে যান তাদের পালা (790909) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা । অতঃপর 
তিনি আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির বাকী অংশ বলতে থাকেন ৪ 

অতঃপর আমার সামনে মদ, দুধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হল। আমি দুধের 
পাত্রটি পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ৪ এটাই হচ্ছে 'ফিতরাত' 
(প্রকৃতি) যার উপর আপনি ও আপনার উম্মাত থাকবেন। 

অতঃপর আমার ও আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত 
ফার্য করা হয়। সেখান হতে নেমে আসার সময় মুসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। 
তিনি জিজ্ঞেস করেন $ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের 
জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ৪ প্রতি দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে । মুসা (আঃ) বললেন £ আপনার উম্মাত 
দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি 
লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের 
ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই 
কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা 
কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। তার এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ 
তা'আলা তখন দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মুসার (আঃ) 
কাছে ফিরে এলাম । মুসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম 
করা হয়েছে? জবাবে বললাম £ দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা 
হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ৪ আপনার উম্মাত দৈনিক চল্লিশ 
ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ 
ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা 
খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের 
কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। 
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সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। 
অতঃপর আমি মুসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস 
করলেন £ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম £ দৈনিক ত্রিশ 
ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসা (আঃ) বললেন ঃ 
আপনার উম্মাত দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার 
পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের 
লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল 
খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের 
বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। 

তার এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত 
কমিয়ে দেন। আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম । মুসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস 
করলেন ৪ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম $ দৈনিক বিশ ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসা (আঃ) বললেন 8 আপনার 
উম্মাত দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি 
লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের 
ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই 
কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা 
কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। 

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আরও দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে 
দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম । মূসা (আঃ) আবার 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ৪ দৈনিক 
দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসা (আঃ) বললেন 
৪ আপনার উম্মাত দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার 
পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের 
লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল 
খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের 
বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। 

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং প্রতি দিন পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
করার আদেশ করা হয়। অতঃপর আমি মুসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মুসা 
(আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ৪ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে 
বললাম £ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে 
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মূসা (আঃ) বললেন £ আপনার উম্মাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে 
পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, 
বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে 
সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং 
আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। আমি বললাম ৪ আমি 
আমার রাব্ব আল্লাহকে অনেকবার অনুরোধ করেছি। পুনরায় তার কাছে ফিরে 
যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি ইহা গ্রহণ করেছি এবং তার প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করছি। তখন একটি আওয়াজ এলো ঃ জেনে রেখ, আমার কথার কোন 
পরিবর্তন নেই। আমি আমার বান্দার ভার লাঘব করেছি। (আহমাদ ৪/২০৮, 
ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৫১) 


মিরাজ সম্পর্কে আবু যার (রাঃ) হতে 
আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, আবূ যার (রাঃ) মাঝে মাঝে আমাদেরকে 
বলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ আমার ঘরের 
ছাদ খুলে দেয়া হল। এ সময় আমি মাক্কায় ছিলাম । অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) 
এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। 
এরপর তিনি একটি স্বর্ণের পাত্র নিয়ে এলেন যা ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। 
তিনি তা আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন এবং ওকে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর 
তিনি আমার হাত ধরলেন এবং প্রথম আকাশে গিয়ে পৌছলেন। জিবরাঈল 
(আঃ) ওর পাহারাদারকে দরজা খুলে দিতে বলেন । জিজ্ঞেস করা হল ৪ আপনি 
কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল । আবার তিনি প্রশ্ন করলেন ৪ আপনার সাথে 
কেহ আছেন কি? জবাবে তিনি বলেন ৪ হ্যা, আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তার যাত্রা কি শুরু 
হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যা। দরজা খুলে দেয়ার পর দেখতে 
পেলাম যে, একটি লোক বসে রয়েছেন এবং তার ডানে ও বামে বড় বড় দল 
রয়েছে। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কেঁদে 
ফেলছেন। তিনি বললেন ঃ হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে 
অভিনন্দন! আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম ৪ ইনি কে? উত্তরে তিনি 
বললেন ঃ ইনি হলেন আদম (আঃ), আর তার ডান ও বাম দিকে যাদের দেখতে 
পাচ্ছেন তারা হল তার বংশধর । ডান দিকেরগুলি জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো 
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জাহান্নামী । তিনি যখন ডান দিকে তাকাচ্ছেন তখন তাদেরকে দেখে খুশী হচ্ছেন 
এবং যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন তখন ওদেরকে দেখে কাদছেন। 


এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমরা ইবরাহীমকে 
(আঃ) অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলাম । তিনি বললেন ৪ সৎ নাবী এবং সৎ সন্ত 
ননকে অভিনন্দন! আমি জিজ্ঞেস করলাম ৪ ইনি কে? তিনি বললেন ৪ ইনি 
ইবরাহীম (আঃ)। যুহরী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন হাযম (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবূ হাব্বাহ আল আনসারী (রাঃ) মাঝে মাঝে 
বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলতেন £ অতঃপর 
আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে কলমের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। 

ইবন হাযম (রাঃ) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর দৈনিক 
পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করেন। এই বার্তা নিয়ে সেখান হতে ফিরে আসার 
সময় মুসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার 
নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে 
বললাম $ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। মুসা (আঃ) বললেন ৪ আপনি আপনার রবের 
কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা । সুতরাং আমি 
ফিরে গেলাম এবং তিনি অর্ধেক সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মুসার (আঃ) 
কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম 8 কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। তিনি (আঃ) 
বললেন ৪ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন 
করতে সক্ষম হবেনা । সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আরও 
অর্ধেক কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মুসার (আঃ) কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন 
৪ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে 
সক্ষম হবেনা । সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আল্লাহ বলেন ঃ উহা 
পাচ ওয়াক্ত সালাত, কিন্তু প্রতিদানের দিক থেকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। 
জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই । অতঃপর আমি মুসার (আঃ) কাছে 
ফিরে এলাম । তিনি (আঃ) বললেন ৪ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। 
আমি বললাম £ঃ আমার রবের কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। 

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল যা অপূর্ব বর্ণনার 
অতীত রংসমূহ দ্বারা অচ্ছাদিত ছিল । অতঃপর আমি জান্নাতে প্রবশ করলাম । ওর 
তাবুগুলি মনি-মুক্তার এবং ওর মাটি মিশৃকের। 

এই পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং 
সুরা ইসরা এর তাফসীরেও ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম 
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(রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । (ফাতহুল বারী 
১/৫৪৭, ৩/৫৭৬, ৬/৪৩১, মুসলিম ১/১৪৮) 

আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রহঃ) আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ৪ আমি যদি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে কমপক্ষে তাকে 
একটি কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম। তখন আবু যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন ৪ সেই কথাটি কি? তিনি উত্তরে বললেন £ তিনি আল্লাহ তা“আলাকে 
দেখেছিলেন কিনা এই কথাটি । এ কথা শুনে আবু যার (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা 
আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি উত্তরে বলেছিলেন £ আমি তার নূর 
(আলো) দেখেছিলাম, তাকে আমি কিভাবে দেখতে পারি? আহমাদ ৫/১৪৭) 

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি আবু 
যারকে (রাঃ) বললাম £ আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
দেখতাম তাহলে তাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম । আবূ যার (রাঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ কি কথা জিজ্ঞেস করতে? তিনি উত্তরে বললেন £ আপনি কি 
আপনার রাব্বকে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন? তখন আবু যার (রাঃ) বলেন 8 এ 
কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি উত্তরে বলেছিলেন £ আমি তার নূর 
(আলো) দেখেছিলাম । (মুসলিম ১/১৬১) 


মি'রাজ সম্পর্কে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা 

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি £৪ আমি মিরাজের ঘটনাটি যখন জনগণের কাছে 
বর্ণনা করি এবং কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এ সময় আমি হাতীমে 
দীড়িয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে 
এনে দেখান এবং ওটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিলেন। এরপর তারা যে 
দিয়ে যাচ্ছিলাম । (আহমাদ ৩/৩৭৭, বুখারী ৪৭১০, মুসলিম ১৭০) 

ইব্ন শিহাব (রহঃ) আবু সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেন £ কুরাইশ কাফিরদের কিছু লোক আবু বাকরের (রাঃ) নিকট গমন করে 
এবং বলে ৪ তুমি কি শুনেছ, আজ তোমার সাথী (নাবী সঃ) কি এক বিস্ময়কর 
কথা বলছে! সে দাবী করছে যে, সে নাকি এক রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছে 
এবং আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে! এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) বললেন ৪ 
তিনি কি এ কথা বলেছেন? তারা বলল ঃ হ্যা। তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 
তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে সত্য বলেছেন। 
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তারা তখন বলল ঃ তাহলে তুমি কি এটাও বিশ্বাস করছ যে, সে রাতে বের হল 
এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া গিয়ে আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে? উত্তরে 
তিনি বললেন ৪ এর চেয়েও আরও বড় ব্যাপার আমি এর বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস 
করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, তার কাছে আকাশ হতে অহী পৌঁছে। আবু 
সালামাহ (রাঃ) বলেন যে, এ সময় থেকেই তার উপাধি হয় সিদ্দীক (সত্যিকারের 
বিশ্বাসী)। (দালায়িলুল নুবুওয়াহ ২/৩৫৯) 


মিরাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে যখন জান্নাতে পৌছেন তখন 
এক দিক হতে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন £ হে 
জিবরাঈল (আঃ)! ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ ইনি হচ্ছেন মুআয্যিন 
বিলাল (রাঃ) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ হতে ফিরে 
এসে বলেন ৪ বিলাল তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ! আমি এরূপ এরূপ দেখেছি। 

তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, মুসার (আঃ) সাথে তীর সাক্ষাত হয়। মুসা 
(আঃ) বললেন $ উম্মী নাবীর আগমন শুভ হোক । মুসা (আঃ) ছিলেন গোধুম 
বর্ণের দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট লোক । তার মাথার চুল ছিল কান পর্যন্ত অথবা কান 
হতে কিছুটা উপরে । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইনি কে হে জিবরাঈল? উত্তরে 
জিবরাঈল (আঃ) বললেন ৪ ইনি হচ্ছেন মূসা (আঃ)। অতঃপর যেতে যেতে এক 
স্থানে অতি মর্যাদা সম্পন্ন এক বয়স্ক ব্যক্তিত্বের সাথে তার সাক্ষাত হয়। আমরা 
তাকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং সালাম দিলাম । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে 
জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ৪ ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম! 
অতঃপর জাহান্নাম পরিদর্শনের সময় তিনি কতকগুলি লোককে দেখতে পান যারা 
পচা মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা 
কারা? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন ৪ এরা তারা যারা লোকদের মাংস ভক্ষণ 
করত অর্থাৎ গীবত করত। সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে 
দেখতে আগুনের মত লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন 
করলেন ৪ এ কে? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন ৪ এ হচ্ছে এ ব্যক্তি যে 
সালিহর (আঃ) উন্ত্রীকে হত্যা করেছিল । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মাসজিদুল আকসায় ফিরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং 
অন্যান্য নাবীগণও তার সাথে সালাত আদায় করেন । সালাত আদায় করা শেষে 
তার দুই হাতে দু'টি বাটি দেয়া হয়। ওর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল 
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মধু। তিনি দুধের বাটি থেকে পান করেন। যে বাটি বহন করে নিয়ে এসেছিল সে 
বলল £ আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন। (আহমাদ ১/২৫৭) এ হাদীসটির 
বৰ্ণনাও সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেননি । 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছে দিয়ে 
সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে একই রাতে মাক্কায় পৌছে দেন এবং এই খবর তিনি 
জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলি বলে দেন, তাদের 
যাত্রীদলের খবর প্রদান করেন তখন কতকগুলি লোক বলল ৪ ‘এ সব কথায় আমরা 
তাকে সত্যবাদী মনে করিনা’ । এ কথা বলে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে 
মুরতাদ হয়ে যায়। এরা সবাই আবু জাহলের সাথে ধ্বংস হয়। আবু জাহল 
বলেছিল ? মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাকুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে, কিছু খেজুর এবং 
মাখন নিয়ে এসো। ওগুলি মিশিয়ে আমরা যাক্কুম গলধঃকরণ করি! এ রাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে তার প্রকৃত রূপে 
দেখেছিলেন । সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয় । সেখানে তিনি ঈসা 
(আঃ), মুসা (আঃ) এবং ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাজ্জালের বিবরণ জানতে চাইলে তিনি বলেন ৪ 
আমি তাকে বিশাল দেহী লম্বা ফর্সা রংয়ের দেখতে পেয়েছি। তার একটি চোখ 
এমনভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন একটি অতি উজ্জ্বল তারকা এবং চুল যেন 
কোন গাছের ঘন শাখা । আমি ঈসাকে (আঃ) দেখেছি। তার রং সাদা, চুলগুলি 
কৌকড়ানো এবং দেহ ম তির । আমি মুসাকে (আঃ) দেখেছি গোধুম বর্ণের, 
ঘন চুল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী । আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখেছি যিনি হুবহু 
আমারই মত ৷ জিবরাঈল (আঃ) তাকে সালাম দিতে বলেন। সুতরাং আমি তাকে 
অভিনন্দন জানালাম এবং সালাম দিলাম । (আহমাদ ১/৩৮৪, নাসাঈ ১১৪৮৪) 

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আমাদের 
কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন £ মি'রাজের 
রাতে আমি মুসা ইব্‌ন ইমরানকে (আঃ) দেখেছি। তিনি লম্বা, কোকরানো চুল 
বিশিষ্ট, দেখতে মনে হয় যেন শানু.আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্‌ন 
মারইয়ামকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে সাদা গৌর বর্ণের এবং মাথার 
চুলগুলি সোজা । 
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একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জাহান্নামের দারোগা মালিককেও দেখেছিলেন এবং দাজ্জালকেও, এ 
নিদর্শনাবলীসহ যেগুলি আল্লাহ তাআলা তাকে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তার 
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অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ২৩) 
কাতাদাহ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মূসার (আঃ) যে সাক্ষাত হয়েছে তা'ই বলা 
হয়েছে। যেমন এর পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে ৪ 
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আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম । (সূরা 
সাজদাহ, ৩২ ৪ ২৩) অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসাকে 
(আঃ) দিক নির্দেশনাসহ পাঠিয়েছিলেন । (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৮৬) ইমাম 
মুসলিম (রহঃ) এ উক্তিটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ইমাম 
বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে একটি নাতিদীর্ঘ 
বৰ্ণনাও পেশ করেছেন। (বুখারী ৩২৩৯, মুসলিম ১৬৫) 

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ মিরাজের রাতের পর সকালে আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে এক 
প্রান্তে বসে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর শত্রু আবু জাহল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। 
তাকে দেখে সে তার পাশেই বসে পড়ল এবং উপহাস করে বলল ঃ নতুন কোন 
খবর আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যা 
আছে। আবু জাহল তা জানতে চাইল । তিনি বললেন £ আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ 
করানো হয়েছে। সে প্রশ্ন করল £ কোথায়? তিনি বললেন ঃ বাইতুল মুকাদ্াস। 
সে জিজ্ঞেস করল ৪ আবার এখন এখানে আমাদের মাঝে বিদ্যমানও রয়েছ? 
তিনি উত্তর দিলেন ৪ হ্যা। তখন এ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে মনে বলল ৪ এখনই 
একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবেনা । তাহলে হয়ত জনসমাবেশে, সে যে এ 
কথা বলেছে তা স্বীকারই করবেনা । তাই সে তাকে জিজ্ঞেস করল 8 আমি যদি 
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জনগণকে একত্রিত করি তাহলে তুমি সবার সামনেও কি এ কথাই বলবে? 
জবাবে তিনি বললেন ৪ হ্যা অবশ্যই । তৎক্ষণাৎ আবূ জাহল উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে 
বলল ঃ হে বানু কাব ইব্‌ন লু'আই! তোমরা এসে পড় । সবাই তখন দৌড়ে এসে 
তার পাশে বসে পড়ল। এ অভিশপ্ত ব্যক্তি (আবু জাহল) তখন তাকে বলল ঃ 
এখন তুমি এ কথা বর্ণনা কর যে কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিলে । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে বলতে শুরু করেন £ 
গত রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সবাই জিজ্ঞেস করল £ কোথায়? 
উত্তরে তিনি বললেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত । জনগণ প্রশ্ন করল £ এখন 
আবার আমাদের মধ্যেই বিদ্যমানও রয়েছ? তিনি জবাব দিলেন ৪ হ্যা। তারা এ 
কথা শুনে কেহ হাত তালি দিতে শুরু করল, কেহবা অতি বিস্ময়ের সাথে নিজের 
মাথার উপর হাত রেখে বসে পড়ল এবং তারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে সবাই 
একমত হয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করল । তারা তাকে বলল ৪ আচ্ছা, 
আমরা তোমাকে তথাকার কতকগুলি অবস্থা ও নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করছি, তুমি উত্তর দিতে পারবে কি? তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকও ছিল 
যারা বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল এবং সেখানকার অলিগলি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ আমি তাদের 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম । তারা আমাকে মাসজিদটি সম্পর্কে এমন কতকগুলি 
সুক্ষ্ম প্রশ্ন করেছিল যেগুলি আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ 
মাসজিদটিকে আমার সামনে আকীলের বাড়ির পাশে বা আকালের বাড়ীর পাশে 
এনে দেয়া হয়। তখন আমি দেখছিলাম এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম । 
এটা এ কারণেই যে, মাসজিদের কতকগুলি সিফাত বা বিশেষত্ব আমার স্মরণ 
ছিলনা। তার এই নিদর্শনগুলির বর্ণনার পর সবাই সমস্বরে বলছিল £ তিনি 
খুঁটিনাটি ও সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি একটি কথাও ভুল 
বলেননি । (আহমাদ ১/৩০৯, নাসাঈ ১১২৮৫, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৬৩) 


মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল 
মুনতাহা পর্যন্ত পৌছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা 
এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস 
অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ 
করা হয়। 
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যখন বৃক্ষটি, যদ্ধারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত । (সূরা নাজম, 
৫৩ $ ১৬) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, এ সিদরাতুল মুনতাহা সোনার 
ফড়িংয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পাচ 
ওয়াক্তের সালাত এবং সুরা বাকারাহর শেষের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং এটাও 
দেয়া হয় যে, তার উম্মাতের মধ্যে যারা শির্ক করবেনা তাদের বড় পাপও 
(কাবীরা গুনাহও) ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (রহঃ) 
বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থেও এই রিওয়ায়াতটি ইব্‌ন মাসউদ 
(রাঃ) হতে মিরাজের সুদীর্ঘ হাদীস রূপে বর্ণিত আছে 


মি'রাজ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) বর্ণনা 

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন ৪ মি'রাজের রাতে মুসার (আঃ) সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তীর সম্পর্কে 
আমার মনে পরে যে, তার চুল ছিল কোকড়ানো এবং দেখতে মনে হচ্ছিল 
শানু‘আহ গোত্রের লোক। ঈসার (আঃ) সাথেও আমার সাক্ষাত হয় । তিনি ছিলেন 
মধ্যম আকৃতির গৌর বর্ণের, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি এখনই গোসল 
করে এসেছেন। আমার সাথে ইবরাহীমেরও (আঃ) সাক্ষাত ঘটে ৷ তীর সন্তানদের 
মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যার সাথে তার চেহারার মিল রয়েছে । আমার জন্য দু'টি 
পাত্রের একটিতে দুধ এবং অপরটিতে মদ নিয়ে আসা হল এবং বলা হল ৪ 
আপনার যেটি খুশি তা গ্রহণ করুন । আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম এবং তা 
পান করলাম। আমাকে বলা হল ৪ আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন, অথবা 
বলা হল আপনি ফিতরাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আপনি যদি মদ পছন্দ 
করতেন তাহলে আপনার উম্মাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, 
মুসলিম ১/১৫৪) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আমার মনে পড়ে যে, আমি 
তখন কাবার হিজরে উপস্থিত ছিলাম। কাফির কুরাইশরা মিরাজ সম্পর্কে 
আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল। তারা আমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস 
সম্পর্কে জানতে চাইল । এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলামনা। ফলে 
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আমাকে এমন চিন্তায় পেয়ে বসল যা আগে আমি কখনও অনুভব করিনি । তখন 
বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হল। এরপর তারা যে প্রশ্নই 
করছিল, আমি তার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম । নাবীদের সমাবেশে যারা একত্রিত 
হয়েছিলেন তাদের ব্যাপারে আমার মনে আছে। মুসা (আঃ) সালাত আদায় 
গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকেও (আঃ) সালাত আদায় করতে 
দেখেছি। তিনি দেখতে অনেকটা উরওয়াহ ইব্‌ন মাসউদ আশ শাকাফীর মত । 
সালাত আদায় করা অবস্থায় আমি ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে 
তোমাদের এই সাথীর (রাসুল সাঃ) মত। অতঃপর সালাতের সময় হওয়ায় 
আমার ইমামতিতে তাদেরকে সাথে নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। সালাত 
আদায় করা শেষে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পাই £ হে মুহাম্মাদ! এই যে 
মালিক, জাহান্নামের রক্ষক! সুতরাং আমি ফিরে তাকালাম এবং তিনি আমাকে 
প্রথম সম্ভাষন জানালেন । (মুসলিম ১/১৫৬) 


কখন মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল 

যুহরীর (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী মিরাজের এই ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর 
পূর্বে ঘটেছিল। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৫) উরওয়াহও (রহঃ) এ কথাই 
বলেন। (দোলায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইহা ছিল হিজরাত 
করার ১৬ মাস পূর্বের ঘটনা । (কুরতুবী ১০/২১০) 

এটাই সত্য ঘটনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নের 
অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মাক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ 
করানো হয়। এ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মাসজিদে কুদ্সের 
দরজার পাশে তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে দু’ রাকআত 
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সালাত আদায় করেন। তারপর মিরাজের বাহন আনা 
হয়, যা ছিল মইয়ের মত, যাতে পদক্ষেপ দিয়ে উঠতে হয়। ওতে করে তাকে 
প্রথম আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত 
পৌছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বাসিন্দাদের সাথে 
সাক্ষাৎ হয় । নাবীদের শ্রেণী মোতাবেক বিভিন্ন আকাশে তাদের অবস্থান রয়েছে। 
তিনি নাবীদের সাথে সালামের আদান প্রদান করেন। ষষ্ঠ আকাশে মুসা 
কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের সাথে কথা বলেন। তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ 
শুনতে পান, যে কলমের মাধ্যমে কি ঘটবে তা লিখা হয়। তিনি সিদরাতুল 
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মুনতাহা দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতৃ ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন 
প্রকারের রং তা আচ্ছাদিত করে রেখেছিল । মালাইকা চারিদিক থেকে ওটিকে 
পরিবেষ্টন করেছিলেন। সেখানে তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তার আসল রূপে 
দেখতে পান যার ছ’শ’টি ডানা ছিল। সেখানে তিনি সবুজ রংয়ের ‘আচ্ছাদন’ 
দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্তসমূহকে ঢেকে রেখেছিল । তিনি বাইতুল মা*মুরের 
যিয়ারাত করেন যাতে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ), যিনি দুনিয়ায় কাঁবা ঘর তৈরী 
করেছিলেন, হেলান দিয়ে বসেছিলেন । সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা 
আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন। কিন্ত একদিন যে দল প্রবেশ করেন, 
কিয়ামাত পর্যন্ত আর তাদের সেখানে যাওয়ার পালা (0২০90801017) আসেনা । তিনি 
জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। পরম করুণাময় আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত 
বাধ্যতামূলক (ফার্য) করেন এবং পরে তা কমাতে কমাতে মাত্র পাচ ওয়াক্ত 
রেখে দেন। ইহা ছিল তার বান্দা/বান্দীদের প্রতি বিশেষ রাহমাত। এর দ্বারা 
সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফাযীলাত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নাবীগণও (আঃ) 
তার সাথে অবতরণ করেন । সালাতের সময় হলে সেখানে তিনি তাদের সকলকে 
নিয়ে তার ইমামতিতে সালাত আদায় করেন। সম্ভবতঃ ওটা ছিল এ দিনের 
ফাজরের সালাত। কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, তিনি নাবীগণের 
ইমামতি করেছিলেন আসমানে । কিন্তু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, 
এটা বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা । কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উর্ধ্বাকাশে 
যাওয়ার পথে তিনি এ সালাত আদায় করেছিলেন । কিন্তু এরই বেশি সম্ভাবনা যে, 
ফিরার পথে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এর একটি দলীলতো এই যে, 
আসমানসমূহের নাবীগণের সাথে যখন তার সাক্ষাৎ হয় তখন প্রত্যেকের 
সম্পর্কেই জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ৪ ইনি কে এবং জিবরাঈল (আঃ) 
তাদের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছিলেন। যদি আগমনের পথে বাইতুল মুকাদ্দাসেই 
তিনি তাদের ইমামতি করতেন তাহলে পরে তাদের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসাবাদের 
প্রয়োজন ছিল কি? দ্বিতীয় দলীল এই যে, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যতো 
সপ্তম আকাশে আল্লাহ বারী তা'আলার সামনে হাযির হওয়া এবং আল্লাহ তার 
নাবী ও উম্মাতের প্রতি কি কি বিষয় নির্ধারণ করেন তা জেনে নেয়া । তাহলে 
স্পষ্টতঃ এটাই ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য । যখন এটা হয়ে গেল এবং তার ও তার 
উম্মাতের উপর এ রাতে যে ফার্য সালাত নির্ধারিত হওয়ার ছিল সেটাও হয়ে 
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গেল তখন তার স্বীয় নাবী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হল । আর এই 
নাবীগণের সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশেই জিবরাঈল (আঃ) 
তাদের ইমামতি করতে তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন তিনি তাদের ইমামতি 
করলেন। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়ে বোরাকে আরোহন 
করে রাতের অন্ধকার শেষ হওয়ার আগেই মাক্কায় পৌঁছেন । এসব ব্যাপারে সঠিক 
জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে। 

এরপর যে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সামনে দুধ ও মধু কিংবা দুধ ও মদ 
অথবা দুধ ও পানি পেশ করা হয় অথবা এই চারটি জিনিসই ছিল; এগুলি সম্পর্কে 
রিওয়ায়াতসমূহে এটাও রয়েছে যে, এটা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা । 
আবার এও রয়েছে যে, এটা আসমানসমূহের ঘটনা । হতে পারে যে, এই দুই 
জায়গায়ই এ জিনিসগুলি তার সামনে হাযির করা হয়েছিল। কারণ কোন 
আগন্তকের সামনে যেমন আতিথেয়তা হিসাবে কোন জিনিস রাখা হয়, এটাও এ 
রূপই ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ও আত্মাসহ মি'রাজ 
হয়েছিল এবং হয়েছিল আবার জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় নয়। এর বড় 
দলীল একতো এই যে, এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। 

এপ এ! স্পা এপি 2 ১৩ ৪4৩৭ ৪০ SH ০৬০০ 
2৮ 96 ৬৭)। ৬৪৭। পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে 
ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ 
আমি করেছিলাম বারাকাতময় । 

এ ধরণের বর্ণনারীতির দাবী এই যে, 'স্ুবহানাল্লাহ' শব্দ দ্বারা শুরু করা 
আয়াতের পর যা বর্ণনা করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যদি এটাকে স্বপ্নের ঘটনা 
মেনে নেয়া হয় তাহলে স্বপ্নে এ সব জিনিস দেখে নেয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নয় যে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা পূর্বেই স্বীয় অনুগ্রহ ও 
ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। আবার এটা যদি স্বপ্নের 
ঘটনা হত তাহলে কাফিরেরা এভাবে এত তাড়াতাড়ি তাকে মিথ্যাবাদী মনে 
করতনা । তা ছাড়া যে সব লোক এর পূর্বে ঈমান এনেছিল এবং তার রিসালাত 
কবুল করেছিল, মিরাজের ঘটনা শুনে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে আসার কি কারণ 
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থাকতে পারে? এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বলে বর্ণনা 
করেননি। তারপর কুরআনুল হাকীমের ৩৩ শব্দের উপর চিন্তা গবেষণা করলে 


বুঝা যাবে যে, ১৩ এর প্রয়োগ দেহ ও আত্মা এই দু'এর সমষ্টির উপর হয়ে থাকে। 


এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ১. ৪৩ ১৪ এই উক্তি 
এটাকে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তার বান্দাকে রাতের সামান্য 
অংশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দেখাকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

rl ie খু এ GH এক ও 

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য। (সূরা 
ইসরা, ১৭ ৪ ৬০) 

যদি এটা স্বপ্রেই হবে তাহলে এতে মানুষের বড় পরীক্ষা কি এমন ছিল যে, 
ভবিষ্যতের হিসাবে বর্ণনা করা হত? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের 
তাফসীরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দেখা 
ছিল চোখের দেখা, যা তিনি রাতের ভ্রমনের (মিরাজ) সময় দেখেছিলেন। 
(ফাতহুল বারী ৮/২৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

sb LIC 

তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি । (সুরা নাজম, ৫৩ ৪ ১৭) 
স্পষ্ট কথা যে, 2! চক্ষু বা দৃষ্টি মানুষের সত্তার একটি বড় গুণ, শুধু আত্মা 
নয়। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার করিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া এরই দলীল 
যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এবং এটা তার স্বশরীরে ভ্রমণ । শুধু রূহের জন্য 
সওয়ারীর কোন প্রয়োজন হয়না । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


একটি অভূতপূর্ব ঘটনা 
হাফিয আবু নৃ"্মান আল ইসবাহানী (রহঃ) তার দালায়িলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার আল ওয়াকিদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মালিক ইব্‌ন 
আবীর রিষ্যাল (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) 
থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাধী (রহঃ) থেকে শুনেছেন ৪ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাহ্ইয়া ইব্‌ন খালীফাকে (রাঃ) একটি 
পত্র দিয়ে দূত হিসাবে রোম সম্রাট কাইসারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি 
দরবারে হাযির করেন। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান সখর ইব্‌ন হারব (রাঃ) 
ছিলেন এবং তার সাথে মাক্কার অন্যান্য কাফিরেরাও ছিল। তারপর তিনি 
তাদেরকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস 
গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই চেষ্টাই করে 
আসছিলেন যে, কি করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদনাম 
সম্রাটের সামনে প্রকাশ করা যায় যাতে তার প্রতি সম্রাটের মনে কোন আকর্ষণ না 
থাকে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করতে চেষ্টা করেছি এবং তার প্রতি আমি যদি 
কোন মিথ্যা আরোপ করি তাহলে আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং 
সম্রাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হব। আর এটা হবে আমার জন্য বড় 
লজ্জার কথা এবং এরপর তিনি আমাকে কখনও বিশ্বাস করবেননা । তৎক্ষণাৎ 
আমার মনে একটা ধারনা জেগে উঠল এবং আমি বললাম ৪ “হে সম্রাট! শুনুন, 
আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা স্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই 
মিথাবাদী। একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, রাতে সে মাক্কা থেকে বের হয়ে 
আপনার এই মাসজিদে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে কুদ্স পর্যন্ত এসেছে 
এবং ফাজরের পূর্বেই মাক্কায় ফিরে গেছে। 

আমার এই কথা শোনামাত্রই বাইতুল মুকাদ্দাসের পাদরী, যিনি রোম-সম্াটের 
এ মাজলিসে তার পাশে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসা ছিলেন, বলে উঠলেন £ 
‘এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা । এ রাতের ঘটনা আমার জানা আছে।” তার এ 
কথা শুনে রোম-সম্রাট অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান এবং আদবের 
সাথে জিজ্ঞেস করেন £ ‘জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?’ তিনি উত্তরে 
বললেন £ “শুনুন, আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক 
করে নিয়েছিলাম যে, যে পর্যন্ত এই মাসজিদের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত 
দরজা নিজের হাতে বন্ধ না করতাম সেই পর্যন্ত ঘুমুতে যেতামনা। এ রাতে 
অভ্যাস মত দরজা বন্ধ করার জন্য আমি দীড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ 
করলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হলনা । 
আমি খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্ত দরজা স্বস্থান হতে একটুও নড়লনা । 
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তখন আমি আমার কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকজনকে ডাকলাম । তারা এসে 
গেলে আমরা সবাই মিলে শক্তি প্রয়োগ করলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ 
হল। আমাদের মনে হল আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে 
চাচ্ছি, কিন্তু ওটা একটুও হেলছেনা বা নড়ছেনা। আমি তখন একজন কাঠ 
মিন্ত্রীকে ডাকলাম । সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু পরিশেষে সেও হার মানল 
এবং বলল ৪ “সকালে আবার দেখা যাবে ।” সুতরাং এ রাতে এ দরজার দুটি 
পাল্লাই এভাবেই খোলা থাকল । সকালে আমি এ দরজার কাছে গিয়ে দেখি যে, 
ওর পাশে কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং বুঝা 
যাচ্ছে যে, এ রাতে কেহ সেখানে কোন জন্ত বেঁধে রেখেছিল, ওর চিহ্ন বিদ্যমান 
রয়েছে। আমি তখন আমার লোকদেরকে বললাম যে, রাতে আমাদের এ 
মাসজিদকে কোন নাবীর জন্য খুলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি অবশ্যই এখানে 
সালাত আদায় করেছেন ।” অতঃপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন। 


হাফিয আবুল খাত্তাব উমার ইবৃন দাহইয়াহ (রহঃ) তার এ ৯ ১৯ 


Efe £74! নামক গ্রন্থে আনাসের (রাঃ) বর্ণনার মাধ্যমে মি'রাজের হাদীসটি 
এনে ওর সম্পর্কে অতি উত্তম মন্তব্য করে বলেন যে, মি'রাজের হাদীসটি হল 
মুতাওয়াতির। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), 
আবু যার (রাঃ), মালিক ইব্ন সা'সা'আহ (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আবু 
সাঈদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), শাদ্দাস ইব্ন আউস (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কাব 
(রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন কার্য্‌ (রাঃ), আবু হাব্বাহ আনসারী (রাঃ), আবু 
লাইলা আনসারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), যাবির (রাঃ), হুযাইফা 
(রাঃ), বুরাইদাহ (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ), আবু উমামাহ' (রাঃ), সামুরাহ ইব্‌ন 
জুনদুব (রাঃ), আবুল হামরা” (রাঃ) সুহাইব আর রূমী (রাঃ), উম্মে হানী (রাঃ), 
আয়িশা (রাঃ), আসমা’ (রাঃ) প্রমুখ হতে মি“রাজের হাদীস বর্ণিত আছে। এদের 
মধ্যে কেহ কেহ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কেহ কেহ বিস্তারিত বর্ণনা 
করেছেন। যদিও এগুলির মধ্যে কতকগুলি রিওয়ায়াত সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ 
না। তবে মি'রাজের ঘটনা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুসলিমরা সমষ্টিগতভাবে এর 
স্বীকারোক্তিকারী ৷ তবে হ্যা, LE A 


282 গা 


LE 25 ০2৯ (৮ 4 । HT 5 aly ০১২০৪ 


পাল 


০8৩1 
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তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্ত আল্লাহ তার নুর 
পুণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (সুরা সাফ্ফ, 
৬১৪৮) 


২। আমি মুসাকে কিতাব] শো? ০ এ 
দিয়েছিলাম এবং তাকে 1০ লেঠা 999 7 
জন্য পথ নির্দেশক। আমি | ৯৪" 
আদেশ করেছিলাম, তোমরা | ০ 
আমি ব্যতীত অপর কেহকেও | ১293 ০১5১০ 19-- 
কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা। 


করিয়েছিলাম, সে ছিল পরম 16১5 [2০ ১৮৪ 44১] 
কৃতজ্ঞ দাস। 
মুসা আঃ) এবং তাকে তাওরাত প্রদান 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর তার নাবী মুসার (আঃ) আলোচনা করছেন যার 
সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। কুরআনুল কারীমে প্রায়ই এই দু'জনের 
বর্ণনা এক সাথে এসেছে। অনুরূপভাবে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনাও 
মিলিতভাবে এসেছে। মুসার (আঃ) কিতাবের নাম তাওরাত । এ কিতাবটি ছিল 
বানী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক । তাদের উপর এই নির্দেশ ছিল যে, তারা 
যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও বন্ধু, সাহায্যকারী ও মাবুদ মনে না করে। 
প্রত্যেক নাবী আল্লাহর একাত্মবাদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর 


তাদেরকে আল্লাহ বলেন ৪ 0 ৮ ১ 4১ হে এ মহান ও সন্ান্ত 
লোকদের সন্তানগণ! যাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ ছারা অনুগৃহীত করেছিলাম 
এভাবে যে, তাদেরকে আমি নূহের তুফানের বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হতে রক্ষা 
করেছিলাম এবং আমার প্রিয় নাবী নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৮১ পারা ১৫ 
তাদের এই সন্তানদের উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দেখ, আমি 
তোমাদের কাছে আমার আখেরী রাসূল মুহাম্মাদকে পাঠিয়েছি । 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ তাআলা তার এ বান্দাদের উপর অত্যন্ত খুশী হন 
যারা কোন খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পানি পান করেও 
তার শুকরিয়া আদায় করে।” (মুসলিম ৪/২০৯৫, তিরমিযী ৫/৫৩৬, নাসাঈ 
৪/২০২) মালিক ইব্‌ন আনাস (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) সম্পর্কে বলেন 
8 তিনি সব সময় সব বিষয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। সহীহ বুখারী প্রভৃতি 
হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ শাফাআতের জন্য নূহের (আঃ) নিকট গমন 
করবে । তারা তাকে বলবে £ '“দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহ তাআলা আপনাকেই 
সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি কৃতজ্ঞ বান্দারপে আপনার 
নামকরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য 
সুপারিশ করুন ... (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৪৩১) 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা 


৫৮২ পারা ১৫ 


৬। অতঃপর আমি তোমাদের 
পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করলাম, তোমাদেরকে ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছারা 


I 55 6550 2 ০ 


8৪। এবং আমি কিতাবে ১৫, ৰ | 
(তোওরাতে) প্রত্যাদেশ ছারা: 8 ০7৮০ ও 1 ০৮০৪9 . 
বানী ছা 2A 221 2 

জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা 1৮ 3 ৩১০% 5 
পৃথিবীতে দু’বার বিপর্যয় সৃষ্টি 77248 
করবে এবং তোমরা অতিশয়; 119৮০ রর 
উদ্ধত্যকারী হবে। 


8 DD) ৰ ° Ed ৰ 2 Ed স্পা থে 
ae (52 ৪ 21১ ০ 


উপস্থিত হল তখন আমি: 1,%76161. ০ % পু 1০৫৮ 
তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ : 41 0৭ 1১৮0-৮৮-০০ 


EE হিরু 
দাসদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় (০) 1১০৩০ ৯০৯ ০৪ 


শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে 7 ,₹৫ ৮০, _ ৪০০ 
প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস: ১৯4 ১০3 ০৮; 3৮৯ 
করেছিল; শাস্তির প্রতিজ্ঞা 

কার্যকরী হয়েই থাকে। 


সাহায্য করলাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ | ০7 ০৮৮৮, op 
করলাম । 77 ৮৯৬৯৩ 552 
৭ তোমরা সৎ কাজ করলে 4 শক পপি 


তা নিজেদেরই জন্য করবে 
এবং মন্দ কাজ করলে তাও 
করবে নিজেদের জন্য। 
অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত 
সময় উপস্থিত হলে আমি 
আমার দাসদেরকে প্রেরণ 
করলাম তোমাদের মুখমন্ডল 
প্রথমবার তারা যেভাবে 
মাসজিদে প্রবেশ করেছিল 
পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ 
করার জন্য এবং তারা যা 
অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণ 
রূপে ধ্বংস করার জন্য । 
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৮। সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব 
তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। 
কিন্ত তোমরা যদি তোমাদের 
পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর 
পুনরাবৃত্তি করবেন; জাহান্নামকে 
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সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৮৩ পারা ১৫ 


আমি করেছি সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য 
কারাগার । 


বানী ইসরাঈলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে প্রথম থেকেই খবর দিয়েছিলেন যে, তারা যমীনে দু'বার হঠকারিতা 
করবে এবং ওদ্ধত্যপনা দেখাবে এবং কঠিন হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে । সুতরাং এখানে 


23 শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা এবং প্রথম থেকেই খবর দিয়ে দেয়া । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
০০৮০ (2০ 5 95০ পা SYS £ ভে 
আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ 
করা হবে । সূরা হিজর, ১৫ £ ৬৬) 


ইয়াহুদীদের প্রথম হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং এর শাস্তি 
আল্লাহ বলেন ৪ ৮ 15৩ (৩৩ এ ০৯১) ৬) গর 2৪ 
০৫৭৩ _/ তাদের প্রথম হাঙ্গামার সময় আমি আমার মাখলূকের মধ্য হতে এ 


লোকদের আধিপত্য তাদের উপর স্থাপন করি যারা খুব বড় যোদ্ধা এবং বড় বড় 
যুদ্ধান্ত্রের অধিকারী । তারা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের শহর 
দখল করে নেয় এবং লুটপাট করে তাদের ঘরগুলিকে শূন্য করে নির্ভয়ে ও 
নির্বিবাদে ফিরে যায় । আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। 

আধিপত্য বিস্তারকারীদের পরিচয় সম্পর্কে সালফে সালিহীন এবং তাদের 
পরবর্তীগণের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত 
রয়েছে। কিন্ত ওগুলি আমি বর্ণনা করতে চাইনা । কারণ তাতে শুধু লিখার 
কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। এ সমস্ত বর্ণনার বেশির ভাগই মূল থেকে বিকৃত হয়েছে, 
নতুবা ওতে খারিজী অথবা নব্য ফিরকাবাজীদের বিভিন্ন উপাদান যোগ করা 
হয়েছে যার আংশিক সত্য এবং বাকি বেশী অংশই মিথ্যায় ভরপুর । আর 
আমলের ব্যাপারে এসব জানায় কোন গুরুত্ব বহন করেনা বলে আমরা এখানে 
উল্লেখ করছিনা। সত্যের ব্যাপারে আল্লাহই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৮৪ পারা ১৫ 


প্রশংসা তারই জন্য । তিনি তার কিতাবে (কুরআনুল কারীম) যা শিক্ষা দিয়েছেন 
তা'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং এর পূর্বের অন্যান্য কিতাবে যা রয়েছে তা 
আমাদের দরকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা করার জন্য নির্দেশও 
দেননি । আল্লাহ তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন 
যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা যখনই আগ্রাসন কিংবা সীমা লংঘনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে 
তখনই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য তাদের শক্রদেরকে তাদের বিরুদ্ধে 
নিয়োজিত করেছেন। তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দেশের অভ্যন্তরে অভিযান 
চালিয়ে তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ তাদের প্রতি এ অত্যাচার এবং অপমানজনিত শাস্তি ছিল 
তাদের নিজেদের হাতের অর্জিত ফল। কেননা তোমাদের রাব্ব কারও প্রতি 
অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেননা। 

বানী ইসরাঈলও কিন্ত যুল্ম ও বাড়াবাড়ী করতে এতটুকুও ক্রটি করেনি। 
সাধারণ লোকতো দূরের কথা, নাবীদেরকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেনি । 
বহু আলেমকেও তারা হত্যা করেছিল। বাখতে নাসর সিরিয়ার উপর আধিপত্য 
লাভ করে। সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে, তথাকার অধিবাসীদেরকে হত্যা 
করে। তারপর সে দামেশকে পৌছে। সেখানে সে দেখে যে, একটি কঠিন 
পাথরের উপর রক্ত উৎসারিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে £ “এটা কি?’ জনগণ 
উত্তরে বলেন £ “ আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে দেখে আসছি, এই রক্ত বরাবরই 
উৎসারিত হতেই থাকছে ।” সে তখন সেখানেই সাধারণ হত্যা শুরু করে দেয়। 
সত্তর হাজার মুসলিম তার হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। এ সময় এ রক্ত বন্ধ 
হয়ে যায়। (তোবারী ১৭/৩৬৯) বাখতে নাসর তাওরাতের আলেমদেরকে, 
হাফিষদেরকে এবং সমস্ত সম্মানিত লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করে । তারপর সে 
বন্দী করতে শুরু করে। এ বন্দীদের মধ্যে নাবীদের ছেলেরাও ছিলেন। মোট 
কথা এক ভয়াবহ হাঙ্গামা হয়ে যায় যার বর্ণনা দিতে গেলে বইয়ের পাতা বেড়ে 
যাবে। তাছাড়া ওর সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা অথবা সহীহ*র কাছাকাছি রিওয়ায়াত 
দ্বারা কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না, তাই আমরা এগুলো উল্লেখ করছিনা। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৬৮৮৭ ০13 5০১50 ৮১০ পিপি 9] যারা সৎ কাজ করে তারা 
নিজেরাই লাভবান হয়, আর যারা খারাপ কাজ করে তারাও নিজেদেরই ক্ষতি 
করে। যেমন মহামহিমন্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


সুরা ১৭ $ ইসরা ৫৮৫ পারা ১৫ 


পপর এত ৩5 টি পৰ 
GSD ০১৮৪৪ Cho SF ৩৭ 

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ 
করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে । (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ৪ ১৫) 


LS atl 19৮49 ৮৪১ 957d B31 cE 5৪ 
১% U9 ১৯১ অতঃপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় এলো এবং পুনরায় বানী 
ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ ও মন্দ কাজে লেগে গেল, আর 
নির্লজ্জভাবে যুল্ম করতে শুরু করল, তখন আবার শক্ররা তাদের উপর ঝাপিয়ে 
পড়ল। তারা তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং পূর্বে যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের 
মাসজিদকে নিজেদের দখলে এনেছিল, আবারও তাই করল । সাধ্যমত তারা সব 
কিছুরই সর্বনাশ সাধন করল । সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় ওয়াদাও পূর্ণ হল। 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ তোমাদের রাববতো পরম দয়ালুই বটে । সুতরাং তার 
থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই শৌভনীয় নয় । খুব সম্ভব, তিনি পুনরায় তোমাদের 


শক্রদেরকে তোমাদের পদানত করবেন। (১৬ 4% ৩13 তবে হ্যা, তোমাদের 
এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আবারও যদি তোমরা তোমাদের পূর্ব আচরণের 


পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তার আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন । আর এতো হল 
পার্থিব শাস্তি । এখনও পরকালের ভীষণ ও চিরস্থায়ী শাস্তি বাকী রয়েছে। 

172 32১41 ৮৫৪ 4০ জাহান্নাম কাফিরদের কয়েদখানা, যেখান 
থেকে তারা বের হতেও পারবেনা এবং পালাতেও পারবেনা । সব সময় তাদেরকে 
এ শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘হাসির’ শব্দের 
অর্থ হচ্ছে জেল বা কয়েদখানা। (তাবারী ১৭/৩৯০) মুজাহিদ (রহঃ) আয়াতের 
অর্থ করেছেন, তাদেরকে ওর ভিতর আটক করে রাখা হবে হাসান (রহঃ) বলেন 
৪ হাসির শব্দের অর্থ হচ্ছে আগুনের বিছানা । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ আবার 
বানী ইসরাঈলরা যুল্ম করতে শুরু করে, আল্লাহর ফরমানকে সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে আল্লাহ 
তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে তাদের উপর 
বিজয়ী করেন এবং লাঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে জিযিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের 
অধীনে থাকতে হয়। (তাবারী ১৭/৩৮৯) 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৫৮৬ পারা ১৫ 


৯। এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ) ৭৫ টির জিও রা রান 
পথ নির্দেশ করে এবং সৎ 1520 5৮30125114৯ ০] 2 


কর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে (4. +ু “2৫4 26 
সুসংবাদ দেয় যে, তাদের 05৯ 7948 098 ২৯ 


জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। 9 2 LL 
ul ০০০৮৪] ০৪1০ cr 

৮৫৮৬০ রা 

155 [1৮৯ 

১০। আর যারা পরকালে | 4 54 পা ভাটি eh \ 
বিশ্বাস করেনা তাদের জন্য 022% ) ০] ৩ .!. 


আমি প্রস্তুত করে রেখেছি 7 4০ 8০2০০০০, গো 
টিকা Ll 617০৯ ৩০০০৮খ৪ 


এবি 


ক্ষত + 


কুরআনুল কারীমের প্রশংসা 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের প্রশংসায় বলেন যে, এই 
কুরআন সুপথ প্রদর্শন করে। যে সব মু’মিন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ফরমানের উপর আমল করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য 
আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং সেখানে পাবে তারা অফুরন্ত 
নিআমাত। ৮৮] 0১৩ ৮ এ 57> ১০ ১ (240 ৩, পক্ষান্তরে 
যাদের ঈমান নেই তাদেরকে এই কুরআন এই খবর দেয় যে, কিয়ামাতের দিন 
তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


০5495 

অতঃপর তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির । (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ৪ ৮) 
১১। মানুষ যেভাবে কল্যাণ be ba. HY 
কামনা করে সেভাবেই 20563 JL cs Yl E23.) 
অকল্যাণ কামনা করে। Co ও 

মানুষতো তার মনে যা| 2 N63 227 
আসে, চিন্তা না করে তার! +" ৮ টা 563 48০75 
আশু রূপায়ণ কামনা করে। 
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আল্লাহ তা“আলা মানুষের একটা বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 
কখনও কখনও নিরাশ হয়ে ভুল করে নিজের জন্য অমঙ্গলের প্রার্থনা করতে শুরু 
করে । মাঝে মাঝে নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দু'আ করতে 
শুরু করে। কখনও মৃত্যুর, কখনও ধ্বংসের এবং কখনও অভিশাপের দু'আ 
করে। কিন্ত তার রাব্ৰ আল্লাহ তার নিজের চেয়েও তার উপর বেশী দয়ালু । সে 
যা দু'আ করে তা যদি তিনি কবুল করেন তাহলে সাথে সাথেই সে ধ্বংস হয়ে 
যেত (কিন্ত তিনি তা করেননা)। আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

41০91 CA FAIL AIA চিনা LUT 424৮ 

আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর তৃরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা 
ত্ুরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ 
হয়ে যেত! (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১১) 

হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“তোমরা নিজেদের জান ও মালের জন্য বদ দু'আ করনা । হয়তবা আল্লাহর দু'আ 
কবুল হওয়ার মুহুর্তে কোন খারাপ কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে ৷” 
(মুসলিম ৪/২৩০৪) এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের চাঞ্চল্যকর অবস্থা ও 
দ্রুততা । ৮৮ ০:53 9৬ মানুষ আশু রূপায়ণ কামনাকারীই বটে । 

সালমান ফারসী (রাঃ) ও ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আদমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন যে, তখনও তার রূহ তার পায়ের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌছেনি, অথচ 
তখনই তিনি দাড়ানোর চেষ্টা করেন। রূহ মাথার দিক থেকে এসেছিল । যখন 
মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌছে তখন তার হাচি এলো। তিনি বললেন ৪ 41) 4% (সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৯১1 £ ৬$) ৬৯ (হে আদম! তোমার রাব্ব তোমার প্রতি দয়া করুন)। 
রূহ যখন চোখ পর্যন্ত পৌঁছল তখন তিনি চোখ খুলে দেখতে লাগলেন । তারপর 
যখন নীচের অঙগগুলিতে পৌঁছল তখন তিনি খুশী হয়ে নিজের দিকে তাকাতে 
থাকলেন। রূহ তখনও পা পর্যন্ত পৌছেনি, অথচ হাটার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু 
হাটতে পারলেননা। তখন দু'আ করতে লাগলেন £ “হে আল্লাহ! রাত হওয়ার 
পূর্বেই যেন চলতে পারি! (তাবারী ১৭/৩৯৪, ৩৯৫) 
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ৰে ও ০০ 22 ০ 

ই টনি রাতে 8 5s এ ৫5 
করেছি নিরালোক এবং !_ *. হী ররর 
দিবসকে করেছি আলোকময়, ৫৮৯০23 ০1 2412 ১৯০৯৪ 

যাতে তোমরা তোমাদের |, 
রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে 11522) ৮: ৫ ৭4/9 
পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ ll j 
সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে | 592142507 2594.4 ১১১৪ 
পার; এবং 27 ea 3253 02 ১৩৯১ 


[2 পে হি পট পা a 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। 2 ৮46 7551 
রা Fe ৰ 

রাত্রি ও দিন আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ 


আল্লাহ তাআলা তার বড় বড় ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি 
নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, দিন ও রাতকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সৃষ্টি 
করেছেন। রাতকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন 
জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। মানুষ যেন এ সময় কাজ-কর্ম করতে পারে ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং ভূ-পৃষ্টে ভ্রমণ করতে পারে । আর পর্যায়ক্রমে 
দিন ও রাতের পরিবর্তনের ফলে মানুষ সপ্তাহ, মাস ও বছরের গণনা জানতে 
পারে যাতে আদান-প্রদান, খাজনা/ট্যাক্স, খণের লেন-দেন এবং ইবাদাতের 
কাজ-কর্মে সুবিধা হয়। যদি সময় একটাই থাকত তাহলে সবকিছু খুবই কঠিন 
হয়ে পড়ত। 

সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু রাতই রেখে দিতেন। কারও 
ক্ষমতা হতনা যে, সে দিন করতে পারে । আর তিনি যদি সর্বদা দিনই রেখে দিতেন 
তাহলে কার এমন ক্ষমতা ছিল যে, সে রাত আনতে পারে? মহান আল্লাহর ক্ষমতার 
এই নিদর্শনগুলি শোনার, দেখার ও অনুধাবন করার যোগ্যই বটে । এটা একমাত্র 
তারই রাহমাত যে, তিনি বিশ্রাম ও শান্তির জন্য রাত বানিয়েছেন এবং দিনকে 
বানিয়েছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য । আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
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৮) ৩ ১১০৪ 1524 তোমাদের র জীবন ব্যবস্থায় এবং জ্ঞানান্েষনে ও 
খাদ্যের সন্ধানে তোমরা যে ঘুরে বেড়াও তা সহজ করে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা 
হয়েছে এই দিন ও রাত। ০ ৬ ১০৩ 1১৮ দিন-রাত্রির 


পরিবর্তনের ফলে তোমরা দিন, মাস ও বছরের হিসাব করতে পারছ। যদি 
এগুলির কোন পরিবর্তন না হয়ে বরাবর একই থাকত তাহলে কি অবস্থা হত তা 


একবার ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 
চেনে পে পা oss পপর পুতে GA পাপ El) £ 2 
০2 22480 ILIA এুপা ৪৪০০ ঞা এ ol 25512 
4 পু 
রণ 


১8 41৩ স্পিন 813০৭ সা 
পপ ee ১8৮৫ পা ডে 


IS JAG এ 29256 ৩5৩ এ ২ rd 


নর EEE UI NE CE EIA 
স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে 
আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবেনা? বল ৪ ভেবে দেখ 
ব্যতীত এমন ইলাহ কে আছে যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে 
তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবেনা? তিনিই তার 
এহণ কর এবং তার অনুথহ তালাশ কর, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৭১-৭৩) 


৮৮৫ ৫7 ২ পাপ 5৮88 ৭ CEE গানে 

12 7539 65 G3 3 E32 গণ ও এ SA এও 
৮৫44 LoL পুত % ০6 পাতে, | পপ, ক ৫০55 রি 
Dye ১0151১---5 91১0 ০28৮ 9৮645 dal dar এস 2৯ 
কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে 
স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতিমর্য চাদ! এবং যারা উপদেশ এহণ করতে ও 
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কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের 
অনুগামী রূপে । (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৬১-৬২) 
Ad ail Aa হরর 945 86. এ রি 22 2 
sla HI; এআ TL Cmts ০৫ এ 2৮ 
তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তারই অধিকারে রাত ও 
ন তযু তের (সুরা মুমিনুন, ২৩ ৪ 0) 


fd 


Ee HE J js Ss 1 do gn 4 
09909, SA FS ৪৪৪৬০ ৮ 
তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন 
দিন দ্বারা । সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন । প্রত্যেকেই পরিক্রমন করে 
এক নিদিষ্ট কাল পযন্ত । জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল । (সুরা 
মু'মিনূন, ৩৯ 8 ৫) 
৫০৮০ FEA? ¥ 2 ৮০৮০ পরি পাপ ০2 পু ১ 
DS CEE TTA ME; ০০০33) 
++] 0২০০ ৯৮৩) 
তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই 
রাতকে বিশ্বামকাল এবং সূর্য ও চাদকে সময়ের নিরপক করে দিয়েছেন; এটা 


হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ । (সূরা 
আন'আম, ৬ ৪ ৯৬) 

শত 4৮9৪1721412 ATLAS 4 5৫ এর 5» 4৫০০০ 
ER ০০১1 - ০৯০৪০ ৮৯15 এলো হও ELS Ul তর তি 
পণ “4 2৫21৫ 9০১৩5 ॥ 
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তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন 

সকলেই অন্ধকারাচ্ছয হয়ে পড়ে । এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নিদিষ্ট গভব্যের 
দিকে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩৭-৩৮) 

আল্লাহ তা'আলা রাতকে সৃষ্টি করেছেন তার নিদর্শনাবলীকে অন্যদের থেকে 


পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য । যেমন এতে রয়েছে অন্ধকার, আবার চাদের মাধ্যমে 
পাচ্ছি সুনির্মল কিরণ, রয়েছে ঘ্লিঞ্ধ জোৎসনার আলো । অন্যদিকে দিনেরও রয়েছে 


সুরা ১৭ $ ইসরা ৫৯১ পারা ১৫ 


নিজস্ব স্বকীয়তা ৷ সুর্যের আলোয় সমস্ত জগৎ হয় আলোকিত । সূর্যের আলোর 
সাথে চাদের আলোর রয়েছে ভিন্নতা। 


রা পা রর ৮ পাপ টি 2 পাত রি 

0955 40486 16% TALE খা এক ওক ও 
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২5:5১ ০৮৭৯০ 
আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্ডিমান এবং চাদকে আলোকময় বানিয়েছেন 
এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নিরধারিত করেছেন যাতে তোমরা 
বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বন্ধ অযথা সৃষ্টি 
করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এসব লোকের জন্য 
যারা জ্ঞানবান । নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ যা কিছু 
আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে এ 
হিট জ্যা যারা অরুহারিরি (ত ১০ ৪ ৫-৬) 
Ah rl iy ০৯10৪ ধা es 
তারা তোমাকে নতুন চীদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ৪ এগুলি 
হচ্ছে সমথ মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নিরধারণ (গণনা বা হিসাব) 
করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৮৯) 
৮০০ Bl ধরা 45) 02 ধরা ৬,4 রাতের অন্ধকার সরে যায় 
বং দিনের উজ্ভল্য এসে পড়ে । সূর্য দিনের লক্ষণ এবং চাদ রাতের আলামত । 
UE TT ESE (তাবারী 
১৭/৩৯৬) সুতরাং তিনি রাতের নিদর্শন চাদকে সূর্যের তুলনায় কিছুটা অস্পষ্ট 
আলো বিশিষ্ট করেছেন। 


১৩। প্রত্যেক মানুষের 
কৃতকর্ম আমি তার ঘ্রীবালগ্ন ; 42০7 
করেছি এবং কিয়ামাত 
দিবসে আমি তার জন্য বের 
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করব এক কিতাব, যা সে £ 2. হারার 
পাবে উন্মুক্ত 0৮৪ ARS ৩ nb 


১৪। (আমি বলব) তুমি 52 4174 হা 
তোমার কিতাব পাঠ কর; £০৯5 2 .'! 


যথেষ্ট । 


উপরের আয়াতে সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে সময়ের মধ্যে মানুষ আমল 


করে থাকে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 $ 87% ১ ৩৮০) 5 


42৮ মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু আমল করে তা তার সাথেই সংলগ্ন হয়ে যায় । 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তায়িরাহ’ 
শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষের আমল যা তাদের কাছ থেকে উড়ে চলে যায়। ভাল 
কাজের প্রতিদান ভাল হবে এবং মন্দ কাজের প্রতিদান মন্দ হবে, তা পরিমাণে 
যতই কম হোক না কেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


58165 555 UGE, 024০2 52 স্ 265 0৩০ 0৫০০ 
কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু 
পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সুরা যিলযাল, ৯৯ ৪ ৭-৮) 
অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
4৮০০ BD 156 ০০ bal ৩ এল JU ০০ nell ৬০ 
স্মরণ রেখ, দুই মালাক তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। 


মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা এহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী 
রয়েছে । (সুরা কাফ, ৫০ ৪ ১৭-১৮) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
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OE ০০৮৫৭০৮05০৮ ০৪ Of 

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবগ্ তারা 
অবগত হয় যা তোমরা কর । (সুরা ইন্ফিতার, ৮২ ৪ ১০-১২) অন্য এক জায়গায় 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৮০85৮৮87829, 5১৯ 5 
০৬৯ 2৮০৩ ৩০১৫ ৮] 

তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেয়া হবে। (সুরা তুর, 

৫২ ৪ ১৬) অন্যত্র বলেন ৪ 
cb HE ni 

যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১২৩) 
উদ্দেশ্য এই যে, আদম সন্তানের ছোট-বড়, গোপনীয়, প্রকাশ্য, ভাল-মন্দ কাজ, 
সকাল-সন্ধ্যা, দিন ও রাতে অনবরতই লিখে নেয়া হয় । 

10922 5 ে A £% & ৫১৯4 মানুষের আমলের সমষ্টির 
কিতাবটি (আমলনামা) কিয়ামাতের দিন তার ডান হাতে দেয়া হবে অথবা বাম 
হাতে দেয়া হবে। সৎ লোকদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং 
মন্দ লোকদেরকে আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে । এই আমলনামা খোলা 
থাকবে, যেন সে নিজে পাঠ করে এবং অন্যরাও দেখে নেয়। তার সারা জীবনের 
সমস্ত আমল তাতে লিখিত থাকবে । যেমন মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 


৮ ৯৮) AL |প পর তাত | roc ৩. হুর 7244 
৮4-৯৪-০9০5 LB ৪ Sp SY 
> Fd পিল > 
45১৬০ এস 
সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অথে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে 
রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত । যদিও সে নানা 
অজুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ১৩-১৫) এঁ সময় তাকে 
বলা হবেঃ 
০০৬০৬ 2 ৩০৪ ভে UNS 109 তুমি তোমার কিতাব পাঠ 
কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট । তুমি ভালরূপেই 
জান যে, তোমার উপর যুল্ম করা হবেনা । এতে ওটাই লিখা আছে যা তুমি 
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করেছ। সেই বিস্মরণ হওয়া জিনিসও স্মরণ হয়ে যাবে যে কারণে প্রকৃতপক্ষে 
কোন ওযর পেশ করার সুযোগই থাকবেনা । তাছাড়া সামনে কিতাব (আমলনামা) 
থাকবে যা সে পড়তে থাকবে । যদিও দুনিয়ায় সে মূর্খ ও নিরক্ষর থেকে থাকে 
তাহলেও সেই দিন সে পড়তে পারবে । 


42 ৬ 80 55501 প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার এ্রীবালগন 
করেছি । এখানে গ্রীবাকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, ওটা এমন একটা বিশেষ 
অংশ যাতে যে জিনিস লটকে দেয়া হয় তা ওর সাথে সংলগ্ন থাকে। 


কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত 7 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। 


হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলা হয় ৪ “হে 
আদম সন্তান! তোমার ডানে ও বামে মালাক বসে রয়েছে এবং সহীফা (ক্ষুদ্র পুস্তি 
কা) খুলে রেখেছে। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখছে এবং বাম দিকের 
মালাক/ফিরেশতা পাপ লিখছে। এখন তোমার ইচ্ছা, মৃত্যু আসা পর্যন্ত হয় তুমি 
বেশী সাওয়াবের কাজ কর অথবা বেশী পাপের কাজ কর। তোমার মৃত্যুর পর 
এই খাতা গুটিয়ে নেয়া হবে এবং তোমার কাবরে তোমার গ্রীবাদেশে লটকিয়ে 
দেয়া হবে । কিয়ামাতের দিন খোলা অবস্থায় তোমার সামনে পেশ করা হবে এবং 
তোমাকে বলা হবে £ “তোমার আমলনামা তুমি স্বয়ং পাঠ কর এবং তুমি নিজেই 
তোমার হিসাব ও বিচার কর ৷’ আল্লাহর শপথ! তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক, যিনি 
তোমার কর্মসমূহের ভার তোমার উপর অর্পণ করেছেন যাতে সব কিছু সঠিকভাবে 
লিখা হয়। (তাবারী ১৭/৪০০) 
রক্ত ১ = 
উদর তর নিত ERED 
মঙ্গলের জন্য তা অবলম্বন 1০ গপ ০০০ 
করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট | 4} ০4০ ০ hi] 
নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য 1235 52919 55 ১ঠ 0০ ০০৪ 
এবং কেহ অন্য কারও ভার |, ৮ * ০ (৫০ ৩০৪ ৫ 
বহন করবেনা; আমি রাসূল 1 (৪০ ০৮০ ০৩ ৮ ৬) 


না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও ERO NEN 
শাস্তি দিইনা। ১১০০ ৬৩ 
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একজন অপরজনের পাপের বোঝা বহন করবেনা 

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, রাসুলের সত্য পথ 
অনুসরণ করে এবং নাবুওয়াতকে স্বীকার করে, এটা তার নিজের জন্যই 
কল্যাণকর হয় । আর যে ব্যক্তি সৎ পথ থেকে সরে যায়, সঠিক রাস্তা থেকে ফিরে 
আসে, এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। ৪০৯1 9১9 5) ১7৮ 33 
কেহকেও অন্য কারও পাপের কারণে পাকড়াও করা হবেনা । প্রত্যেকের আমল 
তার সাথেই রয়েছে। এমন কে হবে যে অপরের বোঝা বহন করবে? আর 
কুরআনুল কারীমে যে রয়েছে ঃ 


LA এ ISN ৯ JE LS 91 
কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে 
তার কিছুই বহন করা হবেনা । (সুরা ফাতির, ৩৫ ৪ ১৮) 
১১56 9৬978504৯48 
তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা । 
সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ ১৩) 
রী নে ৪০ 2 ee 
AE FS E382 ২৯191001955 
এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে । (সূরা 
নাহল, ১৬ ৪ ২৫) যারা অপরকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার পাপের 
বোঝা বহন করার সাথে সাথে নিজের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। এটা 
নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে তাদের পাপ হালকা করে তাদের বোঝা 
এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক, আমাদের আল্লাহ 
অন্যরূপ করতেই পারেননা | তিনি বলেন ঃ 
১১১) ৬৪৩৫ > ০৪৯৬ ৬5 ৬১ আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত 
কেহকেও শাত্তি দিইনা । 
পর 
কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেননা 


এরপর মহান আল্লাহ নিজের একটি রাহমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাসুল 
প্রেরণ করার পূর্বে কোন উম্মাতকে শাস্তি দেননা ৷ তিনি বলেন ঃ 
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যখন (কাফিরদের) কোন একটি দল জাহারামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন ওর 
রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে £ তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী 
(নাবী) আগমন করেননি? তারা উত্তরে বলবে ৪ নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ভয় 
প্রদর্শনকারী এসেছিলেন, কিস্ত আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম ৪ 
আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আর তোমরা মহাত্রমে পতিত আছ । (সূরা মূল্ক, 
৬৭ ৪ ৮-৯) অন্যত্র রয়েছে ৪ 
dl PEE vr 14৫4 2 eo রর 
3৫ ৫1175 ০৪ G5 
4০, ৮15 2 এক তি বত 2514 ০৮ » টি ৫৫ PS AE 
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কাফিরদেরকে জাহারামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । যখন 
তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং 
জাহারামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে £ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে 
এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতকর করত? তারা বলবে £ অবশ্যই এসেছিল । 
বস্ততঃ কাফিরদের প্রতি শান্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে । (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৭১) 
অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 
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সেখানে তারা আতর্নাদ করে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে 
নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পুর্বে যা করতাম তা করবনা । আল্লাহ 


পা £ > 4 Ed 77৮ তি রা 
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বলবেন £ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ 
সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতকর্কারীরাও 
এসেছিল । সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই । (সুরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ৩৭) 

মোট কথা, আরও বহু আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা 
রাসূল প্রেরণ না করে কেহকেও জাহান্নামের শাস্তি দেননা। 


অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপারে ফাইসালা 

কাফিরদের যে নাবালগ শিশু শৈশবেই মারা যায়, যারা পাগল অবস্থায় রয়েছে, 
যারা সম্পূর্ণরূপে বধির, যারা মানসিক রোগে ভুগছে এবং যারা এমন যুগে 
কালাতিপাত করেছে যখন কোন নাবী রাসুলের আগমন ঘটেনি কিংবা তারা 
দীনের সঠিক শিক্ষা পায়নি এবং তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি এবং 
যারা জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ, এসব লোকদের হুকুম কি? এ ব্যাপারে সালফে সালিহিন 
থেকে আজ পর্যন্ত মতভেদ চলে আসছে। এ সম্পর্কে যে হাদীসগুলি রয়েছে তা 
আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। 


অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে 
আসওয়াদ ইবন সারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে ৪ আল আসওয়াদ ইব্‌ন সারী (রাঃ) বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ চার প্রকারের লোক কিয়ামাতের দিন 
আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন করবে । প্রথম হল বধির লোক যে কিছুই 
শুনতে পায়না; দ্বিতীয় হল সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক যে কিছুই জানেনা । 
তৃতীয় হল অত্যন্ত বৃদ্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। 
চতুর্থ হল এ ব্যক্তি যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোন নাবী 
আগমন করেননি কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলনা । বধির লোকটি 
বলবে ৪ “হে প্রভু! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি ৷’ পাগল 
বলবে ৪ “ হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল বটে, কিন্তু আমার অবস্থাতো এই 
ছিল যে, শিশুরা আমার উপর গোবর নিক্ষেপ করত !’ বৃদ্ধ বলবে ৪ “ হে আমার 
রাব্ব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। আমি কিছুই 
বুঝতামনা । আর যে লোকটির কাছে কোন রাসূলও আসেনি এবং সে তার কোন 
শিক্ষাও পায়নি সে বলবে 8 “ হে আমার রাব্ব! আমার কাছে কোন রাসূলও 
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আসেননি এবং আমি কোন হক পথও পাইনি, সুতরাং আমি আমল করতাম 
কিরূপে? তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিবেন £ 
‘আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড় ৷’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন ঃ “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যদি তারা আল্লাহর আদেশ 
মেনে নেয় এবং জাহান্নামে ঝাপিড়ে পড়ে তাহলে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য 
ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাবে ।” 

অন্য রিওয়ায়াতে কাতাদাহ (রহঃ) হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি রাফী (রহঃ) 
থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনা একই 
ধরণের । হাদীসের শেষে বলা হয়েছে £ যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তাদের 
জন্য তা হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা লাফিয়ে পড়বেনা তাদেরকে 
হুকুম অমান্যের কারণে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । (আহমাদ 
8/২৪) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরাহর 
(রাঃ) নিম্নের ঘোষণাটিও উল্লেখ করেছেন ৪ “এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তোমরা 
ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার 9১) ০০ ৬ ডে (৮ 2? এই 
কালেমাও পাঠ করতে পার। অথাৎ আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল 
প্রেরণ করি। (তাবারী ১৭/৪০৩) 

মা'মারও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাউস (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, 
তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাওকৃফ 
হাদীস। (কুরতুবী ১০/২৩২) 


অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে 
আবু হুরাইরাহ রোঃ) বর্ণিত হাদীস 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘প্রত্যেক শিশুর দীন 
ইসলামের উপরই জন্ম হয়ে থাকে । অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, 
খৃষ্টান এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন বকরীর নিখুত অঙ্গ বিশিষ্ট বাচ্চার কান 
কাটা হয়ে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করল ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি সে শৈশবেই মারা যায়?’ উত্তরে তিনি বলেন ৪ 
“তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক ও পূর্ণ অবগত আছেন ৷’ 
(বুখারী ১৩৮৫, মুসলিম ২৬৫৮) মুসনাদের হাদীসে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
বলেছেন যে, জান্নাতে মুসলিম শিশুদের দায়িত্‌ ইবরাহীমের (আঃ) উপর অর্পিত 
রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে, আইয়ায ইব্‌ন হাম্মাদ (রাঃ) 
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হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ঃ “আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী, একনিষ্ঠ এবং খাঁটি বানিয়েছি ৷’ 
(মুসলিম ২৮৬৫) অন্য রিওয়ায়াতে ‘মুসলিম’ শব্দটিও রয়েছে। 


অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে 
সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 
হাফিয আবূ বাকর আল বারকানি (রহঃ) আউফ আল আরাবী (রহঃ) থেকে, 
তিনি আবু রাজা আল উতারদী (রহঃ) থেকে, তিনি সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ প্রত্যেক শিশু 
ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপর জন্ম গ্রহণ করে ।' জনগণ তখন উচ্চ স্বরে তাকে 
জিজ্ঞেস করেন ৪ “মুশরিকদের শিশুরাও কি?’ উত্তরে তিনি বলেন ৪ “মুশরিকদের 
শিশুরাও । (বুখারী ৭০৪৭) 
তাবারানী (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা মুশরিকদের 
শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন ৪ মুশরিকদের শিশুদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানানো হবে । (মুজাম 
আল কাবীর ৭/২৪৪, আল মাজমা ৭/২১৯) 


অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে 
হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বর্ণিত হাদীস 
হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বানী সুরাইম (রহঃ) হতে বলেন যে, তার চাচা 
তাকে বলেছেন ৪ আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! জান্নাতে কারা কারা যাবে? জবাবে তিনি বলেন ৪ শহীদ, শিশু এবং 
জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে শিশুরা ৷’ (আহমাদ ৫/৫৮, আল মাজমা ৭/২১৯) 


নাবালক শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করা অপছন্দনীয় 

এ বিষয়ে আলোকপাত করার ব্যাপারে এ সমস্ত লোকদেরই এগিয়ে আসা 
উচিত যাদের শারীয়াতের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদী জানা 
আছে। মূর্খ লোকদের এ বিষয়ে কোন মতামত দেয়া উচিত নয়। এ বিষয়ের 
গুরুত্বের কারণে অনেক আলেম তাদের মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন, 
এমনকি আলাপ করতেও ইচ্ছুক হননি। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাসিম ইব্‌ন 
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মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বাকর সিদ্দীক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিয়্যিয়াহ (রহঃ) 
এবং আরও অনেকের এ ধরণেরই অভিমত ছিল । (আহমাদ ৫/৭৩) 

ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জারীর ইব্‌ন 
হাজিম (রহঃ) বলেছেন £ আমি আবু রাজা আল উতারদিকে (রহঃ) বলতে শুনেছি 
যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন £ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাড়িয়ে বলেন ৪ আমার উম্মাত ততদিন পর্যন্ত 
মঙ্গলের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং তাকদীর সম্পর্কে 
(নিজস্ব) মতামত ব্যক্ত না করবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন হিব্বান (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের শিশু সন্তান। (ইব্‌ন হিব্বান ৮/২৫৬) 
আবু বাকর আল বাজ্জারও (রহঃ) জারীর ইব্‌ন হাজিম (রহঃ) থেকে তার গ্রন্থে 
এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন £ একটি দল আবু রাজা (রহঃ) 
থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ওটি মাওকৃফ 
হাদীস ৷ (কাস্ফ আল আসতার ৩/৩৫) 


১৬। যখন আমি কোন জনপদকে | 14 8 72৮6 71 
ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর এ 01 05011919০11 

ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ RATER হিরা 
করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা | ৪৮১ 0৯১/ 0 22 
সেখানে অসৎ কাজ করে। | ॥:7 17 প০৫5 7 
অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় 0172)1 025 ০০১ ৪৯ 
সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি এলো তোর 
ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি। Li op 


৬% শব্দের অর্থ 
এ শব্দের অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্যকারী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। 
বলা হয়েছে যে, এখানে যে অর্থে 'আমারনা" (7) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার 


অর্থ হচ্ছে বিলাসবহুল জীবন । অতঃপর তারা যথেচ্ছাচার শুরু করে । ফলে আমি 
তাদের উপর আমার বিধি-ব্যবস্থা অর্পণ করি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ৪ 


৮) ০৩৫5৫ ou Eso পার্ট 
567 95601 
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তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে 
পড়ল। (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ২৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ... 1 রা 


&। অর্থাৎ সেখানে আমার নির্ধারিত আদেশ এসে পড়ে রাতে অথবা দিবসে । 

আল্লাহ তা“আলা মন্দের হুকুম করেননা। ভাবার্থ এই যে, তারা অশ্লীল ও 
নির্জ্জতার কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। আর এ কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে 
পড়ে। এও অর্থ করা হয়েছে 8 ‘আমি তাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম 
করে থাকি । যখন তারা মন্দ কাজে লেগে পড়ে তখন আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি 
তাদের উপর অবধারিত হয়ে যায়।” ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্‌ন যুরাইয 
(রহঃ) এ মন্তব্য করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত 
রয়েছে। (তাবারী ১৭/৪০৩) 


আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ 1 
{31244 27% এর ভাবার্থ হচ্ছে ৪ আমি দুষ্ট লোকদেরকে তথাকার নেতা 
বানিয়ে দেই । তারা সেখানে অসৎ কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে তাদের 


কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে তাদের বস্তিসহ ধ্বংস ও তছনছ করে 
দেয়। যেমন এক জায়গায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


eA /৫ চিঠ ০৫৩ iG ৩৮৮৪ 


আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের জন্য কিছু নেতা 
নিয়োগ করি। (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১৩৩) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং, রাবীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ত (তোবারী ১৭/৪০৪) 


9 LY ১০০ Cf Lj ৬৬ ০ ১৭ 51) যখন আমি কোন 
জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যাক্তিদেরকে সৎ কাজ 
করতে আদেশ করি, কিন্ত তারা সেখানে অসৎ কাজ করে; অতঃপর ওর প্রতি 
দন্ডাঙ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 

৪ আমি তাদের শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকি। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) মতামত অনুরূপ । (তাবারী 
১৭/৪০৫) 
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১৭। নৃহের পর আমি কত 1 
মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। | 2 

তোমার রাব্বই তার দাসদের ; ৮ ১, 2৮৫1 
পাপাচারণের সংবাদ রাখা ও ৮ ৪ Cf uf 
পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট । dg 


রি 1 


Zz এ 
৮৫ রণ 2 «+ 
Lee 155৯ ০০১৩ 975০৪ 


মান্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ হে কুরাইশের 
দল! তোমরা জ্ঞান ও বিবেকের সাথে কাজ কর এবং আমার এই সম্মানিত 
রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করনা এবং শাস্তি থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিত হয়ে যেওনা । 
তোমাদের পূর্ববর্তী নূহের পরযুগের লোকদের কথা চিন্তা করে দেখ যে, 
রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে।' এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, নূহের (আঃ) পূর্বে আদম (আঃ) পর্যন্ত 
মানুষ দীন ইসলামের উপর ছিল । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) 
থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। (আল মাজমা ৬/৩১৮) 
সুতরাং হে কুরাইশরা! আল্লাহর কাছে তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশী প্রিয় নও । 
তোমরা নাবীকুল শিরমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস 
করছ! অতএব তোমরা আরও বেশী শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছ। 

1৮21 149 ০১৩৮ ৮১55 ০০৫০ ৬৫ আল্লাহ তা'আলার কাছে তার 
কোন বান্দার কোন কাজ গোপন নেই । ভাল ও মন্দ সবই তার কাছে প্রকাশমান। 
প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তিনি জানেন । প্রত্যেক আমল তিনি দেখতে রয়েছেন । 
১৮। কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ 214 54 4 পুতি 5 
কামনা করলে আমি যাকে যা [4৯৮1 ০২৪৪ 0৮ ০" 
ইচ্ছা সত্তর দিয়ে থাকি; পরে | »। এ 
তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত ০৯) £ &L রো 
করি যেখানে সে প্রবেশ করবে | ৫০০ 4 ০৮০০ বর এ 4 
নিন্দিত ও অনুগহ হতে বঞ্চিত | 4) 5 ১ ৮২ 
অবস্থায় । Z 20 4 
BL Cnn els 
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১৯। যারা বিশ্বাসী হয়ে ।১+. 4৮, ধাঁ {14 ০০ 3৭ 
পরকাল কামনা করে এবং ওর | $$ এ ১191 ০ 

জন্য যথাযথ চেষ্টা করে যা 
থাকে। 


€ হুর 2 


দুনিয়াদারী ও আখিরাত মুখীদের জন্য পরকালের প্রতিদান 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে তার সব চাহিদা পূর্ণ 
হবে তা নয়। বরং তিনি যার যে চাহিদা পূর্ণ করতে চান পূর্ণ করেন। ০ 


৮৫৫৭ & তবে হ্যা, এরূপ লোক পরকালে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হস্ত রয়ে যাবে। 
সেখানে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে সে অত্যন্ত লাঞ্চিত ও 
অপমানিত অবস্থায় থাকবে । সে ধ্বংসশীলকে চিরস্থায়ীর উপর এবং দুনিয়াকে 
আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল । এ জন্যই সেখানে সে আল্লাহর করুণা হতে 
দূরে থাকবে । 

২০। তোমার রাব্ব তার দান | ₹+4 ০, 22 4 ৫ পর এ 
দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে | 5 33223 5 ১৪৯ 4১ ১৪ ০" 
সাহায্য করেন এবং তোমার | __ 
রবের দান অবারিত। 


২১। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে |, . ০০০ ০৪৫ ০22,24 
তাদের এক দলকে অপরের 1৮০4 ০১ ০৪৮ 22১1 27 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, |, টানে 
পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় [4 ৪৯9 
শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়তে শ্রেষ্ঠতর। 


2৫ 14 
৮ ১৫৫ Lr 
১৮৪১০ IS) 232 
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দুই প্রকারের লোককে আমি (আল্লাহ) বাড়িয়ে দিয়ে থাকি । এক প্রকার হল 
তারা, যারা শুধু দুনিয়াই কামনা করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল তারা, 
যারা পরকাল চায় । এদের যারা যেটা চায়, তাদের জন্য সেটাই বৃদ্ধি করে থাকি । 
হে নাবী! এটা তোমাদের রবের বিশেষ দান। তিনি এমন দানকারী ও এমন 
বিচারক যিনি কখনও যুল্ম করেননা । ভাগ্যবানকে সৌভাগ্য এবং হতভাগাকে 
তিনি দুর্ভোগ দিয়ে থাকেন। তার আহকাম কেহ খন্ডন করতে পারেনা । 


19৮৮ ৩} ৮4০৫ ৩৬ ৩) তোমার রবের দান অবারিত । তা কারও বন্ধ 
করা দ্বারা বন্ধও হয়না এবং কেহ দূর করার চেষ্টা করলে তা সরেও যায়না। তার 
দান অফুরন্ত, তা কখনও কমেনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৬৭ এত পি এ ০ 250 লক্ষ্য কর, দুনিয়ায় আমি মানুষের 
বিভিন্ন শ্রেণী রেখেছি। তাদের মধ্যে ধনীও আছে, ফকীরও আছে এবং মধ্যবিত্তও 
আছে। কেহ দেখতে সুন্দর, কেহ দেখতে কুৎসিত এবং কেহ এর মাঝামাঝি | কেহ 
বাল্যাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে, কেহ পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মারা যাচ্ছে, 
আবার কেহ এই দুইয়ের মাঝামাঝি বয়সে মারা যাচ্ছে। 

১৩২০ ৮9 ০৪১১ ঠা ৪:৯4) শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়ে 
আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম | কেহ শৃংখল পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামের 
বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করবে, কেহ আল্লাহর করুণা ও দয়ায় জান্নাতে পরম সুখে 
কালাতিপাত করবে । তারা সেখানে বিরাট অষ্রালিকায় নি'আমাত প্রাপ্ত হবে এবং 
শান্তিতে আরামের মধ্যে থাকবে । জাহান্নামীদের অনুরূপ জান্নাতীদের মধ্যেও 
শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এক একটি শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান 
ও তারতম্য রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে একশ’টি শ্রেণী রয়েছে। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যারা জান্নাতের সর্বোচ্চ 
শ্রেণীতে অবস্থান করবে তারা ইন্্রীয়নের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে 
যেমন তোমরা কোন উজ্জ্বল তারকাকে উচ্চাকাশে দেখে থাক । (ফাতহুল বারী 
৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭) 

১৩২৩ ৮9 ০০১১ রা NG সুতরাং আখিরাত শ্রেণী ও 
ফাষীলাতের দিক দিয়ে খুবই বড় । 
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২২। আল্লাহর সাথে অপর কোন [৮1 পরব ০০ ০1০০৫ 
মাবুদ স্থির করনা; তাহলে ৫4) 41 ৮ ০৯4 টা 
নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে। 7 


4 জর্ভ ।৮ & 2০ পা ঞঠেহ পারার পালা 
পড়বে। ১১১৩ (১5০০ 4৪০৬ ০৮12 


ইবাদাতের বাধ্য বাধকতা যাদের উপর রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ 
তাআলা এখানে সম্মোধন করছেন। তিনি বলছেন £ তোমরা তোমাদের রবের 
ইবাদাত কর। তার ইবাদাতে অন্য কেহকে শরীক করনা । যদি এরূপ কর 
তাহলে লাঞ্চিত হবে এবং তোমাদের উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সরে যাবে। 
এ সময় তোমাদেরকে তারই কাছে সমর্পণ করা হবে যার তোমরা ইবাদাত 
করবে । আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ লাভ ও ক্ষতির 
মালিক নয়। ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর যার কোন অংশীদার 
নেই। আল্লাহ এক ও অংশীবিহীন। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “যে দারিদ্রতায় পতিত হয় এবং লোকদের কাছে এ দারিদ্রতা 
দূর করার জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ক্ষুধা নিবারণ করেননা । 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তার 
প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে সম্পদশালী করে দেন, তাড়াতাড়ি হোক অথবা 
বিলম্বেই হোক ।' (আহমাদ ১/৪০৭, আবু দাউদ ২/২৯৬, তিরমিযী ৬/৬১৭) 


২৩। তোমার রাব্ব নির্দেশ টি J 
দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া 13453 31) (9280 -1 
তোমরা অন্য কারও ইবাদাত 

করেনা এবং মাতা বহর ডি Cs ১0 ১৫ খু) 


একজন অথবা উভয়েই (,”৫_+ 94,০ *৫৮ 1 
তোমাদের জীবদশায় থাকাকালে 51 এ ০৯৪ 4) 
বার্ধক্য উপনীত হলেও পা পাপা ff 


বলনা এবং তাদেরকে ভর্ধসনা 
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করনা; তাদের সাথে কথা বল 2, ১০৫ ১১ ৮৫ 7৮5 
সম্মান সূচক নম্রভাবে। 3 (৮২7০ 39 ১ 0৬ 
(4১৫ 95 Ud 


এখানে ৫ শব্দের অর্থ আদেশ করা । আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ আদেশ 
যা কখনও নড়বার নয়। তা এই যে, ইবাদাত করতে হবে শুধু আল্লাহর এবং 
মাতা-পিতার আনুগত্যে যেন তিল পরিমানও ত্রুটি না হয়। উবাই ইব্‌ন কাব 
(রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং যাহহাক ইব্‌ন মাযাহিমের (রহঃ) কিরাআতে 
৬৪ এর স্থলে ৬০ রয়েছে। এই দু'টি হুকুম একই সাথে যেমন এখানে 
রয়েছে, অনুরূপভাবে আরও বহু আয়াতেও রয়েছে । যেমন এক জায়গায় রয়েছে ৪ 

4 টি Fs 4 টি £ 
med JAIN; Jif 

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও । প্রত্যাবর্তনতো 
আমারই নিকট । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ১৪) 

(১৫ 33 বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময় তাদের সাথে জদ্রতাপূর্ণ 
আচরণ করা, কোন বড় কথা মুখ দিয়ে বের না করা, এমনকি তাদের সামনে 
কোন বিরক্তিসূচক কথা উচ্চারণ না করা । 

‘আতা ইব্‌ন রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল বেআদবীর সাথে নিজের 
হাত তাদের দিকে না বাড়ানো । (তাবারী ১৭/৪১৭) 
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বরং ৫১৫ 4%$ 4%) (9 আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলা, ভদ্রতার 
সাথে কথোপকথন করা, তারা যে সৎ কাজে সন্তুষ্ট থাকেন সেই কাজ করা, 
তাদেরকে দুঃখ না দেয়া। 22৮০ ০০ ৷ 0৮ ৬%) ৪৯ তাদের 
সামনে বিনয় প্রকাশ করা, তাদের বার্ধক্যের সময় এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য 
দু'আ করা অবশ্য কর্তব্য । 


বিশেষ করে নিম্নরূপ দু'আ করতে হবে 817০ রড) ৬ ৫ -+9 


পালন করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ কাফিরদের জন্য দু'আ করতে 
মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। 
711 4,১৫1 4৮ পণ এ এ 3 
Epil LS Of A Call 8 ৩০০৪৪ 

নাবী ও অন্যান্য মুমিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১১৩) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার 
অনেক হাদীস রয়েছে। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের উপর উঠে তিনবার আমীন বলেন । তাকে 
এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ৪ ‘আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) 
এসেছিলেন। এসে তিনি বলেন $ “হে নাবী! এ ব্যক্তির নাক ধুলা-মলিন হোক, 
যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আপনার উপর দুরূদ পাঠ 
করেনা । বলুন আমীন ৷’ সুতরাং আমি আমীন বললাম । আবার তিনি বললেন £ 
‘এ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুসরিত হোক যার জীবনে রামাযান এলো এবং চলেও 
গেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হলনা; বলুন আমীন।' আমি আমীন বললাম । 
পুনরায় তিনি বললেন £ “এ ব্যক্তিকেও আল্লাহ ধ্বংস করুন যে, তার মাতা-পিতা 
উভয়কে অথবা কোন একজনকে পেল, অথচ তাদের খিদমাত করে জান্নাতে 
যেতে পারলনা; আমীন বলুন ।’ আমি তখন আমীন বললাম । (তিরমিযী ৫/৫৫০) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! যে 
তার মাতা-পিতার একজনকে অথবা উভয়কে পেল, অথচ তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে 
পেয়েও জান্নাত হাসিল করতে পারলনা । (আহমাদ ২/৩৪৬, মুসলিম ৪/১৯৭৮) 

মুয়াবিয়া ইব্‌ন জাহিসাহ আস সুলামী (রহঃ) বলেন যে, জাহিসাহ (রাঃ) রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন £ “হে আল্লাহর রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি জিহাদের যাওয়ার জন্য আপনার কাছে 
এসেছি ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ 
“তোমার মা (বেঁচে) আছে কি?’ উত্তরে সে বলল ৪ হ্যা, আছে।” তখন তিনি 
লোকটিকে বললেন ৪ যাও, তারই খিদমাতে লেগে থাক, জান্নাত তার পায়ের 
কাছে রয়েছে ।' (আহমাদ ৩/৪২৯, নাসাঈ ৬/১১, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৩০) 

মিকদাম ইব্‌ন মা"যীকারিব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে অসীয়াত 
আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ 
তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন । অতঃপর তিনি বলেন 
৪ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত 
করেছেন, প্রথমে সর্বাপেক্ষা নিকটতমদের ব্যাপারে এবং এরপর তাদের 
পরবর্তীদের ব্যাপারে (অসীয়াত করেছেন) ৷ (আহমাদ ৪/১৩২, ইব্‌ন মাজাহ 
২/১২০৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আইয়াস থেকে) 

বানু ইয়ারবু গোত্রের এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে আগমন করে । তখন তিনি এক লোককে বলছিলেন ঃ “দাতার হাত উপরে । 
তোমরা সদাচরণ কর তোমাদের মাতাদের সাথে, পিতাদের সাথে, বোনদের 
সাথে, ভাইদের সাথে এবং এরপর পরবর্তী নিকটতম আত্মীয়দের সাথে এভাবে 
স্তরের পর স্তর। (আহমাদ ৪/৬৪) 


২৫। তোমাদের রাবব ০ 44 ১1৮ 2. 
তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ১৩ & Uy AES Ye 
ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ PAG পা ্ 22 Eo রি 
কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি ৮১1১ ০৯০৮৮ 1৯১৩ ৫! 
তাদের আল্লাহ অভিমুখীদের) 
প্রতি ক্ষমাশীল । 


ভুলক্রমে মাতা-পিতার সাথে ব্যবহারে কোন অপরাধ হলে তা 


উত্তম ব্যবহার ও অনুশোচনা দ্বারা মিটে যায় 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ও লোকদের বুঝানো হয়েছে 
যাদের হঠাৎ করে পিতা-মাতাদের সাথে কোন কথা বলা হয়ে যায় যা তাদের 
কাছে মনে হয়নি যে, ওটা দোষের ও পাপের হতে পারে । তাদের নিয়্যাত ভাল 


€ 27 তরে 
Lt ২৮5১৪ ০৬০ 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬০৯ পারা ১৫ 


বলে আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। (তাবারী ১৭/৪২২) ৪ 


চা 
তোমাদের রাব্ব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ 
কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল । 

শু'বাহ (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়্যিব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন £ এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা 
পাপ করে, অতঃপর তাওবাহ করে । আবার পাপ করে এবং আবার তাওবাহ 
করে। (তাবারী ১৭/৪২৩) 

আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন ৪ তারা এ ব্যক্তিবর্গ যারা ভালর দিকে ফিরে আসে । (তাবারী ১৭/৪২৪, 
৪২৫) মুজাহিদ (রহঃ) উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে 
বর্ণনা করেন ৪ এখানে এ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে, সে একাকী নির্জনে থাকা 
অবস্থায় তার কৃত পাপসমূহের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এ 
বিষয়ে মুজাহিদও (রহঃ) তার সাথে একমত পোষণ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৪) 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ৪ এ বিষয়ে তাদের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গি উত্তম যারা 
বলেন যে, এ আয়াতে এঁ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করার পর 
অনুতপ্ত হয়, যারা অবাধ্যতা থেকে ফিরে এসে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে 
এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন, 
আল্লাহর খুশির জন্য তারা তা পছন্দ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৫) তিনি যা 
বলেছেন এটাই উত্তম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


লনা 


2৪৫] ৬1! 
নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট । (সুরা গাশিয়াহ, ৮৮ ৪ ২৫) 
সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর 
হতে ফিরার সময় বলতেন ঃ 
১3৬৬ এ+ ১১:৬৩ 6 ‘oy 
আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী এবং আমরা আমাদের 
রাবের প্রশংসাকারী । (ফাতহুল বারী ৩/৭২৪) 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬১০ পারা ১৫ 


২৬। আত্মীয় স্বজনকে দিবে 
তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও 
পর্যটককেও, এবং কিছুতেই 
অপব্যয় করনা । 


পা 20 পা 
42০ Gl 1১ ০৮25 YN 


৩ এ 0 ০5০ 


৭ নিশ্চয়ই $ 3 পে 2 ৫ Lr {0 
তা SEL 035) FE ০১০৫০ 0] YY 
এবং শাইতান তার রবের প্রতি «০৫17 2 * ৫7 
অতিশয় অকৃতজ্ঞ। রিনি 
শে এপ 
২৮। আর তুমি যদি তাদের চা 7 2 

YA 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং কিক ৩9 . 


তুমি তোমার রবের নিকট | । 4 তে 
হতে অনুকম্পা লাভের 14588 (59৯3 45 ০৪ 2০) 


প্রত্যাশায় ও সন্ধানে থাক টি 
তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে ০:44 
কথা বল। 


মাতা-পিতার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা 
আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মাতার সাথে সদাচরণ 
কর এবং পিতার সাথেও সদাচরণ কর । তারপর তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর যে 
বেশী নিকটবর্তী, তারপর তার পরবর্তী যে বেশী নিকটবর্তী । (আহমাদ ২/২২৬) 
অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“যে ব্যক্তি তার জীবিকায় ও বয়স বৃদ্ধি বা উন্নতি চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক 
অটুট রাখে ৷’ (মুসলিম ৪/১৯৮২) 
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155: ১৭ 3 খরচের হুকুমের পর অপব্যয় করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ 
করেছেন । মানুষের কৃপণ হওয়াও উচিত নয় এবং অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, 
বরং মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

টি পা 2৮০: seat, 4784 ৪:৫4 4৫ নর) রি 

0605০৬০5145 251৯4158৮10 ৯ 

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কাপর্ন্যও করেনা; বরং 
তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় । (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৬৭) 


তারপর আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ের মন্দগুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ১! 
এ ০19৮1 156 38) অপব্যয়কারী লোকেরা শাইতানের ভাই। 
| 445 বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে। 


ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ এর অর্থ হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক অর্থ 
কড়ি খরচ করা। (তাবারী ১৭/৪২৮) ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মতামত 
ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার কাছে থাকা সমস্ত 
সম্পদও সঠিক কাজে ব্যয় করে তাহলে এ ব্যয় করাকে অপব্যয় বলা যাবেনা । 
কিন্তু সে যদি অহেতুক/বাজে কাজে সামান্য অর্থও ব্যয় করে তাই অপব্যয়। 
(তাবারী ১৭/৪২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ অপব্যয় হল আল্লাহর অবাধ্যতায় 
পাপ কাজে, ভুল পথে এবং অনাচার/নীতি বিবর্জিত কাজে কোন কিছু ব্যয় করা। 
(তাবারী ১৭/৪২৯) 

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ৪ বানু 
তামীম গোত্রের এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে 
বলে $ হে আল্লাহর রাসুল! আমার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে, আমার পরিবার ও 
সন্তান-সন্ততি রয়েছে। আমি বিলাস বহুল শহুরে জীবন যাপন করছি। দয়া করে 
আমাকে বলুন! আমি কিভাবে ব্যয় করব এবং কতটুকু ব্যয় করব? তখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ 

প্রথমে তুমি যাকাতকে তোমার সম্পদ হতে পৃথক করে নাও, তাহলে তোমার 
সম্পদ পবিত্র হবে। তারপর তোমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার কর, 
ভিক্ষুককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনদের উপরও খরচ 
কর।” সে আবার বলল ঃ “হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
অল্প কথায় পূর্ণ উদ্দেশ্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিন ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন £ ‘আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক 
আদায় কর এবং বাজে খরচ করনা ।' সে তখন বলল ৪ | (=> অর্থাৎ 
আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট । আচ্ছা জনাব! যখন আপনার যাকাত আদায়কারীকে 
আমার যাকাতের সম্পদ প্রদান করব তখন কি আমি আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুক্ত হয়ে যাব? (অর্থাৎ আমার উপর 
আর কোন দায়িত্ব থাকবেনাতো?)’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উত্তরে তাকে বললেন £ হ্যা, যখন তুমি আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারীকে 
তোমার যাকাতের মাল প্রদান করবে তখন তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে 
মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর 
যে উহা উল্টে দিবে, এর পাপ তার উপরই বর্তাবে ।' আহমাদ ৩/১৩৬) 

এখানে বলা হয়েছে ঃ অপব্যয়, নিরবুদ্ধিতা, আল্লাহর আনুগত্য হতে ফিরে 


আসা এবং অবাধ্যতার কারণে অপব্যয়ী লোকেরা শাইতানের ভাই। 05 


194 42] 5৬01 শাইতানের মধ্যে এই বদভ্যাসই আছে যে, সে আল্লাহর 
নি'আমাতের না শোকরী করে এবং তার আনুগত্য অস্বীকার করে। এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

3 bd ১৪ ৯৮৮ এট ৬ ৯১ গস ১০৮ এ) 
১+ আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের কেহ যদি তোমার কাছে কিছু 
চায় এবং এ সময় তোমার হাতে কিছুই না থাকে, আর এ কারণে তোমাকে 
তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তাকে নরম কথায় বিদায় করতে 
হবে । মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান 


(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরপ ব্যাখ্যা করেছেন। 
(তাবারী ১৭/৪৩১, ৪৩২) 


২৯। তুমি বছমুষ্টি হয়োনা TU Ea Me ০০৪১৫ 
IER - 7.৭ 
এবং একেবারে মুক্ত হস্তও ] 9৬ এন af YG. 


হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত 
ও নিঃস্ব হবে। 


ণ রা 5 J; 21822 
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ঞজর্ ৮4৮ BY পর 
৩০ । তোমার রাব্ব যার জন্য 


৮ নি ০৮4 প্র 
ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ 1০ 37911 ০৮5৪ ২০ ৩] তা 
বর্ধিত করেন এবং যার জন্য টি MA 
ইচ্ছা তা ত্রাস করেন? তিনি ০০১৮৪ 06 ১43] 3৯26 254 
তার দাসদেরকে ভালভাবে ” 
জানেন ও দেখেন। টির 


ব্যয় করার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে 

আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ খরচ করার ব্যাপারে তোমরা মধ্যম পন্থা 
অবলম্বন কর। ৬. 76 G5 29 OEE এ| 2585 এ এজ এ) 
কৃপণও হয়োনা এবং অপব্যয়ীও হয়োনা। তোমার হাত তোমার গ্রীবার সাথে বেধে 
রেখনা। অর্থাৎ এমন কৃপণ হয়োনা যে, কেহকেও কিছু দিবেনা । ইয়াহুদীরাও এই 
বাক পদ্ধতিই ব্যবহার করত এবং বলত যে, আল্লাহর হাত বন্ধ রয়েছে। তাদের 
উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তারা কার্পণ্যের দিকে আল্লাহ 
তাআলার সম্পর্ক স্থাপন করত । অথচ আল্লাহ তা'আলা বড় দাতা, দয়ালু এবং 
পবিত্র। কার্পণ্য থেকে তিনি বহু দূরে রয়েছেন। মহান আল্লাহ কার্পণ্য করা থেকে 
নিষেধ করার পর অপব্যয় করা থেকেও নিষেধ করছেন । তিনি বলছেন ৪ 

5.1 5৫ ৰ 97 তোমরা এত মুক্তহস্ত হয়োনা যে, সাধ্যের অতিরিক্ত 
দান করে ফেলবে । অতঃপর তিনি এই হুকুম দু'টির কারণ বর্ণনা করছেন যে, 
কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হবে। সবাই বলবে যে, লোকটি বড়ই কৃপণ । 
সুতরাং সবাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে । 

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দান খাইরাত করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষে সে 
অসমর্থ হয়ে বসে পড়ে। তার হাত শুন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দুর্বল ও 
অপারগ হয়ে পড়ে। যেমন কোন জন্তু চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পথে 


আটকে যায়। +> এর অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হওয়া ৷ সূরা মুল্ক-এ এসেছে ঃ 
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তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ । দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন 
ক্রটি দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ক্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি 
বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে । 
(সূরা মূলক, ৬৭ ৪ ৩-৪) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “কৃপণ ও দাতার দৃষ্টান্ত এ দুই ব্যক্তির মত যাদের শরীরে গলা 
হতে বক্ষ পর্যন্ত দু'টি লোহার জামা রয়েছে। দাতা ব্যক্তি যখন খরচ করে তখন 
ওর বর্মটি বৃদ্ধি পেয়ে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়, এমন কি তার সমস্ত 
শরীরও ঢেকে ফেলে । আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে তখনই 
তার জুব্বার কড়াগুলি আরও সংকুচিত হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত করার 
ইচ্ছা করে ততই তা সংকুচিত হয় এবং একটুও প্রশস্ত হয়না ৷’ (ফাতহুল বারী 
৩/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৮) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবী মুজাররিদ 
(রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক সকাল ও 
সন্ধ্যায় দু'জন মালাক আকাশ থেকে অবতরণ করেন । একজন প্রার্থনা করেন ৪ 
হে আল্লাহ! আপনি দাতাকে প্রতিদান দিন।' আর অন্যজন প্রার্থনা করেন £ হে 
আল্লাহ! আপনি কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন। 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ দান খাইরাতে কারও সম্পদ কমে যায়না এবং 
প্রত্যেক দাতাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর 
নির্দেশক্রমে অন্যদের সাথে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা 
উচু করেন ৷’ (মুসলিম ৪/২০০১) 

আবু কাসীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘তোমরা লোভ হতে বেঁচে 
থাক। এই লোভ লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। লোভ 
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লালসার প্রথম হুকুম হল ৪ “তুমি কার্পণ্য কর ৷’ তখন সে কার্পণ্য করে। তারপর 
সে বলে ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কর’ সুতরাং সে সম্পর্ক ছিন্ন করে । অতঃপর 
সে বলে ৪ ‘অসৎ কাজে লিপ্ত হও ৷’ এবারও সে তার কথা মতই কাজ করে!’ 
(আহমাদ ২/১৫৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১) 9০ ৩৭ 3) ২ ৩০) ৬ আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন তার 
বান্দাদের রিয্‌কদাতা । তিনিই রিষ্‌ক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই হাস করেন। তিনি 
যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। তার প্রতিটি কাজ হিকমাত বা 
নিপুণতায় পরিপূর্ণ ৷ 

1০ bd ৩১ ৩ 4 তিনি ভাল রূপে জানেন কে সম্পদ লাভের 
যোগ্য, আর কে দরিদ্র অবস্থায় কালাতিপাত করার যোগ্য ।তবে হ্যা, এটা স্মরণ 
রাখার বিষয় যে, কতক লোকের পক্ষে ধনের প্রাচুর্ধতা ঢিল বা অবকাশ হিসাবে 
হয়ে থাকে এবং কতক মানুষের পক্ষে দারিদ্রতা শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে । আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে এই দুটো হতে রক্ষা করুন! আমীন!! 


3.2 > 120 2 পা পা 
AS SUES Ys শা? 
করনা, তাদেরকে এবং এপ, , 444০ এরর তি 4 
তোমাদেরকে আমিই J ০505 ৫539 ০৪ 9১] 


জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে Ze, if 5 ৮০৫ 
হত্যা করা মহাপাপ। 155 ৩০৯৮ ০ 74৩ 


শিশু সন্তানকে হত্যা করা নিষেধ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ দেখ, আমি তোমাদের উপর তোমাদের মাতা- 
পিতার চেয়েও বেশী দয়ালু । তিনি মাতা-পিতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন 
আরও আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করে। 
অজ্ঞতার যুগে মানুষ তাদের কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রদান করতনা 
এবং তাদেরকে জীবিত রাখাও পছন্দ করতনা। এমনকি গরীব হওয়ার ভয়ে 
কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কাবর দেয়া তাদের একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত 
হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এই জঘন্য প্রথাকে খন্ডন করছেন। তিনি বলছেন £ 
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৮519 ৯৪৪১ ১৯ এটা কতই না অবাস্তব ধারণা যে, তোমরা তাদেরকে 
খাওয়াবে কোথা থেকে? জেনে রেখ যে, কারও জীবিকার দায়িত্ব কারও উপর 
নেই সবারই জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেন। সূরা আন'আমে রয়েছে 


১১৫9 BT LS ॥ টা Lj EY 195০ Js 
দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সঙ্তানদেরকে হত্যা করবেনা । কেননা 


আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৫১) ৩! 
| 1৯২৯ ০৬ ৮৫5৪ তাদের হত্যা করা মহাপাপ (বড় পাপ/কাবীরাহ গুনাহ)। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে 
বড় পাপ কোন্টি? উত্তরে তিনি বললেন ৪ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় 
পাপ এই যে, তুমি তার শরীক স্থাপন করছ, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন’ তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ৪ “এরপর কোনটি?’ তিনি জবাবে বলেন ৪ 
“তুমি তোমার সন্তানদেরকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, তারা তোমার খাদ্যে অং 
হবে ৷’ তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ৪ “এরপর কোন্টি?' তিনি উত্তর দেন ৪ “তুমি 
88855516685 


৩২। তোমরা অবৈধ যৌন 
সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ৩৮4 Sy 5 শা 
ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ । 


২ 25 2৮ 


অবৈধ মিলন এবং এ পথে প্ররোচিত করে এমন কাজ করা 


আল্লাহ তা“আলা ব্যভিচার ও ওতে উৎসাহিত করে বা প্ররোচিত করে এমন 
সমস্ত দুষ্কার্য হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । শারীয়াতে ব্যভিচারকে কাবীরা 


বা বড় পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। £১৮৬ 5 %1 এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও 
নিকৃষ্ট আচরণ । 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন £ একজন যুবক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা 
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করে । জনগণ প্রতিবাদ করে বলে ঃ “চুপ কর, কি বলছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন $ “বসে যাও ৷’ সে বসে 
গেলে তিনি তাকে বলেন £ “তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? 
উত্তরে সে বলে ঃ “ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আল্লাহর শপথ! 
আমি কখনও এটা পছন্দ করিনা ৷’ তখন তিনি তাকে বললেন ৪ “অন্যরাও তাদের 
মায়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা ৷’ এরপর তিনি তাকে বললেন £ ‘আচ্ছা, এই 
কাজটি তুমি তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর কি?’ সে বলল $ আল্লাহ আমাকে 
আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা । তিনি বললেন ৪ “ঠিক 
এরূপই অন্যরাও তাদের মেয়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা। 

তারপর তিনি বললেন ঃ “এই কাজটি তুমি তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে 
কি? এবারও সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা 
পছন্দ করিনা ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “এরূপ 
অন্যরাও তাদের বোনের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা ৷’ অতঃপর তিনি বললেন £ 
“কেহ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক এটা তুমি পছন্দ কর কি?’ সে বলল ৪ 
আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা ৷’ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ ‘এরূপ অন্যরাও তাদের 
ফুফুর জন্য ওটা পছন্দ করবেনা ৷” 

এরপর তিনি বলেন $ “তোমার খালার জন্য এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি?’ 
উত্তরে সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ 
করিনা ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “এরূপ অন্যরাও 
তাদের খালার জন্য ওটা পছন্দ করবেনা । 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত তার মাথার 
উপর স্থাপন করে দু'আ করলেন $ “হে আল্লাহ! আপনি এর পাপ ক্ষমা করুন! 
এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে অপবিভ্রতা হতে বাচিয়ে নিন! অতঃপর 
তার অবস্থা এমন হল যে, সে কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতনা। 
(আহমাদ ৫/২৫৬) 


৩৩। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ] «&. রাড 
করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া | | 1550 39 তা 
তাকে হত্যা করনা) কেহ; ,, . ৪ _, 
অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার 1058 -১2 (৮৮0 31 401 ০৪৮ 
উত্তরাধিকারীকে আমি | ৮ ৮7 5 
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প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার! , রর রি 
দিয়েছি। কিন্ত হত্যার ব্যাপারে | 4”2 i 

সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; + 2 ০:77» 
সেতো সাহায্য প্রাপ্ত য়েছেই। | ৮:৪1 $ 272 ১৬ ৮4০ 


শারঈ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, শারীয়াতের কোন হক ছাড়া কেহকেও হত্যা করা 
হারাম । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি আল্লাহ এক 
এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান 
করেছে তাকে তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়। কারণগুলি 
হচ্ছে ৪ হয়ত সে কেহকেও হত্যা করেছে অথবা বিবাহিত হওয়া সত্তেও ব্যভিচার 
করেছে কিংবা দীন হতে ফিরে গিয়ে জামা'আতকে পরিত্যাগ করেছে । (ফাতহুল 
বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২) 

সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ 
তাআলার নিকট একজন মু*মিনকে হত্যা করা অনেক বড় অপরাধ । (তিরমিযী 
৪/২৫৬, নাসাঈ ৭/৮২, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৭৪) 

৩০ ay এ ১ 25 ৫ ৩০) যদি কোন লোক কারও হাতে 
অন্যায়ভাবে নিহত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উত্তরাধিকারীদেরকে 
হত্যাকারীর উপর অধিকার দান করেছেন। তার উপর কিসাস (হত্যার বিনিময়ে 
হত্যা) লওয়া বা রক্তপণ গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া তাদের 
ইখতিয়ারে রয়েছে। 

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কুরআনের বিশেষজ্ঞ এবং দীনী জ্ঞানের 
সাগর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের হুকুমকে সাধারণ হিসাবে ধরে নিয়ে 
মুআবিয়ার (রাঃ) রাজত্বের উপর এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, তিনি 
শাসনকার্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। কেননা উসমানের (রাঃ) ওয়ালী তিনিই 
ছিলেন। আর উসমান (রাঃ) শেষ পর্যায়ে যুল্মের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। 
মুআবিয়া (রাঃ) আলীর (রাঃ) নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন যে, উসমানের (রাঃ) 
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হত্যাকারীদের উপর যেন কিসাস নেয়া হয়। কেননা মুআবিয়াও (রাঃ) উমাইয়া 
বংশীয় ছিলেন। আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করছিলেন । এদিকে 
তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) নিকট আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন সিরিয়াকে তার 
হাতে অর্পণ করেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীকে (রাঃ) পরিস্কার ভাষায় বলে 
দিয়েছিলেন ৪ “যে পর্যন্ত না আপনি উসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদেরকে আমার 
হাতে সমর্পণ করবেন, ততদিন আমি সিরিয়াকে আপনার শাসনাধীন করবনা ৷” 
সুতরাং তিনি সমস্ত সিরিয়াবাসীসহ আলীর (রাঃ) হাতে বাইআত গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী কলহ শুরু হয় এবং মুআবিয়া (রাঃ) 
সিরিয়ার শাসনকর্তা হয়ে যান। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১! ৬৪ -১০% ৬ ওয়ারিসদের জন্য এটা উচিত নয় যে, হত্যার বদলে 
হত্যার ব্যাপারে তারা সীমা লংঘন করে। যেমন তার মৃতদেহকে নাক, কান কেটে 
বিকৃত করা অথবা হত্যাকারী ছাড়া অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইত্যাদি । 
শারীয়াতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে অধিকার ও ক্ষমা প্রদানের দিক দিয়ে 
সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা হয়েছে। 


৩৪। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না এ দি রানি 

হওয়া পর্যন্ত সদুদেশ্য ছাড়া | J+! ০ ০৪ Yj rt 
তার সম্পত্তির নিকটবর্তী 
হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন ৪৬৫০ ৩ 3 
কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি « > 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা 86] 440 156 4৫৫ 


হবে। £ >) Lo 224 
৩১০০০ DE Ul 


৩৫। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ 4৮ 1 
মাপে দিবে এবং ওযন করবে A যু ০০৯ 1583 রি 


সঠিক দাড়ি পাল্লায়, এটাই | € পক এ এ ৬ 
উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। | ০৫:০৮) ০৩০০৪/৪ 1593 
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ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং 

মাপে ও ওযনে সততা বজায় রাখার নির্দেশ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ১ ৫১ ক রা 
8 ৬ পিতৃহীন বয়ঃথাপ্ না হওয়া পৰ্যতত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির 
নিকটবতী হয়োনা । অর্থাৎ তোমরা অসদুদ্দেশে ইয়াতীম বা পিতৃহীনের মালে 
হেরফের করনা । 
02486556231 16001499০14 ৫ 


BAIL UB ni ০৫ 
অথবা তারা বয়ঃাণ্ড হবে বলে ওটা সতরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং 
দেখাশোনাকারী যদি অভাবযুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে 
নিজকে সম্পুর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগন্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ 
করবে । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৬) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যারকে (রাঃ) বলেন £ “হে 
আবু যার (রাঃ)! আমি তোমাকে খুবই দুর্বল দেখছি এবং তোমার জন্য আমি 
ওটাই পছন্দ করছি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান! তুমি কখনও দুই 
ব্যক্তির ওয়ালী হবেনা এবং কখনও পিতৃহীনের মালের মুতাওয়াল্লী হবেনা ৷” 
(মুসলিম ৩/১৪৫৮) 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ এও 18) তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। যে 


প্রতিশ্রুতি ও লেনদেন হবে তা পালন করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করনা। জেনে রেখ 
যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জবাবদিহি 
করতে হবে । 

তারপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মাপ ও ওযন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন ৪ 
০৭০০ 131) ৮25 51 4:01 1980 তোমরা কোন কিছু মেপে দেয়ার 
সময় পূর্ণ মাপে মেপে দিবে । মোটেই কম করবেনা । আর কোন জিনিস ওযন 
করে দেয়ার সময় সঠিক দীড়িপাল্লায় ওষযন করে দিবে। এখানেও কেহকে 
ঠকানোর চেষ্টা করবেনা । মাপ ও ওযন সঠিকভাবে করলে দুনিয়া ও আখিরাতের 
উভয় জগতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ 
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‘হে বনিকের দল! তোমাদেরকে এমন দু”টি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে 
যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। এ দু'টি জিনিস হচ্ছে 
মাপ ও ওযন (সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে) ৷’ (তোবারী ১৭/৪৪৬) 


অনুমান দ্বারা পরিচালিত 2 TY চল পৰ্বত ০৩ টি রর 2 
হয়োনা; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - | 215419 7201 "| SAE 


ওদের প্রত্যেকের নিকট Zo ooo tds 
কৈফিয়ত তলব করা হবে। ১১০০০ ৪ 9৮ এগ JS 
যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই সম্পর্কে কিছু বলা নিষেধ 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ তোমার যেটা জানা নেই সেই বিষয়ে মুখ 
খুলনা। না জেনে কারও উপর দোষারোপ করনা এবং কেহকেও মিথ্যা অপবাদ 
দিওনা । না দেখে দেখেছি বলনা, না শুনে শুনেছি বলনা । এবং না জেনে জানার 
কথাও বলনা। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে এই সব কিছুরই জবাবদিহি 
করতে হবে । মোট কথা, সন্দেহ ও ধারনার বশবর্তী হয়ে কিছু বলতে নিষেধ করা 
হচ্ছে। মহান আল্লাহ যেমন এক জায়গায় বলেন ৪ 
281004৩519৩ গাগা 

তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে 
পাপ । (সুরা হুজুরাত, ৪৯ ৪ ১২) 

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
“তোমরা সন্দেহ করা থেকে বেঁচে থাক, সন্দেহ করা হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা । 
(ফাতহুল বারী ৯/১০৬) সুনান আবু দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ মানুষের এ ধরনের কথা খুবই খারাপ যা মানুষ 
ধারনা করে থাকে’ (আবু দাউদ ৫/২৫৪) অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জঘন্যতম অপবাদ এই 
যে, মানুষ মিথ্যা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে, অথচ সে স্বপ্ন 
দেখেনি । (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ৪ যে 
ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন নিজে বানিয়ে নেয় (অথচ সে তা স্বপ্নে দেখেনি), কিয়ামাতের 
দিন তাকে বলা হবে যে, সে যেন দু'টি যবের মধ্যে গিরা লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তার 
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দ্বারা তা কখনওই সম্ভব হবেনা । (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) কিয়ামাতের দিন 
চোখ, কান ও হৃদয়ের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে । 


আনে সবই ৩৯০ ও ০ খু শা 
লং ০ 352৩ ৩৫ Cg 
শিবির 8 
৩৮। এই সবের মধ্যে যেগুলি 2 445 08405 4৫৮৭ 


মন্দ সেগুলি তোমার রবের 
(১৪/5৩ 5০ 


নিকট ঘৃণ্য । 
দাম্ভিকদের মত পদচারণা করা নিষেধ 

৬7% 231 ৬৪ ৮:5 স্ব আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে দর্পভরে ও 
বাবুয়ানা চালে চলতে নিষেধ করেছেন। উদ্ধত ও অহংকারী লোকদের এটা 
অভ্যাস। এরপর তাদেরকে নীচু করে দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ 

৮ Jl ৪৩ ৩ ৮১৭ 3১৯৫ ৩ ৩ তুমি যতই মাথা উঁচু করে 
চল না কেন, তুমি পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচেই থাকবে । আর যতই খট্‌ খট 
করে দস্ভভরে মাটির উপর দিয়ে চলনা কেন, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে 
পারবেনা । বরং এরূপ লোকদের অবস্থা বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন একটি 
হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি জাকজমকের পোশাক পড়ে দর্পভরে চলছিল, 
এমতাবস্থায় তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সে নীচে 
নামতেই থাকবে । কুরআনুল কারীমে কারুনের কাহিনী বর্ণিত আছে যে, তাকে 
তার প্রাসাদসহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬৫৪) পক্ষান্তরে, 
যারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা উচু করে দেন। 


9০ ৬) 2৪ এল ০৬৩0১ 5 এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ 


সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য। কোন কোন বিজ্ঞজন 'সাইয়িআতান' (427) 
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শব্দ পাঠ করতেন, যার অর্থ হচ্ছে খারাপ কাজ, গর্হিত কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। 
৩৬ ৮৫5 ৩] ৮51) ৮৫১১ ০ ৩৯৩! 2০ SYN 192 এও 
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0 ৩ 0] ৮০ ০০১৭ ও ASN) 2০ 25 ৩৬ এল) 
BG ৩0) ০৬ ০ ৩৬ 8১০5 3০৮ এতো পর 99 ৮০৭ 
এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ । 
তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবতাঁ হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট 
আচরণ ৷ আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা 
করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি এতিশোধ 
এহণের অধিকার দিয়েছি । কিন্ত হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; 
সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই । পিতৃহীন বয়ওধাণ্ড না হওয়া পর্যন্ত সুদেশ্য ছাড়া 
তার সম্পত্তির নিকটবতাঁ হয়োনা এবং প্রতিশ্ঘতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে । মেপে দেয়ার সময় পুর্ণ মাপে দিবে এবং 
ওযন করবে সঠিক দাড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট । যে বিষয়ে 
তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা । কর্ণ, 
চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপুষ্ঠে দম্ভ ভরে 
বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং 
উচ্চতায় তুমি কখনই পবর্ত সমান হতে পারবেনা । এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ 
সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য) (১৭ ৪ ৩১-৩৮) 
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১2: এর দ্বিতীয় পঠন 22৫, রয়েছে । তখন অর্থ হবে £ ‘আমি তোমাদেরকে যে 


সব কাজ থেকে নিষেধ করেছি এ সব কাজ অত্যন্ত মন্দ এবং আল্লাহ তা'আলার 
নিকট অপছন্দনীয় । অর্থাৎ “সন্তানদেরকে হত্যা করনা” থেকে “দর্পভরে চলনা’ পর্যন্ত 


রে 


| 119১৩ 3৩5) ৬৪৪ 


9 
নি 


সমস্ত কাজ। আর 4% পড়লে অর্থ হবে £ $৬ 

তোমার রাবব নিদের্শ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত 
করবেনা । যে হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে যত খারাপ 
কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওগুলো সবই আল্লাহ তাআলার নিকট 
অপছন্দনীয় কাজ । ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। 


৩৯। তোমার রাব্ব অহীর দ্বারা 1৮] খা 6, SW 
তোমাকে যে হিকমাত দান | *ঠ - 
করেছেন এগুলি উহার অন্ত 24 ২, «. ০০175 212, 
ভু, তুমি আল্লাহর সাথে 4 3; 2৯৩7 5 ০ 
কোন মাবুদ স্থির করনা, | , 1:৭৫ ০০ তি. es 
তাহলে তুমি নিন্দিত ও | $$ 


(আল্লাহর) অনুগহ হতে তে Lo 
দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে [1৯4 ৮০০ ST 
নিক্ষিপ্ত হবে। 


আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে রয়েছে হিকমাত 
আল্লাহ তা“আলা বলছেন ৪ হে নাবী! যে সব হুকুম আমি নাযিল করেছি 
সবগুলি উত্তম গুণের অধিকারী এবং যে সব জিনিস থেকে আমি নিষেধ করেছি 
সেগুলি সবই জঘন্য । এসব কিছু আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে নাযিল 
করেছি যে, তুমি লোকদেরকে নির্দেশ দিবে এবং নিষেধ করবে। 

2৮১৩ ০০০ পল ৩ HS সো Uh all ৬ ১৯৪ 3) আল্লাহর 
সাথে অন্য কোন মাবুদ স্থির করবেনা । অন্যথায় এমন এক সময় আসবে যখন 
তুমি নিজেকেই ভসনা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তুমি তিরঙ্কৃত 
হবে। আর তোমাকে সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে রাখা হবে। এই আয়াতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তার উম্মাতকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। কেননা তিনিতো সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ । 
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৪০। তোমাদের রাব্ব কি।- - ৫ » দর 
+ eS £২ 
তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান 059 ও. 
নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি ০৫০. 4৮45 ৫৫ 
নিজে মোলাইকা/ 148] 169 ৰা ৩৪ 441 
ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ রি 284 
করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই (০৪০৮ ১5 0952০ 
ভয়ানক কথা বলে থাক। 
“মালাইকা আল্লাহর কন্যা-সম্ভান’ এ দাবী খন্ডন 


আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত মুশরিকদের কথা খন্ডন করছেন। তিনি তাদেরকে 
সম্বোধন করে বলছেন ৪ এটা তোমরা খুব চমৎকার বন্টনই করলে যে, পুত্র 
তোমাদের আর কন্যা আল্লাহর! যাদেরকে তোমরা নিজেরা অপছন্দ কর, এমনকি 
জীবন্ত কাবর দিতেও দ্বিধাবোধ করনা, তাদেরকেই আল্লাহর জন্য স্থির করছ, 
আবার তাদের ইবাদাতও করছ! অন্যান্য আয়াতসমূহে তাদের এই ধীক্কৃত নীতির 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে ঃ 


ELA IES 44] ৫৪ তত এ NY LE ৫2118 
এ ০৪০) 185 ০1145 UCL 145 ০০) সা $539 5 0752 
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$53 2০ 
তারা বলে ৪ দয়াময় সন্তান এহণ করেছেন । তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার 
অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড 
হবে এবং পবর্তসমূহ চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর 
সম্তান আরোপ করে । অথচ সন্তান এহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা 
বান্দা রপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে 
বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তার নিকট 
আসবে একাকী অবস্থায় । (সূরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮৮-৯৫) 
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৪১। এই কুরআনে বহু 14 দে 2 | হাতি 

করেছি যাতে তারা উপদেশ : ॥ ॥ রা? রী 
গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের (7৯45): 3 155 459 01278 
বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ STA 0 ৬১ ০০ ১9 
এই পবিত্র কিতাবে (কুরআনে) আমি সমস্ত দৃষ্টান্ত খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। 
প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ মন্দ কাজ ও 
আল্লাহর অসন্তটি থেকে বেঁচে থাকে। 194 41 (১১4 ৮ কিন্তু তরুও 
অত্যাচারী লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করতে ঘৃণা করছে এবং ওর থেকে দূরে 
পলায়ন করা বেড়েই চলেছে। 

৪২। বল $ তাদের কথা মত |& পপ পু 2 রা 
যদি তার সাথে আরও মাবুদ চা 
থাকত তাহলে তারা আরশ ৰ 
অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্ছিতা | 3) 


a4 
ধু. ০ পল ৩৪ 2 4 ৫ 
চে 


করার উপায় অন্বেষন করত। AD i 

১০৮ ৮৮ ০৫১ 
৪৩ । তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত (6০ 71,554 চির ৫৯ 
এবং তারা যা বলে তা হতে রি এরি 


তিনি বহু উর্ধ্বে। #2 4 
1৫16 ১55 


যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরও ইবাদাত করে এবং 
তাদেরকে তার শরীক মনে করে, আর মনে করে যে, তাদের কারণে তারা তার 
নৈকট্য লাভ করবে তাদেরকে বলে দাও ৪ তোমাদের এই বাজে ধারণার যদি 
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এবং যাদের জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করত। কিন্তু ব্যাপারতো এই যে, স্বয়ং এ 
মাবৃদই তার ইবাদাত করত ও তার নৈকট্য অনুসন্ধান করত। সুতরাং 
তোমাদেরও শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা উচিত। তিনি ছাড়া আর কারও 
ইবাদাত করা মোটেই উচিত নয়। অন্য মাঁবুদের কোন প্রয়োজনই নেই যে, তারা 
তোমাদের জন্য মাধ্যম হবে। এই মাধ্যম আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই 
অপছন্দনীয় । তিনি এটা অস্বীকার করছেন। তিনি তার সমস্ত নাবী ও রাসূলের 
নিজ ভাষায় এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন। 

39098 ৫৪ ৬৬9 ৮৬০ আল্লাহর সত্তা অত্যাচারীদের বর্ণনাকৃত এই 
বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। এই 
মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে আমাদের রাব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
পবিত্র । তিনি এক ও অভাবমুক্ত, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির তাকে প্রয়োজন । তিনি পিতা- 
মাতা ও সন্তান হতে পবিত্র । তার সমকক্ষ কেহই নেই। 


88। সপ্ত আকাশ, Asaf 4a রত 

AEE Ct [4 চেও 8 
তারই পবিত্রতা ও মহিমা | » ৫. 
ঘোষণা করে এবং এমন কিছু ০৮ 15 রা 023 SING 
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করতে পারনা; তিনি 


সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। 65৯০ as UF 
সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে 


সাত আকাশ, যমীন ও এগুলির অন্তর্বতাঁ সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তা'আলার 
পবিত্রতা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। মুশরিকরা যে আল্লাহ তা“আলার 
সত্তাকে বাজে ও মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করছে, এর থেকে সমস্ত মাখলুক 
নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছে এবং তিনি যে মাবুদ ও রাব্ব এটা তারা 
অকপটে স্বীকার করছে। তারা এটাও স্বীকার করছে যে তিনি এক, তার কোন 
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অংশীদার নেই। অস্তিত্ব বিশিষ্ট সব কিছু আল্লাহর একাত্মের জীবন্ত সাক্ষী। এই 
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এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং 

পৰ্বতসমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর 

সন্তান আরোপ করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৯০-৯১) মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 


১%৬ ২ ০৪) ৮2০০৭ তে 3! ৮৪ ৩৯ 51 মাখলুকের মধ্যে 
সমস্ত কিছু তার পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করে। কিন্তু হে মানবমণ্ডলী! তোমরা 
তাদের তাসবীহ বুঝতে পারনা। কেননা তাদের ভাষা তোমাদের জানা নেই। 
প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থ সবকিছুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে। 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের যুগে তার খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহ শুনতে পেতেন। 
(ফাতহুল বারী ৬/৬৭৯) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলি লোককে দেখেন যে, 
তারা তাদের উল্ত্রী ও জন্তগুলির উপর আরোহণরত অবস্থায় ওগুলিকে দাড় করিয়ে 
রেখেছে । ইহা দেখে তিনি তাদেরকে বলেন ৪ “সওয়ারীতে শান্তির সাথে আরোহণ 
কর এবং উত্তমরূপে ওদেরকে মুক্ত কর। ওগুলিকে পথে ও বাজারের লোকদের 
সাথে কথা বলার চেয়ার বানিয়ে রেখনা। জেনে রেখ, অনেক সওয়ারী তাদের 
সওয়ারের চেয়েও উত্তম হয়ে থাকে ৷’ (আহমাদ ৩/৪৩৯) 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ব্যাঙকে মারতে নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ ৭/২১০) 


1১4৮ ৮ ৩৫ | আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞানময় ও ক্ষমাশীল তিনি তার 
পাগী বান্দাদেরকে শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেননা, বরং বিলম্ব করেন এবং 


অবকাশ দেন। কিন্ত এরপরেও যদি সে কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত থেকে যায় 
তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে পাকড়াও করেন । 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। 
অতঃপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা।' (ফাতহুল বারী 
৮/২০৫, মুসলিম 8/১৯৯৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন £ 
4০242] 296 ০৯ 5 9 Ss Bl AU 


[৩] 
৫ পর 


১৪৯৩, 


আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জনপদকে তাদের অত্যাচার-অবিচারের কারণে 
পাকড়াও করেন তখন এরূপই পাকড়াও হয়ে থাকে ... (শেষ পর্যন্ত) । (সুরা হুদ, 
১১ ৪ ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে £ 
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আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব 
জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসম্তপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কৃপ 
পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও । তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে 
তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রদতিশক্তি সম্পরন কর্ণের অধিকারী হতে পারত । 
বস্ততঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষহিত হৃদয়। তারা তোমাকে শাস্তি 
তুরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তার প্রতিশ্রগ্ত কখনও ভংগ করেননা, 
তোমার রবের একদিন তোমাদের গখনায় সহস্ব বছরের সমান । এবং আমি 
অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে 
শান্তি দিয়েছি। (সুরা হাজ্জ, ২২ £৪ ৪৫-৪৮) তবে হ্যা, যারা পাপ কাজ থেকে 
ফিরে আসে এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। 
যেমন এক জায়গায় রয়েছে ৪ 
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ঝা ১5244 lig 2০ 0০23 
যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে এবং নিজের নাফসের উপর যুলম করে, অতঃপর 
ক্ষমা প্রার্থনা করে । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১১০) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
1১৮ ০৪০ ৩৬ 4. নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। সূরা 
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আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না 
হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি 
সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, 
তাদের নিকট কোন সতকর্কারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের 
অধিকতর অনুসারী হবে । কিন্তু তাদের নিকট যখন সতকর্কারী এলো তখন তারা 
শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল পৃথিবীতে ওদ্ধত্য প্রকাশ এবং কুট ষড়যন্ত্রের 
কারণে । কুট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে । তাহলে কি তারা 
প্রতীক্ষা করছে পুবর্বতীর্দের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্ত তুমি আল্লাহর বিধানের 


পাঠা 
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কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও 
দেখবেনা । তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পুবর্বতাঁদের 
পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারাতো এদের অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই 
তাকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সবর্জ্ঞ, সবর্শক্তিমান । আল্লাহ মানুষকে তাদের 
কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তকেই রেহাই দিতেননা । (সূরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ৪১-৪৫) 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার এবং মূর্তি 


পূজকদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা টেনে দিই। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) বলেন ৪ তখন তাদের হৃদয়ে একটি আবরণ পরে যায়। (তাবারী 
১৭/৪৫৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে 
আছে অন্তরাল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ৫) অর্থাৎ তোমার বলা বাক্য আমাদের 
কাছে পৌছার ব্যাপারে কোন কিছুতে বাধা দিচ্ছে। 

19:42 ৩৮ এক প্রচ্ছন্ন পদাঁ। অর্থাৎ এমন কিছু রয়েছে যা ঢেকে 
ফেলে, যা দেখা যায়না । সুতরাং তাদের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা তাদের 
হিদায়াতের জন্য বাধা স্বরূপ। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) একেই উত্তম ব্যাখ্যা বলে 
মত প্রকাশ করেছেন। 

মুসনাদ আবি ইয়ালা মুসিলীতে আসমা বিন্ত আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, যখন 5 ৮৫ ৬144৩ 5 সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন এক চোখ 


কানা বিশিষ্ট (আবূ লাহাবের স্ত্রী) উম্মে জামীল একটি তীক্ষ পাথর হাতে নিয়ে 
“এই নিন্দিত ব্যক্তিকে আমরা মানবনা' (বর্ণনাকারী আবূ মুসা (রাঃ) বলেন, 
আমার ঠিক মনে নেই যে, সে কি বাক্য উচ্চারণ করেছিল) এ কথা চীৎকার করে 
বলতে বলতে আসে । সে আরও বলে ৪ তার দীন আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। 
আমরা তার ফরমানের বিরোধী ৷’ এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বসা ছিলেন এবং আবু বাকর (রাঃ) তার পাশেই ছিলেন। তিনি তাকে 
বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো আসছে! 
আপনাকে দেখে ফেলবে?’ উত্তরে তিনি বলেন ৪ “নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আমাকে 
দেখতে পাবেনা । অতঃপর তিনি তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে কুরআন 


থেকে ১,৯4 ০৯৮ 3 Cadi তেও এ ৬ OT AL 09 1913 
1) 5-.-5 ৬৮> এই আয়াতটিই পাঠ করেন। সে এসে আবু বাকরকে (রাঃ) 


জিজ্ঞেস করে ৪ ‘আমি শুনেছি যে, তোমাদের নাবী নাকি আমার দুর্নাম করেছে? 
তিনি উত্তরে বলেন ৪ “না, না। কাবার রবের শপথ! তিনি তোমার কোন দুর্নাম বা 
নিন্দা করেননি ৷’ “সমস্ত কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের নেতার কন্যা এ কথা 


বলতে বলতে সে ফিরে গেল। (মুসনাদ আবু ইয়ালা ১/৫৩) ৬৫ 425) 
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251 ৮$%১ তোমার ও তাদের মধ্যে এক পরচ্ছর পদা টেনে দিই । 251 শব্দটি 


U5 শব্দের বহুবচন। এ পর্দা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যার 
কারণে তারা কুরআন বুঝতে পারেনা । তাদের কানে বধিরতা রয়েছে, ফলে তারা 
তা এভাবে শুনতে পায়না যাতে তাদের উপকার হয়। 

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ৪ হে 
নাবী! যখন তুমি কুরআনের এ অংশ পাঠ কর যাতে আল্লাহর একাত্মবাদের বর্ণনা 
(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) রয়েছে তখন তারা পালাতে শুরু করে। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছে ৪ 

৮৯ খুঁও Dre ধু ডা ৩০১৩ 2৮52৫ 51 

একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর 
বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। (সুরা যুমার, ৩৯ ৪ 8৫) মুসলিমদের লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ' পাঠ মুশরিকদের মন বিষিয়ে তোলে । ইবলীস এবং তার সেনাবাহিনী 
এতে খুবই বিরক্ত হয় এবং এটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর 
ইচ্ছা তাদের বিপরীত । তিনি চান তার এই কালেমাকে সমুন্নত করে এটিকে 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে । ইহা এমন একটি কালেমা যে, এর উক্তিকারী সফলকাম 
হয় এবং এর উপর আমলকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। দেখ, এই উপদ্বীপের অবস্থা 
তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই পবিত্র 
কালেমা ছড়িয়ে পড়েছে। (তাবারী ১৭/৪৫৮) 

৪৭। যখন তারা কান পেতে |. ॥ ০০1৮ 81০1 ॥স্৪ 
তোমার কথা শুনে তখন [০৯১ ৮ পা ৩৫ 2৫৮ 
তারা কেন তা শুনে আমি তা 4 হু» 2171 4 এ ৮০০ - 
ভাল জানি, এবং এটাও 1৯ ১13 ০] ০৯৯০০৯ ১] 49 
জানি যে, গোপনে আলোচনা টনি রা ক 
কালে সীমা লব্ঘনকারীরা : 01 ০৮] 4524 3) 3? 
বলে £ তোমরাতো এক রা যারা LG পু) ০4 ৫৮ 
যাদুগ্স্ত ব্যক্তির অনুসরণ | [০ ১9 | ০১৭ 
করছ। 
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৪৮। দেখ, তারা তোমার কি], 11,7 ০55 757 
LE পুর্ব Hf EA 
উপমা দেয়! তারা পথভষ্ট চ4) 1:7০ AS 22১1. 


হয়েছে তারা পথ ৰত 2 ০৫০ € 8 
EN UE ICN 


WARE 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ৪ কাফির নেতৃবর্গ পরস্পর কথা বানিয়ে নিত ৷ 
সেটাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে 
দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলছেন £ হে নাবী! যখন তুমি কুরআন পাঠে মগ্ন থাক তখন এই কাফির ও 
মুশরিকদের দল চুপে চুপে পরস্পর বলাবলি করে £ “এর উপর কেহ যাদু 
করেছে।” ভাবার্থ এও হতে পারে £ “এতো একজন মানুষ, যে পানাহারের 
মুখাপেক্ষী । যদিও এই শব্দটি এই অর্থে কবিতায়ও এসেছে এবং ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) এটাকে সঠিকও বলেছেন, কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ 
রয়েছে। এ স্থলে তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, স্বয়ং এ ব্যক্তি যাদুর 
মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে । কেহ কি আছে যে, তাকে এ সময় কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়? 
কাফিরেরা তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করত । কেহ বলত যে, তিনি কবি। 
কেহ বলত যাদুকর এবং কেহ বলত পাগল । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ র্‌ 

১০০ DAL %$ 9 IG ৬৫০০ if 90 দেখ, 
কিভাবে এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা সত্যের দিকে আসতেই পারছেনা । 

মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্‌ন শিবাহ আয যুহরী (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মুখে আল্লাহর কালাম শোনার উদ্দেশে এক রাতে আবু সুফিয়ান ইব্‌ন 
হারব, আবু জাহল ইব্‌ন হিশাম এবং আখনাস ইব্‌ন শুরাইক ইব্‌ন আমর ইব্ন 
অহাব আশ শাকাফী নিজ নিজ ঘর হতে বেরিয়ে আসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় 
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করছিলেন। এ তিন ব্যক্তি চুপে চুপে এখানে ওখানে বসে পড়ে । তাদের একের 
অপরের ব্যাপারে কোন খবর জানা ছিলনা । রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা কুরআন 
পাঠ শুনতে থাকে । ফাজর হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। পথে 
তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়। তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করে বলে ৪ 
‘এভাবে তোমরা আর এসোনা, তাহলে লোকদের কাছে তোমরা ভুল ধারণা 
পৌছাবে । ফলে সব লোকই তার হয়ে যাবে!’ কিন্তু পরের রাতেও আবার এ তিন 
জনই আসে এবং নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে কুরআন শুনতে শুনতে রাত কাটিয়ে 
দেয়। ফাজরের সময় তারা চলে যায়। পথে আবার তাদের সাক্ষাত ঘটে । আবার 
তারা পূর্ব রাতের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তৃতীয় রাতেও এরূপই ঘটে । তখন 
তারা পরস্পর বলাবলি করে 8 “এসো, আমরা অঙ্গীকার করি যে, এরপর আমরা 
এভাবে আর কখনওই আসবনা।” এভাবে অঙ্গীকার করে তারা পৃথক হয়ে যায়। 
সকালে আখনাস ইব্‌ন সুরাইক তার লাঠিটি হাতে ধরে আবু সুফিয়ানের (রাঃ) 
বাড়ী যায় এবং বলে £ “হে আবূ হানযালা”! সত্যি করে বলত! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনলে সেই ব্যাপারে তোমার মতামত কি?’ আবু 
সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন £ “হে আবু সা'লাবাহ, আল্লাহর শপথ! আমি 
কুরআনের যে আয়াতগুলি শুনেছি সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই ভাবার্থ আমি 
বুঝেছি, কিন্তু বহু আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি ।” আখনাস বলল ঃ ‘তুমি 
যার শপথ করেছ, আমি তার শপথ করেই বলছি! আমার অবস্থাও তাই ।"ওখান 
থেকে বিদায় নিয়ে আখনাস আবু জাহলের কাছে গেল এবং তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন 
করল। তখন আবু জাহল বলল £ ‘শোন! শরাফাত ও নেতৃত্বের ব্যাপার নিয়ে 
আবদে মানাফের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের প্রতিযোগিতা চলে আসছে । তারা 
মানুষকে খাদ্য দান করেছে, তাদের দেখাদেখি আমরাও মানুষকে খাদ্য দান 
করেছি। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি; তারা 
দান-খাইরাত করেছে, আমরাও দান-খাইরাত করেছি। ঘোড়-দৌড় 
প্রতিযোগিতার মত আমাদের দুই গোত্রের মধ্যে সমান সমান মর্যাদার লড়াই চলে 
আসছিল । কোন ব্যাপারেই আমরা তাদের পিছনে থাকা পছন্দ করিনি। এসব 
কাজে যখন তারা ও আমরা সমান হয়ে গেলাম এবং কোনক্রমেই তারা 
আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারলনা তখন হঠাৎ করে তারা বলে বসল যে, 
তাদের মধ্যে নাবুওয়াত এসেছে। তাদের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছে যার 
কাছে নাকি আকাশ থেকে অহী এসে থাকে । এখন তুমি বল, আমরা কি করে 
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একে মানতে পারি? আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তার উপর ঈমান আনবনা 
এবং কখনও তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবনা । এ সময় আখনাস তাকে 
ছেড়ে চলে যায়। (ইব্‌ন হিশাম ১/৩৩৭) 
৪৯। তারা বলে 8 আমরা । ৮৫ ৫৫ ৪72৫ 

0 1৯ ৬ ৮1052 ৫৭ 
অস্থিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিদর্ণ Lbs LS 1১৪ 190? ০ 
হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে 


পুনরুথিত হব? 
12৮ 
€০। বল ৪ তোমরা হয়ে যাও 1০ 2/32 5 
পাথর অথবা লৌহ - 5 Ses 125 UW ০ 
ae 


৫১। অথবা এমন কিছু যা A332 de Lie of 
তোমাদের ধারণায় খুবই 3/২ ০৮ ৯ 5 "51 
কঠিন। তারা বলবে £ঃ কে ০ “ ( /০% ০ 44 
আমাদেরকে  পুনরুথিত 1৩ ০৯২৮৬ ৯5১০৮ 
করবে? বল ৪ তিনিই যিনি | ..৮ Lt 2 রর রর 
তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি 9! 523 ০৪৯৫ ০ 
করেছেন; অতঃপর তারা ১০4 ৮  ০+০: 
তোমার সামনে মাথা নাড়াবে 11৮] ০১৯০৬ 59 
এবং বলবে ওটা কবে হবে? |, 

বল ঃ হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই । 


ঘি, 
CC 

be 
এ 


৫২। এ 4 2x পাতা 
তোমাদেরকে আহ্বান করবেন ১৮১৪ 03 ০1 
এবং তোমরা প্রশংসার সাথে 
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তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং > EN 
তোমরা মনে করবে, তোমরা | 24 তিনি 


অল্পকালই অবস্থান করেছিলে । 2 পঁ)  এত রি ০4০ 
১৩৪ ১12 01 ০4505 


পুনরায় জীবিত হওয়া অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন 
কাফির, যারা কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিলনা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুথানকে 


অসম্ভব মনে করত, তারা অস্বীকারের উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করত ঃ 51১ 


144, ০ SA 1593 5৬ আমরা অস্থি ও মাটি হয়ে যাওয়ার 


পরেও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? অন্যত্র এই অস্বীকারকারীদের 
উক্তি নিয্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ৪ 


1516. CEO 8 8 635350 G ;l ০৯92 


তারা বলে £ আমরা কি পুর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই, গলিত অস্থিতে পরিণত 
হওয়ার পরও? তারা বলে ৪ তা'ই যদি হয় তাহলেতো এটা সব্নাশা প্রত্যাবর্তন । 
(সূরা নাষিয়াত, ৭৯ ৪ ১০- ১২) অন্যত্র বল! রয়েছে ৪ 
052৮0 ৫৯০ bs ৬৫৩০0 AS জেড HE ৫০০০ 

৮ ok 
2459155 39 $ 09৩ এ 

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে 
যায়; বলে 2 অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্গার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল £ ওর 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি 
প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৭৮-৭৯) সুতরাং 
তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে 


১5১১১ ৩১ 4 0৪ ৩০ এ 9 14০ টিভি) 15355  হাড়তো 


দূরের কথা, তোমরা পাথর হয়ে যাও বা লোহা হয়ে যাও অথবা এর চেয়ে শক্ত 
কিছু হয়ে যাও, যেমন পাহাড় বা যমীন অথবা আসমান, এমনকি যদি তোমাদের 


বু 
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মৃত্যুও হয়, তবুও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই 
সহজ । তোমরা যা*ই হয়ে যাও না কেন, পুনরুথিত হবেই। 

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আবী নাধিহ (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন £ আমি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেন ৪ ইহা হল মৃত ব্যক্তি। আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন উমার 
(রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ তুমি যদি মৃতও হও তবুও আমি তোমাকে পুনরায় 
জীবিত করতে সক্ষম। (তাবারী ১৭/৪৬৩) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ 
(রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৬৩) এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ যখনই চান 
তখনই তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম | তিনি যখন যা চান তা করতে কিংবা 
বাধা দিতে পারে এমন কেহ নেই। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন $ 
আকাশ, পৃথিবী কিংবা পাহাড় যেখানেই পালিয়ে বেড়াও না কেন, তোমার মৃত্যুর পর 
আল্লাহ তোমাকে পুর্নজীবিত করবেনই । এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৮! ০ ৩,429 তারা (কাফির ও মুশরিকরা) জিজ্ঞেস করে ৪ ‘আচ্ছা, 
আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, অথবা পাথর ও লোহা হয়ে 
যাব, বা এমন কিছু হয়ে যাব যা খুবই শক্ত, তখন কে এমন আছে যে আমাদেরকে 
নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুখিত করবে? 8% 035743 | (3 হে নাবী! তুমি 
তাদের এই প্রশ্ন ও বাজে প্রতিবাদের জবাবে তাদেরকে বুঝিয়ে বল ৪ তোমাদেরকে 
পুনরুথিত করবেন তিনিই যিনি তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, যিনি 
তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা। তাহলে 
দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে কি? না, বরং এটা তার পক্ষে 
খুবই সহজ, তোমরা যা কিছুই হয়ে যাও না কেন। 


ন 28 এ 2 ০2০ জন 24০০ রি এ 
এ ৩০১9৮934৬০৪ 5 একা 9 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; 
এটা তার জন্য অতি সহজ । (সুরা রূম, ৩০ ৪ ২৭) 


এ উত্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্বাক হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এর পরেও তারা 
হঠকারিতা ও দুষ্টামি হতে বিরত থাকবেনা এবং তাদের বদ আকীদাহ পরিত্যাগ 


করবেনা ৷ বরং তারা উপহাসের ছলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলবে £ ১%9 
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$ ৬০ এবং বলবে £ ওটা কবে? ‘আচ্ছা, ওটা হবে কখন? যদি সত্যবাদী হও 
তাহলে এর নির্দিষ্ট সময় বলে দাও? 
০৪০০০০৫৩135 ০১% 
তারা বলে £ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল £ এই প্রতিশ্রতি কখন 
পুর্ণ হবে? (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ 8 ৪৮) 
পা 4 এ ঘি Ho ০০ 
CG oF ১ ২৯ চি ০০ 
যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় । (সূরা শুরা, 
৪২ 8 ১৮) বেঈমানদের অভ্যাস এই যে, তারা সব কাজেই তাড়াহুড়া করে । তাই 
তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে 8 
028 ১9৩৩ ০1 ৬৬ ০৪ এই সময় অতি নিকটবতী। তোমরা এ জন্য 
অপেক্ষা করতে থাক। এটা যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । যা আসার তা 
আসবেই এটা মনে করে নাও। 
৮4452 1 84৫ Ex uss Loci 
০১৯১৪-০০০1১1৮9 312 ৪৮১ 79১1১] 
অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার 
আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে । (সূরা রূম, ৩০ ৪ ২৫) 


শ-4° 7৮ 


এও চে খু 
আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্প, চোখের পলকের মত। (সুরা 
কামার, ৫৪ ৪ ৫০) 
82858 85০ 8555 লিন 2 270 
০৩ ০5 4) 92১ ol 535113] sd U5 LS] 
আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি 
বলি ‘হও,’ ফলে তা হয়ে যায়। (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৪০) 
৬ রাত ঠ 2০:০৪ এগ ৫ 
2৯৮03 ৯1৯9 8৮965 ৫৯1 
এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে ॥ 
(সুরা নাযি'আত, ৭৯ £ ১৩-১৪) 
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১4১৭ 09৮29 ৮৮5১4 8% আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথেই 
তোমাদের দ্বারা হাশরের মাইদান পূর্ণ হয়ে যাবে। কাবর হতে উঠে আল্লাহর 
প্রশংসা করে তার নির্দেশ পালনে তোমরা দাড়িয়ে যাবে । 


০1, ৫ 


১৩৪ 31 এ 01 55549 এ সময় মানুষের বিশ্বাস হবে যে, তারা খুব অল্প 
সময় দুনিয়ায় অবস্থান করেছে। 
SS শপ , রত 14" EA TAA EL 
(৫ ঠা এ 1 9552 Gon 8 
যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা 
পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি । (সুরা 
নাধি'আত, ৭৯ ৪ ৪৬) 


£ 
Ed 4৫. পু পর্প as 4 +2 
২০১১১৪০৩229 23°34 ও] 
ভি 


» এব ato ও 8:17 28 25৩ 
০৩3 ১৮৯] 0০৪ 0 
সি AoE BL fOr PEE ৪৪ 42 ০ 12 2 
2৮৫5৭ 058 BL 0৮৯5 09 Bl ০৫ ০৬ খু! hy ০] 71 
টা ৪5 ৫ 
23 খু1 24 ol 
যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন 
অবস্থায় সমবেত করব । তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে £ তোমরা 
মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে । তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি । তাদের 
মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে £ তোমরা এক দিনের বেশি 
অবস্থান করনি । (সুরা, তা-হা, ২০ ৪ ১০২-১০৪) 
PES “edi co 2 232 224, 23 4৫০১০ 
42005220598 095 5 ০১৮০১৮2৫৭০০ (৯550 
০৬15৮ 
যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক 
ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি । এভাবেই তারা সত্যত্রষ্ট হত। (সূরা রূম, 
৩০ 8 ৫৫) 
4০০০০ ৫০7 17211103 + AMET ELLA 
4920৮2451৩2 ডি 08 ১০৪ GIN এ ৮ ০ 
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তিনি বলবেন £ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে 
£ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না 
হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন £ তোমরা অল্পকালই 
অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে । (সুরা মু’মিনুন, ২৩ ৪ ১১২-১১৪) 
৫৩। আমার দাসদেরকে যা প72 4০ টা 
উত্তম তা বলতে বল; শাইতান ৷ 201 191952 ০৪৯৪) 52 *০ 
তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির, . ০০ 5, 7 
উস্কানি দেয়; শাইতান (৬ ০০৮৯ 0] ০০৯] ৫৪৯ 


মানুষের প্রকাশ্য শত্রু । তু 
৫০০ ৮, রো > 4০০৩ 
5 07৮৯৭] ০ 5 
৮41১-০৩-১১ 
মানুষের উচিত নম্রভাবে উত্তম কথা বলা 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সম্বোধন করে বলছেন ৪ তুমি আমার মু'মিন বান্দাদেরকে বলে দাও যে, তারা 
যেন উত্তম ভাষায়, সুবাক্যে এবং ভদ্রতার সাথে কথা বলে । অন্যথায় শাইতান 
তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে। ফলে তাদের 
পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যাবে । মনে রেখ যে, আদমের সৃষ্টি এবং 
তাকে ইবলীসের সাজদাহ করতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে যে শত্রুতা শুরু 
হয়েছে তা এখনও আদম সন্তানের মধ্যেও সে বজায় রেখেছে । এ কারণে কোন 
মুসলিম ভাইয়ের দিকে কোন লৌহ শলাকা দ্বারা ইশারা করাও নিষেধ । কেননা 
হয়ত শাইতান ওটা দ্বারা তার শরীরে ছোয়া লাগিয়ে দিবে । আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 
কেহ তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কখনও অস্ত্র দ্বারা ইশারা করবেনা । কারণ 
সে জানেনা যে, এ অস্ত্র দ্বারা শাইতান তাকে আঘাত করতে প্ররোচিত করছে 
এবং এর ফলে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (আহমাদ ২/৩১৭, ফাতহুল 
বারী ১৩/২৬, মুসলিম ৪/২০২০) 
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৫৪। তোমাদের রাব্ব 7. ০ 4০ 9৫ 
তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন; | 5 0] 2 26 335 -০৫ 
ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের , 3 ৪১০০ 
প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা 5০. £১ ০0] 31৬৯০ 
করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; , 
আমি তোমাকে তাদের | ৩ এ+ ০০ ৫4117” 
অভিভাবক করে পাঠাইনি। রড 1 
৫৫। যারা আকাশমন্ডলী ও ডন রে 8, 
পৃথিবীতে আছে তাদেরকে ০৪ 21 ৩53 রা 
তোমার রাব্ব ভালভাবে জানেন; টি & Z > টি গে 
আমিতো নাবীদের কতককে 4519 ৮৮39 ৮৮:41 
কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; Ga 
দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি। 171০ 7591 ০১০ 65 
যাবুর দিয়েছি ye ০০] ০0০4 14428 
৪ 


ঞ& পাপা ঞ 
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মহামহিমান্ধিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
মু'মিনদেরকে সন্বোধন করে বলেন £ (5৬ ৮৬ ৯৪৩) তোমাদের মধ্যে কারা 
হিদায়াত লাভের যোগ্য তা তোমাদের রাব্ব ভালভাবেই জানেন। 134 ০! 
৪১5) ৯৫১৬ 54 ৬! ৮ ৪৪৩৮১ তিনি যাকে চান তার উপর দয়া 
করেন, নিজের আনুগত্যের তাওফীক দেন এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। 
পক্ষান্তরে যাকে চান দুস্কার্ষের উপর পাকড়াও করেন এবং শান্তি দেন। ০৪ 
১১৪ ৮৪৩ ৩০) হে নাবী! তোমার রাবব তোমাকে তাদের উপর উকিল 


নির্ধারণ করেননি । তোমার কাজ হচ্ছে শুধু তাদেরকে সতর্ক করা । যারা তোমাকে 
মেনে চলবে তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা মানবেনা তারা জাহান্নামী হবে । 


025819 ০9৮1 ৬ ৩৭ শি 9493 তোমার রাব্ব যমীন ও আসমানের 
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সমস্ত দানব, মানব ও মালাক/ফেরেশতার খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের মর্যাদা 
সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 


কোন নাবীকে অন্য নাবীর উপর আল্লাহর প্রাধান্য দেয়া 

০০ ৬ 2 ০০৭ 44 4%, তিনি একজনকে অপরজনের উপর 
মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে নাবীদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। 
কেহ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং কারও অন্য দিক দিয়ে মর্যাদা রয়েছে। 


8৫ 


i ER ১০৭ So এর 0 0০ ৪ 
১55৫5 
এই সকল রাসূল, আমি যাদের কারও উপর কেহকে মর্যাদা প্রদান করেছি, 
তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেহকে পদমধার্দায় সমুত 
করেছেন । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫৩) 
একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “তোমরা আমাকে নাবীদের উপর ফাযীলাত দিওনা ৷’ (ফাতহুল বারী 
৬/৫১৯, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ শুধু গোড়ামীর কারণে ফাযীলাত 
কায়েম করা । এ হাদীস দ্বারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত ফাযীলাত 
অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। যে নাবীর যে মর্যাদা দলীল ছারা প্রমাণিত তা মেনে 
নেয়া ওয়াজিব। সমস্ত নাবীর উপর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মর্যাদা রযেছে এটা অনস্বীকার্য । আবার রাসুলগণের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ 
পাচজন রাসূল বেশী মর্যাদাবান । তারা হলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম, নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)। 
(5৯5 ০৯915 2 2 15 জি G3 2 ৬০৬ 3) 
ডা ৬5 
স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার এহণ করেছিলাম এবং 
তোমার নিকট হতেও এবং নুহ, ইবরাহীম, মুসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট 


হতে । (সুরা আহযাব, ৩৩ ৪ ৭) নিম্নের আয়াতেও এই পাঁচজন রাসূলের নাম 
বিদ্যমান রয়েছে। 
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29 101 0০০3 ও ৮485 0 ATS (৫৫ 58 

49185 Ys ০১1৮ ১ ৪ ৪ সপ, 259 1৬৮০3 
পির রন 
ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে 
মতভেদ করনা । (সুরা শুরা, ৪২ ৪ ১৩) 

এটাও যেমন সমস্ত উম্মাত মেনে থাকে, অনুরূপভাবে এটাও সর্বজন স্বীকৃত 
যে, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এর পর 
হলেন ইবরাহীম (আঃ), এর পর হলেন মুসা (আঃ), এরপর ঈসা (আঃ) যেমন 
এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে । আমরা এর দলীলগুলি অন্য জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা 
করেছি। আল্লাহ তা‘আলাই তাওফীক প্রদানকারী | এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

15) 95919 (7 আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম । এটাও তীর 
মর্যাদা ও আভিজাত্যের দলীল । সহীহ বুখারীতে রয়েছে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “দাউদের (আঃ) 
উপর যাবুরকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, জন্তর বাহনের জিন বাধতে 
যেটুকু সময় লাগে এটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি যাবূর পড়ে নিতেন ৷’ (ফাতহুল 
বারী ৬/৫২২) 
৫৬। বল £ তোমরা আল্লাহ! 2০-7412 2 ০৭ 
ছাড়া যাদেরকে মা'বুদ মনে কর | ০৮৫ 1১৮৭ 3. 
তাদেরকে আহ্বান কর; করলে পা এপ ০ ৫ 2 w 
দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য ১:৯৭ ০ 


র করার অথবা পরিবর্তন বেয়া রা রা রা রায়: 
রঃ ১9744 


করার শক্তি তাদের নেই। 
৫৭ । তারা যাদেরকে আহ্বান রায়ান 
Csr Al Sl eV 
UE ১৫৫ 


করে তাদের মধ্যে যারা 
রবের নৈকট্য লাভের উপায় dl 2 
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করে এবং তার শাস্তিকে ভয় 4 


করে। তোমার রবের শাস্তি ৮৪৯৮9 ০১৮৫ ০০ 
ভয়াবহ । পুত ভু টি তা A পাতা 
৩০14০ 01 28045 ৩0995 


427 


Poi ০৪৬৮ 


রাখেনা, বরং তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুসন্ধান করে 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ ১ 
59১ ৩০ ৮১০৪) 0851 158)। হে নাবী! যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদাত 
করে তাদেরকে বলে দাও ৪ তোমরা তাদেরকে খুব ভাল করে আহ্বান করে দেখে 
নাও যে, তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে কি না। তাদের কি এই 
শক্তি আছে যে, তোমাদের কষ্ট কিছু লাঘব করে? all US ০5৭ ১৫ 


4% জেনে রেখ যে, তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। ব্যাপক ক্ষমতাবান একমাত্র 
আল্লাহ। তিনি এক। তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং হুকুমদাতা একমাত্র তিনিই । 
আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এই মুশরিকরা বলত যে, 
তারা মালাইকার, ঈসার (আঃ) এবং উযায়েরের (আঃ) ইবাদাত করে। তাই 


মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেন £ ৮) এ! ১১০৫ ১১৯১৫ ৩৮ ৬ 
20591 তোমরা যাদের ইবাদাত কর তারা নিজেরাইতো আল্লাহর নৈকট্য 


অনুসন্ধান করে। 

সহীহ বুখারীতে সুলাইমান ইব্‌ন মাহরান (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে, 
তিনি ইবরাহীম (রহঃ) থেকে, তিনি আবু মামার (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ 
(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
‘এই মুশরিকরা যে জিনদের ইবাদাত করত তারা নিজেরাই মুসলিম হয়ে 
গিয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সমস্ত জিনেরা মুসলিম হয়ে গেলেও 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৪৬ পারা ১৫ 


তাদেরকে যারা ইবাদাত করত তারা মুশরিকই থেকে যায় এবং এ জিনদের 
ইবাদাত করতে থাকে । (ফাতহুল বারী ৮/২৪৯, ২৫০) আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

44৩ ৩9৬9 4০৮১ ০১৯৫) তীর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তীর শান্তি 
কে ভয় করে। ইবাদাত পূর্ণ হতে পারেনা যদি তাতে ভয় ও আশংকার সাথে 
সাথে পাবার আশা না থাকে । যে সমস্ত কাজ অবৈধ, তা করা থেকে বিরত রাখে 
মানুষের অন্তরে থাকা ভয়-ভীতি । আর পাবার আশা মানুষকে উদ্ভু্ধ করে আরও 
বেশি বেশি ভাল কাজ করার । 

17942 3 44) 25 ৩1 নিশ্চয়ই তোমার রবের শাঙ্তি ভয়াবহ । তাই 
যাওয়া এবং মনে এই ভয় রাখা যে, না জানি কখন বিচার দিবসের কঠিন সময় 
এসে যায় এবং বিচারের ফলাফল কি হয়! এমন কঠিন দিনে কামিয়াবী হওয়ার 
জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


৫৮। এমন কোন জনপদ নেই [এ ০০ ৯:0০ 
যা আমি কিয়ামাত দিবসের (০৮ ১] 228 05 ০18 - 
পূর্বে ধংস করবনা অথবা :. ০ 21, 5 1০8 
কঠোর শাস্তি দিবনা; এটাতো ১ পি 025 ৮১০৫ 
কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। রানি 
1255 142 (১১০০ 9 


Bazi SI ৩১০৫ 
IO TULLE EG 


প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে তারি sf রঘু 430 
BNE oi রা 28] 5525 06 el 


পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা 81462 
ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি yr 05 Le 14105 ৪ 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৪৭ পারা ১৫ 

ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন শা. “তো 

প্রেরণ করি। ২5 31533 
কিয়ামাতের পূর্বে সমস্ত মুশরিকদের শহর ধ্বংস হবে 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সেই লিখিত বস্তু যা লাওহে মাহফুষে লিখে দেয়া 
হয়েছে, সেই হুকুম যা জারি করে দেয়া হয়েছে, এটা অনুযায়ী পাপীদের জনপদগুলি 
নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে 
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা তাদের উপর বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে । এটা হবে তাদের পাপের কারণে । 


রা রা 
পা ১৬ ৪ ১০১) 
আমার পক্ষ থেকে এটা তাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি, আমার আয়াতসমূহে এবং 
আমার রাসূলদের সাথে ওদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা করারই পরিণাম । 


+ 


রে পা £4, রা 
Ls ৮৯১ 4৪৮ 

অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের 
৮০৮ ৬৫ ৪৯) 


06 ৮৯০) 005915 


4 49৮৮ ০5462 2 ৩ BS 
টিভি ন 745 
দম্ভভরে । (সূরা তালাক, ৬৫ ৪ ৮) 


যে কারণে আল্লাহ মুজিযা প্রেরণ করেননা 

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের যুগে কাফিরেরা তাকে বলেছিল ৪ “হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী 
নাবীদের কারও অনুগত ছিল বাতাস, কেহ মৃতকে জীবিত করতেন ইত্যাদি । 
আপনি যদি চান যে, আমরাও আপনার উপর ঈমান আনি তাহলে আপনি এই 
সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড় করে দিন। তাহলে আমরা আপনার 
সত্যবাদীতা স্বীকার করে নিব ৷’ এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর অহী এলো ঃ “হে নাবী! তারা যা বলে তা আমি শুনেছি। যদি 


সূরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৪৮ পারা ১৫ 


তোমারও এই আকাংখা হয় যে, আমি একে সোনা করি দেই তাহলে এখনই 
আমি এটাকে সোনা করে দিব। কিন্তু মনে রাখবে যে, এর পরেও যদি এরা ঈমান 
না আনে তাহলে আর তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা । এর পরে তাদের আর 
কোন অজুহাতের সুযোগ থাকবেনা । সাথে সাথেই শাস্তি নেমে আসবে এবং 
এদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে । আর যদি তুমি তাদেরকে অবকাশ দেয়া ও চিন্ত 
1 করার সুযোগ দেয়া পছন্দ কর তাহলে আমি তা'ই করব।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ “হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় 
প্রদান করুন ৷’ কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ 
বলেছেন। (তাবারী ১৭/৪৭৭) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ মাক্কার কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত 
করে দেন এবং মাক্কার আশে-পাশে যে পাহাড়সমূহ রয়েছে তা যেন ওখান থেকে 
সরিয়ে ফেলেন যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে । আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে 
দেন $ তুমি চাইলে আমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করব এবং তাদের ঈমান আনার 
ব্যাপারে অবকাশ দিব । আর তুমি যদি চাও তাহলে তারা তোমার কাছে আরও যা 
দাবী করছে তাও আমি তাদেরকে প্রদান করব। কিন্ত এর পরেও যদি তারা 
জাতিসমূহের মত ধ্বংস করা হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন £ হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় দিন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ৪ 


৪ 0994 ০ কব sf মা চে ১৮৬2 5? পুবর্বতীগণ 
কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত 
রাখে । (আহমাদ ১/২৫৮, নাসাঈ ৬/৩৮০, তাবারী ১৭/৪৭৬) 

অন্য এক হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা 
করেন ৪ কুরাইশ কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল £ 
তুমি তোমার রাব্বকে বল, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। 
তাহলে আমরা তোমার দা“ওয়াতকে স্বীকার করব। তিনি বলেন ঃ সত্যিই কি 
তোমরা তা করবে? তারা উত্তরে বলেছিল ৪ হ্যা। সুতরাং তিনি তার রাব্বকে 
বললেন ৪ তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেন £ “আপনার রাব্ব 
আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি আপনি চান তাহলে 
সকালেই এই পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দিবেন। কিন্তু এর পরেও যদি তাদের 
মধ্যে কেহই ঈমান না আনে তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৪৯ পারা ১৫ 


ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। আর যদি আপনি চান তাহলে তিনি তাদের 
জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখবেন ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ বরং তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে 
রাখুন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

&১৯ মা ০৮০৬ ০৮৮ ১৩3 আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ 
করি । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু বিভিন্ন নিদর্শনের 
মাধ্যমে তার বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে, ভীত 
হয়ে কুফরী থেকে ফিরে এসে তার দীনকে আকড়ে ধরে । 

MU LAG DT AN 

৪ ‘আল্লাহ তা‘আলা চান যে, অনতিবিলম্বে তোমাদের তারই দিকে 

EAE NE (তাবারী ১৭/৪৭৮) উমারের (রাঃ) যুগে মাদীনায় 
কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন ঃ “আল্লাহর 
শপথ! অবশ্যই তোমাদের দ্বারা নতুন কিছু (অন্যায়) সংঘটিত হয়েছে। এর পর 
be EEE SH তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি 
দিবেন ৷’ (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ২/৪৭৩) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি 
নিদর্শন। এগুলিতে কারও মরণ ও জীবনের কারণে গ্রহণ লাগেনা, বরং আল্লাহ 
তা'আলা এগুলির মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা 
এরূপ দেখবে তখন আল্লাহর যিক্র, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ঝুকে পড়বে। 
হে মুহাম্মাদের উম্মাত! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক লজ্জা ও 
মর্যাদাোবোধ আর কারও নেই যখন বান্দা ও বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে 
উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে 
তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাদতে বেশী ।' (ফাতহুল বারী ২/৬১৫, 
মুসলিম ২/৬১৮) 


৬০। স্মরণ কর, আমি 2s 5 
তোমাকে বলেছিলাম তোমার 210 01 06 এড 95 ০" 
রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে 2, ০ শু. এ 4০ 
আছেন; আমি যে দৃশ্য) ৮3 ১৮০৬৮ ৮ 
তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৫০ পারা ১৫ 


জন্য আমি তাদেরকে ভীতি 
প্রদর্শন করি। কিন্ত এটা 


তাদের প্রচন্ড অবাধ্যতা 22 ০ 22০৫ টনি 
করে। তি ৮৪ (6১54 01222) 
ও Ee খু ACESS 
সবাই আল্লাহর অধীন্যস্ত, 
রাসূল প্রেরণ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ 


দাওয়াতের কাজে উৎসাহিত করছেন এবং তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন । তিনি বলছেন যে, সমস্ত লোক তারই ক্ষমতাধীন। তিনি সবারই উপর 
জয়যুক্ত । সবাই তার অধীন্যস্ত। অতএব হে নাবী! তোমার রাব্ব তোমাকে এই 
সব কাফির ও মুশরিক থেকে রক্ষা করবেন। 

lb ৮৮৬৩ 0! এ এ ১ স্মরণ কর, আমি তোমাকে 
বলেছিলাম, তোমার রাবব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। মুজাহিদ (রহঃ), 
উরওয়াহ ইবৃনুয যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও 
অনেকে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তিনি (আল্লাহ) সকল কিছু থেকে তোমাকে 
সুরক্ষা করেন। (তাবারী ১৭/৪৭৯, ৪৮০) 

১০৩৫ জু yy 540 ol 5551 এ 53 আমি তোমাকে যা দেখিয়েছি 
তা জনগণের জন্য একটা স্পষ্ট পরীক্ষা। এই দেখানো ছিল মি'রাজের রাতের 
সাথে সম্পর্কিত, যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। 080 8 29220 5720) 
আর ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত বৃক্ষ দ্বারা 'যাক্কুম” বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী 
৮/২৫০, আহমাদ ১/২২১, আবদুর রায্যাক ২/৩৮০) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মাশরুক (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের হতে বর্ণিত 
আছে যে, এই দেখানো ছিল যা মিরাজের রাতে হয়েছিল৷ মি“রাজের হাদীসগুলি 


সুরা ১৭ $ ইসরা ৬৫১ পারা ১৫ 


খুবই বিস্তারিতভাবে এই সুরার শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। অতএব সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মিরাজের 
ঘটনা শুনে বহু মুসলিম ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায় এবং সত্য হতে ফিরে যায়। 
কেননা তাদের জ্ঞান এটা মেনে নিতে পারেনি । তাই তারা অজ্ঞতা বশতঃ এটাকে 
মিথ্যা মনে করে এবং দীনকে ত্যাগ করে। অপরপক্ষে যাদের ঈমান ছিল পূর্ণ, 
তাদের ঈমান এতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সুতরাং আল্লাহ 
তাআলা এই ঘটনাকে জনগণের পরীক্ষার একটা মাধ্যম করে দেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খবর দেন এবং কুরআনুল 
কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, জাহান্নামীদের যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ানো হবে, আর 
তিনি স্বয়ং এ গাছ দেখে এসেছেন, তখন অভিশপ্ত আবু জাহল বিদ্রপের ছলে বলেছিল 
8 “খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো । এরপর এঁ দু'টি মিশ্রিত করে খাচ্ছিল আর বলছিল £ এ 
দুটোকে মিশ্রিত করে খেয়ে নাও । এটাই যাক্কুম । এটা ছাড়া অন্য কিছুকে যাককুম বলে 
মনে করিনা । সুতরাং এই খাদ্যে ভয় পাওয়ার কি আছে?’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক 
(রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যানদের থেকে এরূপ বর্ণিত 
হয়েছে। মি“রাজের রাতের ব্যাপারে যারাই বর্ণনা করেছেন তারাই যাককুম বৃক্ষ সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৮৪-৪৮৬) যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক 
(রহঃ), আবু মালিক (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ । মহান আল্লাহ বলেন £ 

nS Yak এ ১১) ০৪ ৮8:৭3 আমি কাফিরকে শাস্তি ইত্যাদি 
দ্বারা ভয় প্রদর্শন করছি। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও বেঈমানীতে বেড়েই 
চলেছে। 


৬১। স্মরণ কর, যখন আমি | 441) 1০% £ 
ila Gb ১19 2 


ইবলীস ছাড়া সবাই খু! 34449 (5৫ 19৩ 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৫২ পারা ১৫ 


৬২। সে আরও বলল ৪ লক্ষ্য 22542821512 
তা জে Allis S551 0G AY 


উপর মর্যাদা দান করলেন, |? 
কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যদি 
আমাকে অবকাশ দেন তাহলে লগ... 
আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার :২৫ 9৩৯১ 25201 42 


বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট 


করব। রী খু) 2420১ 
আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা 


আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করতে 
গিয়ে বলছেন ৪ “দেখ, এই শাইতান তোমাদের পিতা আদমের প্রকাশ্য শত্রু 
ছিল। তার সন্তানেরা অনুরূপভাবে বরাবরই তোমাদের শক্রু। সাজদাহর নির্দেশ 
শুনে সমস্ত মালাক/ফেরেশতা বিনা বাক্য ব্যয়ে আদমের (আঃ) সামনে মাথা নত 
করে। কিন্তু ইবলীস গর্ব প্রকাশ করে এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞানে সাজদাহ করতে 


অস্বীকৃতি জানায়।' সে বলল ৪ ৫৮ ০৪ ১৭ এশা U যাকে আপনি 
মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তার সামনে আমার মাথা নত হবে এটা অসম্ভব। অন্যত্র 
বলা হয়েছে ৪ 


৩4০৮5 ৫ 


9 ০5 45205596০55 58৮ টা 

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ট, আপনি আমাকে আগুন দারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে 
সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২) অতঃপর সে 
মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে স্পর্ধা দেখিয়ে বলে ৪ 4 6420 0৬ 
৫০ ৩455 এ৷ সে আরও বলল ৪ লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার 
উপর মর্যাদা দান করলেন । আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ আচ্ছা, আপনি যে আদমকে (আঃ) আমার 
উপর মর্যাদা দান করলেন তাতে কি হল? জেনে রাখুন যে, আমি তার সন্ত 


1নদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব। আমি তাদের সকলকে ঘিরে রাখব । মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ৪ আমি তাদের সকলকে বেষ্টন করে রাখব । ইব্‌ন 


সুরা ১৭ £ ইসরা ৬৫৩ পারা ১৫ 
যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন £ আমি তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করব। 
(তাবারী ১৭/৪৮৯) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের সকলের ব্যাখ্যার মূল 
কথা একই । তা হচ্ছে, আপনি যাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানীত 
করলেন, আপনি আমাকে অবকাশ দিলে আমি তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্য 
থেকে শুধুমাত্র কিছু লোক ব্যতীত সকলকে বিপথে পরিচালিত করব। অল্প কিছু 
লোক আমার ফাদ থেকে ছুটে যাবে বটে, কিন্ত অধিকাংশকেই আমি ধ্বংস করব । 


৬৩ । (আল্লাহ) বললেন £ 
যা, জাহান্নামই তোর সম্যক 
শাস্তি এবং তাদের, যারা 
তোর অনুসরণ করবে। 


টি টন Rll রা 


৮ £০প ৮৮৮ 
[958 27 


৬৪ । তোর আহ্বানে তাদের 
মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত 
কর, তোর অশ্বারোহী ও 
পদাতিক বাহিনী দ্বারা 
তাদেরকে আক্রমণ কর এবং 
তাদের ধন-সম্পদে ও সন্ত 
ন-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, 
এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি 
দে। শাইতান তাদেরকে যে 
প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা 
মাত্র। 


EAE 92 GEL 2৫ 
d AL 71559 ৬০৪ 
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Zz 44 Gai dats 
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৬৫। আমার দাসদের উপর 
তোর কোন ক্ষমতা নেই; 
কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর 
রাব্বই যথেষ্ট। 


এ ০ এস 6 ০০ 
পাতা [2 টি হল ০ 
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আল্লাহ তা“আলার কাছে ইবলীস অবকাশ চায়, তিনি তা মঞ্জুর করেন। 
ইরশাদ হয় ৪ 
Ao saa Lido 7 এরি ৫৫ 
০5৯)1 ০3912 Jd) oul 2 Db 
নিদি সময় পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয়া হল । (সূরা সাদ, ৩৮ ৪ ৮০-৮১) 
HI ৮৬ ৩৪ ৫০ এপ ৩৯ ৮৪১। 0ঠ তোর ও তোর 
অনুসারীদের দুঙ্কার্যের প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম, যা পূর্ণ শাস্তি । ০ ১১৯০9 
১১ ৮৫১ ০০ তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস 
সত্যচ্যুত কর। তোর আহ্বান দ্বারা তুই যাকে পারিস বিভ্রান্ত কর অর্থাৎ গান, 
তামাশা দ্বারা তাদেরকে বিপথগামী করতে থাক। যে শব্দ আল্লাহ তাআলার 


অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে সেটাই শাইতানী শব্দ। অনুরূপভাবে তুই তোর 
পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা যার উপর পারিস আক্রমণ চালাতে থাক । 


৬13) ৬১:৯৭ ৮৪৪ ৬১৪9 হে শাইতান ! তোর সাধ্যমত তুই তাদের 
উপর তোর আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রয়োগ কর। এটা হল 'আমরে কদৃরী' নির্দেশ 
হি UE 
7১ 5০৪৪4 এ০ ১৮ এডি | 
তমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে 
রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুদ্ধ করার জন্য । (সূরা মারইয়াম, 


১৯ ৪ ৮৩) 
শাইতানদের অভ্যাস এটাই যে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে উত্তেজিত ও 
বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদেরকে পাপ কাজে উৎসাহিত করে। ইব্‌ন আব্বাস 


(রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার কাজে যে ব্যক্তি সওয়ারীর উপর চলে 
বা পদব্রজে চলে সে শাইতানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত । (তাবারী ১৭/৪৯১, 
৪৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ এরূপ দলে মানবও রয়েছে এবং দানবও রয়েছে 
যারা শাইতানের অনুগত । (তাবারী ১৭/৪৯১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
১১১৭3 01৭1 এই 45) হে ইবলীস! তুই তাদের ধন-সম্পদে ও 
সন্তান-সন্ততিতেও শরীক থাক । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 
৪ এর অর্থ হচ্ছে তুই তাদেরকে তাদের সম্পদ আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে খরচ 
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করাতে থাক । যেমন তারা সুদ খাবে, হারাম উপায়ে সম্পদ জমা করবে এবং 
হারাম কাজে তা ব্যয় করবে । আর সন্তান সম্ততিতে তার শরীক হওয়ার অর্থ হল 
৪ যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া, বাল্যকালে অজ্ঞতা বশতঃ 
মাতা-পিতারা তাদের সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, তাদের ইয়াহুদী, খৃষ্টান, 
আবদে ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি রাখা । মোট কথা, যে কোনভাবে 
শাইতানকে তার সঙ্গী করে নিল। এটাই হচ্ছে সন্তান-সন্ততিতে শাইতানের শরীক 
হওয়া । 

১3১১3 ০1%১। ৬১ ৮৫5 ১৩১০ এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সম্ভ 
তিতে শরীক হয়ে যা। যদিও এ আয়াতে শুধুমাত্র সম্পদ ও সন্তানদের কথা বলা 
হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক, এ দুটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন 
বিষয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয় এবং নিজের 
খেয়াল-খুশি অথবা অন্যের দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করা হয় তাহলে তা*ই হবে 
শাইতানকে এ কাজে শরীক করে নেয়া । 

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ‘আমি আমার 
বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ একাত্মবাদী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শাইতান এসে 
তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং হালাল জিনিসগুলিকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়। 
(মুসলিম ৪/২১৯৭) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তোমাদের কেহ যখন তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা 
করবে তখন যেন সে পাঠ করে £ 

Ey 6 0৫৭ ES 7 ০06৭ ৮ চু ll 

চি গ্রে পাত Ma থেকে বীাচাও এবং 
আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শাইতান থেকে রক্ষা কর। এর ফলে যদি 
কোন সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে টিকে যায়, তাহলে শাইতান কখনও 
তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৬, মুসলিম ২/১০৫৮) 
এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 

109৮ যা 910522৭। PEE ৩ ৮১০) হে শাইতান! যা, তুই তাদেরকে 
মিথ্যা ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতে থাক। কিয়ামাতের দিন এই শাইতান তার 
অনুসারীদেরকে বলবে ৪ 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৫৬ পারা ১৫ 


EE SG HH LEIGH 

আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য এ্রতিশ্তি, আমিও তোমাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিস্ত আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্র্তি রক্ষা করিনি । 
(সূরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ২২) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

০59 Lip ৬৪3 ০৬৭০ ৮695 ৬৫ nd ৬১৬৪ 9! আমার মু'মিন 
বান্দারা আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে । আমি তাদেরকে বিতাড়িত শাইতান হতে 
রক্ষা করতে থাকব। আল্লাহর কর্মবিধান, তার হিফাযাত, তার সাহায্য এবং তার 
পৃষ্ঠপোষকতা তার মু'মিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট । 


৬৬। তোমাদের রাব্ব তিনিই ৮ রর 
যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে ৫ ও SH ৫6 ১ 
নৌযান পরিচালিত করেন চা ae te 
যাতে তোমরা তীর অনুথহ 1০ 15545) 1 & | 
সন্ধান করতে পার; তিনি, , 3 _ 
তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু 7৮৩ ২০৪ 549] 2478 


নৌযান আল্লাহর দয়ার একটি উদাহরণ 

আল্লাহ তাআলা নিজের ইহসান ও অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তার 
বান্দাদের সুবিধার্থে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করার জন্য সমুদ্রে 
নৌযান পরিচালিত করেছেন। তার ফাযল ও কারম এবং স্নেহ ও দয়ার এটাও 
একটি নিদর্শন যে, তার বান্দারা বহু দূর দেশে যাতায়াত করতে পারছে এবং 
আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে। তিনি বলেন ৪ 

৩৮৮) ৯৫ ৩৬ & তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু । তিনি তোমাদের 
জন্য এসব নি'আমাতের ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের প্রতি তার অশেষ দয়া ও 
রাহমাতের কারণে । 
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৬৭। যখন] : 8417 4&9" {০ 

টাকি স্পর্শ এশা ১ 1১1) ** 
করে তখন শুধু তিনি ছাড়া ০) 4 ৮৭ 7 পা ১০ 
অপর যাদেরকে তোমরা ১] ০৯৮১৩ ৩১ ০৮ সা 
আহ্বান কর তারা তোমাদের | 4 রি 
মন হতে সরে যায়। অতঃপর 1 
তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে; _ রাহা 
তোমাদেরকে উদ্ধার করেন [525 Yl Ob; (৮৮৮ 
নাও; মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। 


বিপদের সময় কাফিরেরা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে 
আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন ঃ বান্দা বিপদের সময় আন্তরিকতার 
সাথে তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনুনয় বিনয় করে তার কাছেই প্রার্থনা 
করে। যেমন বলা হয়েছেঃ 


১1 খু! ১১ ০৪ ০ ১৯ SS | Ss সমুদ্রে যখন 
তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা 
আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু যখনই মহান 
আল্লাহ তাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখনই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

মাক্কা বিজয়ের সময় যখন আবু জাহলের পুত্র ইকরিমাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ায় 
(ইথিওপিয়া) পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন এবং একটি নৌকায় 
আরোহণ করেন। তখন ঘটনাক্রমে সমুদ্রে ঝড় তুফান শুরু হয়। এ সময় এ 
নৌকায় যত কাফির ছিল তারা একে অপরকে বলতে থাকে ৪ “এই সময় আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কেহ কোনই উপকার করতে পারবেনা । সুতরাং এসো, আমরা তাকেই 
ডাকি।’ তৎক্ষণাৎ ইকরিমাহর (রাঃ) মনে খেয়াল জাগলো যে, সমুদ্রে যখন 
একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ উপকার করতে পারেননা, তখন এটা স্পষ্ট কথা 
যে, স্থলেও একমাত্র আল্লাহই উপকারে লাগবেন, আর কেহ উপকার করতে 
সক্ষম নয়। তখন তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার 
করছি যে, যদি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমি 
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সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে হাতে হাত 
দিব। নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর দয়া করবেন’ অতঃপর ঝড় থেমে গেলে তিনি 
সমুদ্র তীরে নেমে যান এবং তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি 
ইসলামের একজন বড় অনুসারী রূপে খ্যাতি লাভ করেন। (হাকিম ৩/২৪১) 
আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তাই মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৮:০০ ৮1 1 ৮5৬ ০৪ কিন্তু যখনই আল্লাহ এ বিপদ সরিয়ে দেন 
তখনই তোমরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে আবার অন্যদের কাছে প্রার্থনা শুরু 
কর। তখন তোমরা সমুদ্রের বিপদের সময় যে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহকে 
ডেকেছিলে তা ভুলে যাও। 1১৯5 ৬১ ৬৬7 সত্যি মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ 
যে, সে আল্লাহর নি'আমাতরাশির কথা ভুলে যায়, এমন কি অস্বীকার করে বসে। 
তবে হ্যা, আল্লাহ তা“আলা যাকে বাচিয়ে নেন ও ভাল হওয়ার তাওফীক দান 
করেন সে ভাল হয়ে যায়। 


৬৮। তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ (০৫৮ ৮, 2 নি 
যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে নও ট 
কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা |, £ পু + ১৬০৫ পর ০:1০ 
অথবা তোমাদের উপর কংকর 4:৮ ০-5% 5 301 ৩৬ 
বর্ষণ করবেননা? তখন 4 7 45৫ 4 এ 7 
তোমরা তোমাদের কোন কর্ম ৩ 194 3 = ৮৮০৮ 
বিধায়ক পাবেনা । Be 


যমীনেও আল্লাহর দেয়া বিপদ পতিত হয় 
তোমরা কি মনে কর, যে আল্লাহ তোমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতেন 
তিনি কি তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম নন? অথবা পাথর বর্ষণ করে 
শাস্তি দিতে? নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


০০৪02 ME sy. AEE ০০906 খু! ৮০৮ ge এটি ০ 
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আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্ত 
লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে, 
আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ । (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ৩৪-৩৫) 


4 ৬ ৬ Z পে টিন তি 
৯৮৮ ১০৮ 0৪ 500৯ ৪৪ ০0 
এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত 
হচ্ছিল) । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৮২) 
2 ৪ 3 ETT 22 ED £ =r 2 4 £ 
৭3৯০৩ T2133 SINT ৪৩4০৮ 91 থা ও ০ sls 
টি 58 2 Loa df & Es a AE 
ALORS OARS ৮৮৮ (5 55 91 LL ৪৬০ ৪ 
তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ 
ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাপতে 
থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের 
উপর কংকরবধী ঝঞ্চা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ 
ছিল আমার সতর্ক বাণী! (সূরা মূলক, ৬৭ ৪ ১৬-১৭) এরপর মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 
১৩৪৭ 50194০5 3 ৮ এ সময় তোমরা পাবেনা কোন সাহায্যকারী, বন্ধ, 
কর্মবিধায়ক এবং রক্ষক । 


৮ £ of 
নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদেরকে 44) ৮০০৪4 Of xsl Al. 14 
2 ্ $ > পোপ পে ৮৪৫ 228 ৫ 
যাবেননা এবং তোমাদের ale a & > 590 
পপর 2? ০17 ০৮ Z Z 
পাঠাবেননা এবং তোমাদের ০ ০21 0৪ ৮০ 
a নু 

SLES ১৮1 4 £ 4 t fe পা on 
তোমাদেরকে নিমজ্জিত 2 44 ১৮ 63% 0০ 
E54 se 
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মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 43 ০৮1 504 3 ৮55৬4 ০৯৮ 
02 02 ০৬ ৮৪৪ ওহে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকারকারীর দল! 
সমুদ্রে তোমরা আমার তাওহীদের স্বীকারোক্তি করে পার হয়ে এসেছ। এসেই 
আবার অস্বীকার করতে শুরু করেছ। তাহলে এটা কি হতে পারেনা যে, তোমরা 
পুনরায় সামুদ্রিক সফর করবে এবং আবার প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হয়ে তোমাদের 
নৌকার মাস্তুল ভেঙ্গে দিবে এবং নৌকাকে উল্টে দিবে এবং তোমরা সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হবে? 5 41025 ৮519৩ এ 0 ৫ ২ ৮১৪ আর 
এভাবে তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ করবে! এরপর তোমাদের জন্য 
কোন সাহায্যকারী তোমাদের পাশে এসে দীড়াবেনা। আর তোমরা এমন 


কেহকেও পাবেনা যারা তোমাদের জন্য আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে 
পারে । আমার পশ্চাদ্ধাবনের ক্ষমতা কারও নেই। 


৭০। আমিতো আদম-সন্ত __ 7 (০৫ 5% 
নকে মর্যাদা দান করেছি, |£2'* ০৪: 59 

স্থলে ও সমুদ্রে তাদের ১4 . শি 
চলাচলের বাহন দিয়েছি; (১০19 | & (৫ 
আর তাদেরকে উত্তম টি ফি 
জীবনোপকরণ দান করেছি )৮-4:০৮) ২: (855 
এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি 
করেছি তাদের অনেকের [2% 77112 ৯ 2১৫155: 
উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠতু 4 "৭ ৮ ০ প্র 


দিয়েছি। তু. ১% (2 
উত্তম এবং আদর্শবান লোকদের বর্ণনা 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আদম সন্তানকে 
উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে উন্নত ও মহান চরিত্রের 
অধিকারী করে সবার উপরে সম্মানিত করেছেন । তিনি বলেন ৪ 
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চারার নাজ ৯৫ 8 ৪) তিনি 
মানব জাতিকে দুই পায়ে হাটা-চলা করা এবং দুই হাতে খাবার তৈরী করে পাক- 
পবিত্র খাদ্য আহার করার ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে বেশির ভাগ প্রাণী চার 
পায়ে হাটে এবং খাদ্যদ্রব্য পরিস্কার করার সুযোগ না পেয়ে মুখের সাহায্যে 
খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করছে। তিনি মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ভাল-মন্দ বুঝার 
জন্য একটি হৃদয় দিয়েছেন । তিনি তাদেরকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা 
তারা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে এবং এর ফলে দুনিয়ায় এবং 
আখিরাতের দীনী ও অন্যান্য কাজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। 

৯০19 ০ ৬ ১০০৮3 আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য বিভিন্ন বাহনের 
ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে অতি সহজে ও দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে 
গমন করে ব্যবসা-বানিজ্য ও অন্যান্য আয়ের তথা জীবিকার অন্বেষনে অনেক 
পথ পাড়ি দিতে পারছে । তাদের জন্য স্থলপথে রয়েছে ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি 
এবং নৌপথে যাতায়াতের জন্য রয়েছে ছোট-বড় বিভিন্ন নৌযান । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

A] I আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করি উত্তম 
জীবনোপকরণ। অর্থাৎ মানুষের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ফল, 
গোশত, দুধ ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সবের এক একটির 
রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, বর্ণ ও সুগন্ধ। তাদের পরিধানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন 
ধরণের বন্ত্র। ওর কোনটি মোটা, কোনটি সূক্ষ্ম । এসব বস্ত্র তারা নিজেরা তৈরী 
করে অথবা অন্য এলাকা থেকে তাদের জন্য তৈরী করে নিয়ে আসা হয়। 

১৬৬৪ ০ ১০ এক এ ১০০০৪) তাদেরকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে 
সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহর প্রতি 
তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এ আয়াতটি এটাই প্রকাশ করছে যে, মানব 
জাতিকে মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও সম্মানিত করা হয়েছে। 


৭১। স্মরণ কর সেই দিনকে 
যখন আমি প্রত্যেক ৮৫04০ 1535 ডে ৬1 
সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ | ৯ 
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আহ্বান করব; যাদেরকে ডান | ॥০ ০ টা oc1 ১, 
হাতে “আমলনামা দেয়া হবে | ৮৮: 35 ০৯১ (৪ 
তারা তাদের ‘আমলনামা পাঠ |. ,₹ 44 

করবে আনন্দের সাথে) এবং রি রাগ ০4০০ 
তাদের উপর সামান্য 
পরিমাণও যুল্ম করা হবেনা । 


লক ৮৮৫ ie 
পরলোকেও সে অন্ধ এবং 2422৯ এ ১ ০5 * 
অধিকতর পথভ্রষ্ট । ie 


এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নাবী । মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতকে কিয়ামাতের দিন তাদের নাবীসহ ডাকা হবে। 

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি রয়েছে যে, এতে আহলে হাদীসের খুবই 
বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা তাদের ইমাম হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম । ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
আল্লাহর কিতাব যা তাদের শারীয়াতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল । ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) এই তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন। ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) 
বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কিতাব । 

আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ৯৪০০ ০ 44 5346 এ আয়াতের 
ব্যাপারে ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ সম্ভবতঃ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর 
আহ্কামের কিতাব অথবা আমলনামা । (তাবারী ১৭/৫০২) আবুল “আলিয়া 
(রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এটাই বলেছেন। (তাবারী 
১৭/৫০২, ৫০৩) আর এটাই বেশী প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ 
8 ১২) অন্য আয়াতে আছে £ 
8145 05554 ডা 4০694 
এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে 


তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংক্গ্রস্ত । (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৪৯) 
জন্য আদ্বাতে রুযেছেঃ 


BS UGE ডা ও তু GE 2 4৫ 6 HB ৬ 
এ 6 ৮৯৫ তর Sl SE Bs ৫5145 SNE 
বি 
এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার 
আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে যা তোমরা করতে । এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য 
দিবে । তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম । (সুরা জাসিয়া, ৪৫ £ 
২৮-২৯) এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই তাফসীর প্রথম তাফসীরের বিপরীত 
নয় যে, একদিকে আমলনামা হাতে বান্দাদের বিচার হতে থাকবে এবং অপর 


8৮১8৮558511 
কিন্তু এখানে ইমাম দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


2১2৫ £ 94 


০9৬ নি চা ss ১ ৮৫৬৬ ৮৪ 5 ১৯০ 25 
08528 


রি নি রেছে 
তারই প্রতিদান হিসাবে যখন তাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তখনই 
তারা তাদের জান্নাত প্রাপ্তির খবরের ব্যাপারে আশংকামুক্ত হবে এবং আল্লাহর 
এমন বিশেষ অনুগ্রহের কথা আমলনামা থেকে পাঠ করতে থাকবে । মহান 
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আল্লাহর এমন দয়া ও করুণায় তারা হবে আনন্দে উৎফুল্লিত। এ জন্যই 
এরপরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
2 রণ 


১৪4 ৮ ডিও 055 পর সত 2৩ 

295 495 946 5 ও ₹০১৮ 3৩৪ ০ 2৮ এ 
LEELA AN 500 CELA 
০5 259৬৯ ০১১ এ ০০74 El UG 2 AUS 


22442 ৪৩৬ 2০ টি wl 
তখন যাকে তার “আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে ৪ নাও, আমার 
“আমলনামা পাঠ করে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে 
হবে । সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুমহান জান্নাতে, যার 
ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে । তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর 
তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে । কিন্ত যার 
“আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে সে বলবে £ হায়! আমাকে যদি দেয়াই না 
হত আমার ‘আমলনামা! এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার 
মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা । 
আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে । (সূরা হাকাহ, ৬৯ ৪ ১৯-২৯) 

১০ ০১১ 2) এবং তাদের উপর 'ফাতিল' পরিমাণও যুলুম করা 
হবেনা । আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, খেজুরের বিচির ফাকা অংশে যে সাদা 
সুতার মত দেখতে পাওয়া যায় তাকে 'ফাতিল* বলে। 

হাফিয আবু বাকর আল বাধ্যার (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন £ “একটি লোককে ডেকে তার 
আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। তখন তার দেহ সুগঠিত হবে, চোহারা 
উজ্জ্বল হবে এবং মাথায় উজ্জ্বল হীরার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। সে তার দলীয় 
লোকদের দিকে এগিয়ে যাবে । তারা দূর থেকে তাকে এ অবস্থায় আসতে দেখে 
সবাই আকাংখা করে বলবে ঃ “হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আসতে দিন। 
আমাদেরকেও এটা দান করুন এবং আমাদেরকেও এরপ প্রতিদান দিয়ে দয়া 
করুন।” এ লোকটি তাদের কাছে এসে বলবে £ “তোমরা আনন্দিত হও । 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৬৫ পারা ১৫ 


তোমাদের প্রত্যেককেও এটা দেয়া হবে!’ কিন্তু কাফিরের চেহারা কালো ও মলিন 
হয়ে যাবে এবং তার দেহও বৃদ্ধি পাবে। তাকে দেখে তার সঙ্গীরা বলবে £ 
“আমরা তার থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তার দুষ্কৃতি থেকে 
আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আনবেননা ।” 
ইতোমধ্যে সে সেখানে চলে আসবে । তারা তখন তাকে বলবে ঃ “আল্লাহ 
তোমাকে অপদস্থ করুন!’ সে জবাবে তাদেরকে বলবে ৪ “তোমাদেরকে আল্লাহ 
ধ্বংস করুন! এটা আল্লাহর মার। এটা তোমাদের সবারই জন্য অবধারিত 
রয়েছে ।' আল বায্যার (রহঃ) বলেন যে, এ বর্ণনাটি শুধু এই একটি ধারা থেকে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (মাওয়ারিদ আল যামান ২৫৮৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ৪ এই দুনিয়ায় 
যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ হতে, তার কিতাব হতে এবং তার 
হিদায়াতের পথ হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছে, পরকালে প্রকৃতপক্ষেই তারা অন্ধ হয়ে 
যাবে এবং দুনিয়ার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট হবে । আমরা এর থেকে মহান আল্লাহর 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাবারী ১৭/৫০৪, ৫০৫) 


৭৩। আমি তোমার প্রতি যা পু (৫ 4০০17 414 Bp 

প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে ৪৮54 9১ 91 "ঠা 
তোমার পদস্থলন ঘটানোর 2.2. ২ 2 
জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা 2) ৮5 ৯৫. ০ 
করেছে যাতে তুমি আমার 4 +, ০৭০ ০০০ 
সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন 11১1? 7০৮ ০ ০৪/-০ 


কর। সফলকাম হলে তারা ট্রি 
অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে MWS JUS 
গ্রহণ করত । 


৭৪। আমি তোমাকে 17 41472 ৫ ছা 
অবিচলিত না রাখলে তুমি 4) 4০2 ৩1 393 7 
তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ক্র পপ ded bd ন 


৭৫। তুমি ঝুঁকে পড়লে AE পা পহহি 
অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ১৮ 53১3 14] 
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ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি 4st প পর্ণ পতিত টা 1৮প শি? 
আস্বাদন করাতাম) তখন। ১০১ ০৮০ ৯৯৮১ ৪১০ 
আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য না টাল 
কোন সাহায্যকারী পেতেনা। Les ৮০ 4) UE 


বিধর্মীদের দাবী ছিল যে, রাসূল (সাঃ) 

আল্লাহ তা'আলা চত্রান্তকারী ও পাপীদের চালাকি ও চক্রান্ত হতে স্বীয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বদা রক্ষা করেছেন । তাকে তিনি রেখেছেন 
নিষ্পাপ ও স্থির। তিনি নিজেই তার সাহায্যকারী ও অভিভাবক রয়েছেন। সদা 
সর্বদা তিনি তাকে নিজের হিফাযাতে ও তত্ত্বাবধানে রেখেছেন । তিনি তার দীনকে 
দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত রেখেছেন। তার শত্রুদের উঁচু বক্র বাসনাকে 
নীচু করে দিয়েছেন। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তার কালেমাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 
এই দু'টি আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। কিয়ামাত পর়্ন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ 
করতে থাকুন । আমীন! 

৭৬। তারা তোমাকে দেশ 
হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত 
চেষ্টা করেছিল তোমাকে ৫7, 2 
সেখান হতে বহিস্কার করার (৮১3 ৮ 25০ 
জন্যঃ তাহলে তোমার পর ও 71. ৮০০ 2 ৪ ০.4 
তারাও সেখানে অল্পকালই 3 1১1 (৮৫5 4১৯১৯ 
টিকে থাকত । Lc পাপা 272 


19347 013 ৬৭ 


৭৭। আমার রাসূলদের মধ্যে » % ১. , ০৫, 
পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও |, £ . টি 
ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি | 4 33 (০4) ০৪ 7058 
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52 পে র্ঘ 4 
Li; | 
রা রা 


১৭ ৪ ৭৬-৭৭ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ 
কুরাইশ কাফিরেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা 
থেকে বিতারিত করতে চেয়েছিল সেই বিষয়ের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ 
করে বলছেন যে, তারা যদি তার রাসূলকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা 
পোষণ করে তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এর পর তাদেরকেও আর 
বেশি দিন ওখানে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবেনা । বাস্তবেও হয়েছিল তাই। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করার 
কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের উপর আল্লাহর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আপতিত হয় 
এবং সফল পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। মাত্র দেড় বছর পরেই বিনা প্রস্তুতি 
ও বিনা ঘোষণায়ই আকস্মিকভাবে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কাফিরদের 
ও কুফরীর মাজা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের গন্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত 
হয়। তাদের শান শওকত মাটির সাথে মিশে যায়। তাদের বড় বড় নেতারা 

পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ বন্দী হয় । তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১১১) ১৬ ০১ 45 এই অভ্যাস প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। পূর্ববর্তী 
রাসূলদের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল যে, কাফিরেরা যখন তাদেরকে 
ত্যক্ত বিরক্ত করে এবং দেশান্তর করে তখন তারাও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন৷ তবে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ছিলেন রাহমাত ও করুণার রাসূল, ফলে কোন সাধারণ আসমানী আযাব এ 
কাফিরদের উপর আসেনি । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


৮৫ ৮৯১৮ ৫৫ রর পা 
৮০১১৩ ৫১ CSL; 


(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর 
অভিপ্রায় নয়। (সুরা আনফাল, ৮ ৪ ৩৩) 


৭৮। সূর্য হেলে পড়ার পর EAR ৪1451] ৰ VA 
হতে জাতের অনা অহকার। 2 lb ৯ 
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পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে] 1 ২৫7 
এবং কায়েম করবে ফাজরের 4! AM J ~~ | 
কুরআন পাঠও। কারণ | 41০ পর 21244 
ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী 025 0) dl ol: 
bi Bal ৩১৪ AI 
৭৯। আর রাতের কিছু অংশে পদ ৮5৫. এলি ০: 


তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা | %; 4০8 এল] 529 - 
EES SULLA BLE Ce Ss 
নির্দিষ্ট ওয়াক্তে যথা সময়ে সালাত আদায় করার আদেশ 

আল্লাহ তা'আলা সালাতের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সকল 


সালাতই যেন নির্দিষ্ট ওয়াক্তে (যথা সময়ে) আদায় করা হয়। ৪৯০ র্‌ 


৷ 53 সের্ধ হেলে পড়ার পর সালাত কায়েম করবে) হুশাইম (রহঃ) 
মুগিরাহ (রহঃ) হতে, তিনি শা'বী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, দুলুক' (4১) শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথার উপর সোজাসুজি 
আকাশের অংশ ৷ (তাবারী ১৭/৫১৪) নাফিও (রহঃ) এটি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে 
এরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম মালিক (রহঃ) তার তাফসীরে যুহরী (রহঃ) 
হতে, তিনি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে একই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন । আবূ বারযাহ 
আসলামী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ জাফর 
আল বাকীর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী 
১৭/৫১৫, ৫১৬) এ%১ শব্দ দ্বারা সূর্য অস্তমিত হওয়া বা হেলে পড়া উদ্দেশ্য । 
সাধারণভাবে বুঝা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময়েরই বর্ণনা এই আয়াতে 


58 ১৪ ৩০ এ! | 45 সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের 
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ঘন অন্ধকার পর্যন্ত । (৮--৯ এর অর্থ হচ্ছে অন্ধকার ৷ যারা বলেন যে, 4%১ এর 
অর্থ হচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়া তাদের মতে এতে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার 
সালাতের বর্ণনা আছে। আর ফাজরের বর্ণনা রয়েছে )+৮4| 018) এর মধ্যে। 
হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের এই 
ধারাবাহিকতা হতে পাচ ওয়াক্তের সালাতের সময় সাব্যস্ত আছে এবং সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহর যে, মুসলিমরা এখন পর্যন্ত এর উপরই রয়েছে। প্রত্যেক পরবর্তী 
যুগের লোক পূর্ববর্তী যুগের লোকদের হতে বরাবরই এটা গ্রহণ করে আসছে। 
যেমন এই মাসআলাগুলির বর্ণনার জায়গায় এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান 
রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য । 


ফাজ্র এবং আসরের সময় মালাইকা একত্রিত হন 
155855 ৩৬ ১৪ 08 ৩! (ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ |) 


ফাজরের কুরআন পাঠের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। ইবন 
মাসউদ (রাঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম 162 ৩৬ ১৯ org ৩ ১৯ 05) এবং 
কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী 
স্বরূপ- এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ৪ যে সকল মালাইকা রাতে অবস্থান করেন 
এবং যারা দিবসের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানুষের কাছে আগমন করেন তারা 
উভয়ে এই সালাত (ফাজ্র) আদায়ের সাক্ষী থাকেন। (তাবারী ১৭/৫২০) 

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একাকী সালাত আদায় করার পরিবর্তে 
জামাআতের সালাতে সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী । ফাজরের সালাতের সময় দিন ও 
রাতের মালাইকা একত্রিত হন। এটা বর্ণনা করার পর এই হাদীসের বর্ণনাকারী 


আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ৪ তোমরা কুরআনের ০) টা ৩1 ৪০। 078? 
1১585 ৩৬ এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের 


কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ- এই আয়াতটি পড়ে নাও ।” (ফাতহুল বারী ৮/২৫১) 
ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে 

বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

বলেছেন ঃ রাতের এবং দিনের কর্তব্যরত মালাইকা এর (সালাত আদায়ের) 
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সাক্ষী থাকেন। (আহমাদ ২/৪৭৪, তিরমিযী ৮/৫৬৯, নাসাঈ ৬/৩৮১, ইব্‌ন 
মাজাহ ১/২২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “রাত ও দিনের মালাক/ফেরেশতা তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে 
আসতে রয়েছেন। ফাজর ও আসরের সময় তারা (উভয় দল) একত্রিত হন। 
তোমাদের মধ্যে মালাইকার যে দলটি রাত অতিবাহিত করেন তারা যখন 
75805157857 
“তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?' তারা উত্তরে 
“আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেখি যে, তারা সালাত আদায় করছে, 
81757858857 
(ফাতহুল বারী ২/৪১, মুসলিম ১/৪৩৯) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই প্রহরী মালাইকা ফাজরের 
সালাতে একত্রিত হন। তারপর একদল আকাশে উঠে যান এবং অপর দল রয়ে 
যান। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও 
অনেকে তাদের তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২১) 


রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করার আদেশ 
৬৫ Lov 4 একক 520 ০০ *} এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল 


সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাহাজ্জুদ সালাতের নির্দেশ দিচ্ছেন। ফার্য 
সালাতের নির্দেশতো রয়েছেই । সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ 
ফার্য সালাতের পরে কোন্‌ সালাত উত্তম? উত্তরে তিনি বলেন ঃ “রোতের) 
তাহাজ্জুদ সালাত ৷’ (মুসলিম ২/৮২১) তাহাজ্জুদ বলা হয় রাতে ঘুম থেকে উঠে 
আদায়কৃত সালাতকে । আলকামাহ (রহঃ), আল আসওয়াদ (রহঃ), ইবরাহীম 
নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকেই এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আরাবী 
অভিধানেও এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর বহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসও ছিল এটাই যে, তিনি ঘুম 
হতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়িশা 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এর প্রমাণ মিলে । (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, ৩/৩৯) 
তবে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, ইশার পরে যে সালাত আদায় করা হয় 
ওটাই তাহাজ্জুদ সালাত । খুব সম্ভব তার এই উক্তিরও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশার পরে 


০ 
০ 
০ 
০ 
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ঘুমানোর পর জেগে উঠে যে সালাত আদায় করা হয় তাই তাহাজ্জুদ সালাত । 
(তাবারী ১৭/৫২৪) 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলেন 8 1) 489 হে নাবী! এটা তোমার একটা অতিরিক্ত কর্তব্য । এই 
বিশেষত্বের কারণ এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের 
ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। তার উম্মাতেরা এটা পালন 
করলে অতিরিক্ত সালাত হিসাবে তাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) 
এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (আহমাদ ৫/২৫৫, তাবারী ১৭/৫২৫) এরপর 
মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

1১১১৮ 55 4$) ৬৫৬ ৩ ৬৪ হে নাবী! তুমি আমার এই নির্দেশ 
পালন করলে আমি তোমাকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করব যেখানে প্রতিষ্ঠিত 
থাকার কারণে সমস্ত সৃষ্টজীব তোমার প্রশংসা করবে, আর স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তাও 
প্রশংসা করবেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ মন্তব্য 
করেছেন £ কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
উম্মাতের শাফা“আতের জন্য এই মাকামে মাহমুদে যাবেন যাতে সেই দিনের 
পারেন। (তাবারী ১৭/৫২৬) 

হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করা 
হবে, ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যাবে এবং তাদের সকলকে দেখা যাবে । তারা 
খালি পায়ে ও নগ্ন দেহে থাকবে যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবাই 
দাড়িয়ে থাকবে । আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কেহ কথা বলতে পারবেনা । 
বলা হবে £ “হে মুহাম্মাদ! তিনি উত্তরে বলবেন ৪ আমি আপনার খিদমাতে 
উপস্থিত হে আমার রাব্ব! সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার পক্ষ 
থেকে নয়। সুপথ প্রাপ্ত সে যাকে আপনি সুপথ দেখিয়েছেন। আপনার দাস 
আপনার সামনে বিদ্যমান। সে আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং 
আপনার দিকেই ঝুকে পড়েছে। আপনার দয়া ছাড়া কেহ আপনার পাকড়াও হতে 
রক্ষা পাবেনা । আপনার দরবার ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। আপনি 
কল্যাণময় ও সমুচ্চ । আপনিই পবিত্র গৃহের (কাবা) মালিক।” এটাই হল মাকামে 
মাহমুদ, যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করেছেন । (তাবারী ১৭/৫২৬) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই স্থানই হচ্ছে শীফাআতের স্থান। (তাবারী 
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১৭/৫২৭) ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে এবং হাসান বাসরীও 
(রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যমীন হতে বের হবেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বপ্রথম শাফাঁআত তিনিই 
করবেন। (তাবারী ১৭/৫২৮) আহলুল উল্ম বলেন যে, এটাই মাকামে মাহমুদ, 
যার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে 15৯৯১ 235 ৩০৫) ৬৬৫ ০1 ৬ এ আয়াতে করেছেন। নিঃসন্দেহে 
কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বহু মর্যাদা 
ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে যাতে তার সমকক্ষ কেহ হবেনা । সর্বপ্রথম তারই যমীনের 
কাবর ফেটে যাবে এবং তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হাশরের মাইদানের 
দিকে যাবেন। তার কাছে একটা পতাকা থাকবে যার নীচে আদম (আঃ) থেকে 
সবাই থাকবেন । তাকে হাউজে কাওসার দান করা হবে যার কাছে সবচেয়ে বেশী 
লোক জমায়েত হবে। শাফা'আতের জন্য মানুষ আদম (আঃ), নূহ (আঃ), 
ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) কাছে যাবে, কিন্তু তারা সবাই 
অস্বীকার করবেন এবং তারা প্রত্যেকে বলবেন 8 আমি এটা করতে সক্ষম হবনা । 
শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের 
জন্য আসবে । তিনি সম্মত হবেন, যেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহে 
আসছে ইনশাআল্লাহ । 

যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হবে তাদের ব্যাপারে তিনি সুপারিশ 
করবেন । অতঃপর তাদেরকে তার সুপারিশের কারণে ফিরিয়ে আনা হবে । সর্বপ্রথম 
তার উম্মাতেরই ফাইসালা করা হবে। তিনিই নিজের উম্মাতসহ সর্বপ্রথম 
পুলসিরাত পার হবেন। জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সুপারিশকারী, 
যেমন এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । (মুসলিম ১/১৮২) 

সূর বা শিঙ্গার ফুৎকার দেয়ার হাদীসে আছে যে, মু'মিনরা তারই সুপারিশের 
মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। সর্বপ্রথম তিনিই জান্নাতে যাবেন এবং তার উম্মাত 
অন্যান্য উম্মাতের পূর্বে জান্নাতে যাবে । তার শাফাআতের কারণে যোগ্যতা না 
থাকা সত্তেও নিম্ন স্তরের জান্নাতীরা উচ্চ স্তরের জান্নাত লাভ করবেন । “ওয়াসীলা' 
এর অধিকারী তিনিই হবেন, যা জান্নাতের সবেচ্চি মানযিল। এটা তিনি ছাড়া আর 
কেহই লাভ করবেনা । এটা সঠিক কথা যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে 
মুসলিম পাপীদের জন্য মালাইকা, নাবীগণ এবং মু'মিন বান্দাগণ শাফাআত 
করবেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অন্য কেহ এত 
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বেশী লোকের শাফাআত করতে সক্ষম হবেননা এবং তাদের সংখ্যা কত হবে তা 
আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে তার সমকক্ষ আর কেহ হবেনা । 
(তাবারানী ৩৬) 

কিতাবুস্‌ সীরাতের শেষাংশে বাবুল খাসায়েসে বিস্তারিতভাবে আমি (ইব্‌ন 
কাসীর) এটি বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । এখন মাকামে মাহমুদের 
ব্যাপারে যে হাদীসসমূহ রয়েছে সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের সাহায্য করুন! 

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন ৪ “কিয়ামাতের 
থাকবে । তারা বলবে £ “হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! শেষ পর্যন্ত 
শাফাআতের দায়িত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অর্পিত 
হবে। সুতরাং এটা হচ্ছে এ দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে মাকামে 
মাহমুদে প্রতিষ্ঠিত করবেন ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/২৫১) 

ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “সূর্য খুবই নিকটে 
হবে, এমনকি ঘাম কান পর্যন্ত পৌছে যাবে। এ সময় মানুষ সুপারিশের জন্য 
আদমের (আঃ) নিকট যাবে । তিনি বলবেন ৪ আমি এর উপযুক্ত নই। তারপর 
তারা মুসার (আঃ) কাছে যাবে । তিনিও উত্তরে বলবেন ৪ ‘আমি এর যোগ্য নই !' 
তারা তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবে । তিনি 
মাখলুকের শাফাআতের জন্য অগ্রসর হবেন এবং জান্নাতের দরজার পাল্লা ধরে 
নিবেন। সুতরাং এ দিন আল্লাহ তা'আলা তীকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে 
দিবেন। (তাবারী ১৭/৫২৯) সহীহ বুখারীতে যাকাত অধ্যায়ে এই রিওয়ায়াতের 
শেষাংশে এও রয়েছে যে, হাশরের মাইদানের সমস্ত লোক সেই সময় তার 
প্রশংসা করবে । (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৬) 

আবু দাউদ তায়ালেসী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা 
শাফাআতের অনুমতি দিবেন । তখন রূহল কুদুস জিবরাঈল (আঃ) দাড়িয়ে যাবেন। 
তারপর দীড়াবেন আল্লাহর নিকটতম বন্ধু ইবরাহীম (আঃ), তারপর মুসা (আঃ) 
অথবা ঈসা (আঃ)। আবুয যারা (রাঃ) বলেন ৪ আমার মনে নেই যে, এদের 
দু'জনের কার নাম আগে বলা হয়েছে । এরপর তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে যাবেন এবং শাফাআত করবেন । তার চেয়ে বেশী 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৭৪ পারা ১৫ 


আর কারও দ্বারা শাফাআত হবেনা । এটাই হল মাকামে মাহমুদ, যার বর্ণনা এ 
1১ 9১৮5০ FA ৩) ৬45 ৩ এই আয়াতে রয়েছে। (আবু দাউদ ৫১) 


আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস 
মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ৪ রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা কিছু গোশত আনা হয়। তিনি 
কাধের গোশত খুবই পছন্দ করতেন বলে এ গোশত থেকে তিনি তা তুলে নিয়ে 
এক লোকমা মুখে দিয়ে বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের নেতা আমিই 
হব। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত 
মানুষকে একই মাঠে জমা করবেন এবং তাদের সবাইকে দেখা যাবে। সূর্য খুবই 
নিকটে আসবে এবং মানুষ এত কঠিন দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে যে, 
তা সহ্য করার মত নয়। এ সময় তারা পরস্পর বলাবলি করবে ৪ তোমরা কি লক্ষ্য 
করছনা? চল, কেহকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য বলি। এভাবে পরামর্শে 
একমত হয়ে তারা আদমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাকে বলবে ৪ ‘আপনি সমস্ত 
মানুষের পিতা । আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং 
আপনার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছে । আর মালাইকাকে হুকুম দিয়ে আপনাকে 
সাজদাহ করিয়েছেন । আপনি কি আমাদের দুরাবস্থা দেখছেননা? আপনি আমাদের 
জন্য আমাদের রবের নিকট শাফা‘আত করুন ।’ আদম (আঃ) উত্তরে বলবেন ৪ 
‘আজ আমার রাব্ব এত রাগান্বিত রয়েছেন যে, এর পূর্বে তিনি কখনও এত 
রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত রাগান্বিত হবেননা । তিনি আমাকে 
একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন । কিন্তু আমার দ্বারা তার অবাধ্যাচরণ 
হয়ে গেছে । আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে 
যাও । তোমরা নৃহের (আঃ) কাছে যাও ।' 
তারা তখন নূহের (আঃ) কাছে যাবে এবং বলবে ৪ “হে নূহ (আঃ)! আপনাকে 
আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীর কাছে সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। 
আপনাকে তিনি তার কৃতজ্ঞ বান্দা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি আমাদের 
জন্য রবের কাছে শাফা'আত করুন! আমরা কি ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছি 
তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!” নৃহ (আঃ) জবাবে বলবেন ঃ ‘আজ আমার 
রাব্ব এত ক্রোধান্বিত রয়েছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত 
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হননি এবং এর পরেও এত বেশী ক্রোধান্িত হবেননা। আমার জন্য একটি 
প্রার্থনা ছিল যা আমি আমার কাওমের বিরুদ্ধে করেছিলাম । আজতো আমি 
নিজেই নাফসী! নাফসী! করতে রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। 
তোমরা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও ।” 

তারা তখন ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাকে বলবে £ 'দুনিয়াবাসীর 
মধ্যে আপনি আল্লাহর নাবী ও তার বন্ধু। আপনি কি আমাদের এই দুরাবস্থা 
দেখছেননা? ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলবেন ৫ ‘আজ আমার রাব্ব ভীষণ 
রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর 
পরেও কখনও এত বেশী রাগান্বিত হবেননা । তারপর তার মিথ্যা কথা বলা 
স্মরণ হবে এবং তিনি নাফ্সী! নাফ্সী! করতে শুরু করবেন এবং বলবেন £ 
“তোমরা মুসার (আঃ) কাছে যাও ।' 

তারা তখন মুসার (আঃ) কাছে যাবে এবং তাকে বলবে £ “হে মুসা (আঃ)! 
আপনি আল্লাহর রাসূল । তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন । আপনি আমাদের 
রবের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! দেখছেনতো আমরা কি 
দুরাবস্থায় রয়েছি!’ তিনি জবাব দিবেন £ ‘আজ আমার রাব্ব কঠিন রাগান্বিত হয়ে 
রয়েছেন। ইতোপূর্বে কখনও তিনি এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও 
হবেননা । আমি একবার তার বিনা হুকুমে একটি লোককে মেরে ফেলেছিলাম যার 
ব্যাপারে আমাকে আদেশ করা হয়নি। অতএব আমি আজ নিজের চিন্তায়ই 
ব্যাকুল রয়েছি। সুতরাং তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কারও কাছে 
যাও । তোমরা বরং ঈসার (আঃ) কাছে যাও।' 

তারা তখন বলবে £ “হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল, তার কালেমা 
এবং তার রূহ! যা তিনি মারইয়ামের (আঃ) প্রতি প্রেরণ করেছিলেন । শৈশবে 
দৌলনায়ই আপনি কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের জন্য রবের নিকট 
সুপারিশ করুন! আমরা যে কত উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই 
পাচ্ছেন!’ ঈসা (আঃ) উত্তরে বলবেন £ ‘আমার রাব্ব আজ খুবই রাগান্বিত 
রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এরপরে আর 
কখনও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। তিনিও নাফ্সী! নাফ্সী করতে 
থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজের কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেননা । অতঃপর 
তিনি তাদেরকে বলবেন ৪ “তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে চলে যাও !’ 
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তারা তখন আমার কাছে আসবে এবং বলবে £ “আপনি সর্বশেষ নাবী । 
আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
আপনি আমাদের জন্য শাফা'আত করুন! আমরা যে কি কঠিন বিপদের মধ্যে 
জড়িত হয়ে পড়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!’ আমি তখন দাড়িয়ে যাব 
এবং আরশের নীচে এসে আমার মহামহিমান্িত রবের সামনে সাজদাহয় পড়ে 
যাব। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর তার প্রশংসা ও গুণগানের এ সব 
শব্দ খুলে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারও কাছে খুলেননি। অতঃপর তিনি 
আমাকে সম্বোধন করে বলবেন £ “হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উত্তোলন কর। 
চাও, তোমাকে দেয়া হবে এবং শাফা'আত কর, কবুল করা হবে । আমি তখন 
সাজদাহ হতে আমার মাথা উত্তোলন করব এবং বলব ৪ “হে আমার রাব্ব! আমার 
উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে) হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা 
হবে!), হে আল্লাহ! আমার উম্মাত (কে রক্ষা করুন)! তখন তিনি আমাকে 
বলবেন ৪ ‘যাও তোমার উম্মাতের এ লোকদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও যাদের 
কোন হিসাব নেই । তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে পৌছে দাও । 
এরপর অন্যান্য সব দরজা দিয়ে তারা অন্যান্য উম্মাতের সাথে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! জান্নাতের দু*টি তোরণের মধ্যে 
এত দুর ব্যবধান রয়েছে যতদূর ব্যবধান রয়েছে মাক্কা ও ‘হাযারের’ মধ্যে অথবা 
মাক্কা ও বসরার মধ্যে । (আহমাদ ২/৪৩৫, বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৮৯৪) 

৮০। বল $ হে আমার রাব্ব!| .২ 7 ৯122 
যেখানে গমন শুভ ও সন্তে ৯৯ 5০ ০৯ ০৭ 
[জনক আপনি আমাকে] ₹ ₹% এ» 4৫ ০ 
সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান : ৮৯৯15 ৮4৮৮ > 
হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষ- 228 ৮০2৪ 
জনক সেখান হতে আমাকে বের ০5 d ০৬৯ 9০৬০ তি 
করে নিন এবং আপনার নিকট ZG Gia এ 
সাহায্যকারী শক্তি । 

৮১। আর বল ঃ সত্য এ LAL BLT TE oe 
এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হযে ৯19 cl se B.A 
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মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। $১৯/3৪ jp 5 dl 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মাক্কায় ছিলেন, অতঃপর তার প্রতি হিজরাতের হুকুম হয় এবং নিয়ের 
আয়াত অবতীর্ণ হয় ৪ 

এ ১) ০৬০ ER লিও ৩৯ ৬৯৭ তম ০১48 
17০26 ০১ ৩১১) ৩০ বল ৪ হে আমার রাবব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষ- 
জনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নিগর্থন শুভ ও সন্তে 
1যজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে 
দান করুন সাহায্যকারী শক্তি। (আহমাদ ১/২২৩, তিরমিধী ৮/৫৭৪) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন £ মাক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার কিংবা 
বন্দী করার পরামর্শ করে । তখন আল্লাহ তাআলা মাক্কাবাসীকে তাদের দুষ্ধার্যের 
স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন এবং স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। এই আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। 
(তাবারী ১৭/৫৩৩) 

Sue 0০৯ ৬৯১৯ ৩১০০ FY ৬০১ ০০ 48 এর ভাবার্থ 
হচ্ছে মাক্কা হতে বের হওয়া ও মাদীনায় প্রবেশ করা। এই উক্তিটিই সবচেয়ে 
বেশী প্রসিদ্ধ। (আহমাদ ১/২২৩) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলামও 
(রহঃ) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৩৪) এরপর আল্লাহ তাআলা 
নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ 

2] 6৬, ৩১১৩ ৩০ এ ০৪0 এবং আপনার নিকট হতে আমাকে 
দান করুন সাহায্যকারী শক্তি । হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই প্রার্থনার কারণে 
আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও রোম দেশ বিজয় এবং ওদের শাসনভার তার উপর 
প্রদানের ওয়াদা করেন। 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৭৮ পারা ১৫ 


কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ এটাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জানতেন যে, বিজয় লাভ ছাড়া দীনের প্রচার, প্রসার এবং পূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব 
নয়। এ জন্যই তিনি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় কামনা করেছিলেন 
যাতে তিনি আল্লাহর কিতাব, তার হুদুদ, শারীয়াতের কর্তব্যসমূহ এবং দীনের 
প্রতিষ্ঠা চালু করতে পারেন। এই বিজয় দানও আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ 
রাহমাত। এটা না হলে সবল দুর্বলকে আক্রমন করত এবং একে অপরকে গ্রাস 
করে ফেলত ৷ (তাবারী ১৭/৫৩৬) সত্যের সাথে বিজয় ও শক্তিও যরুরী, যাতে 
সত্যের বিরোধীরা জব্দ থাকে এবং তাদের আচরণ স্তব্ধ করা যায়। এ জন্যই 
আল্লাহ তা'আলা লোহা অবতীর্ণ করার অনুগ্রহকে কুরআনুল কারীমে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করেছেন। 

Ld 
আমি লৌহও দিয়েছি । (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ২৫) 


এরপর কুরাইশ কাফিরদের সতর্ক করা হচ্ছে £ $৯59 $৬ 459 
এ৮এ! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের আগমন ঘটেছে যাতে সন্দেহের 
লেশমাত্র নেই । কুরআন, ঈমান এবং লাভজনক সত্য ইল্ম আল্লাহর পক্ষ হতে 


এসে গেছে এবং কুফরী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়েছে। ওটা সত্যের মুকাবিলায় হাত- 
পাহীন দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে। 

কিন্ত আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ 
করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ হয়ে যায় । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ১৮) 

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কায় (বিজয়ী বেশে) প্রবেশ 
করেন সেই সময় বাইতুন্লাহর চারিদিকে তিনশ’ ষাটটি মূর্তি ছিল। তিনি তার 
হাতের লাঠি দ্বারা ওগুলিকে আঘাত করছিলেন এবং মুখে নিম্নের আয়াতগুলি 
পাঠ করছিলেন । 
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৬১ ০৩৫ 0৮৩ ৩ ৮ ( 3299 ll » সত্য এসেছে এবং 
৮৮ মিণ্যাতো নও হয়েই থাকে? 


4149 Ja 6৯৩ ০৬ 
সত্যের আগমন ঘটেছে এবং মিথ্যা বিদুরিত হয়েছে, মিথ্যা বিদুরিত হয়েই 
থাকে। (সূরা সাবা, ৩৪ 8 ৪৯) (ফাতহুল বারী ৮/২৫২) 


৮২। আমি অবতীর্ণ করি ০০৪ 

কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য + ৩95 ও U5. bl 
সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা -_ AEE 
সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই ৪ ০৯৪৮০) 405 2 


নি 0.5 44 [4 
কুরআন হল প্রতিষেধক এবং করুণা 


যে কিতাবে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, মহান আল্লাহ তার সেই কিতাব 
সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন ঈমানদারদের অন্তরের 
রোগসমূহের জন্য উপশম স্বরূপ । সন্দেহ, কপটতা, শির্ক, বক্রতা, মিথ্যার 

যোগ ইত্যাদি সব কিছু এর মাধ্যমে বিদূরিত হয়। ঈমান, হিকমাত, কল্যাণ, 
করুণা, সৎকাজের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি এর দ্বারা লাভ করা যায়। যে কেহই এর 
উপর ঈমান আনবে, একে সত্য মনে করে এর অনুসরণ করবে, এ কুরআন তাকে 
আল্লাহর রাহমাতের ছায়াতলে দাড় করিয়ে দিবে । পক্ষান্তরে যে অত্যাচারী হবে 
এবং একে অস্বীকার করবে সে আল্লাহর রাহমাত থেকে দূরে সরে পড়বে। 
কুরআন পাঠ শুনে তার কুফরী আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং এই বিপদ স্বয়ং 
কাফিরের পক্ষ থেকে তার কুফরীর কারণেই ঘটে থাকে, কুরআনের পক্ষ থেকে 
নয়। এতো সরাসরি রাহমাত ও প্রশান্তি । অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


2524 ঘা 
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Ze ১৪৩ ৩৮ ২০১৩৪ A PIT 82 ১9191 
বল ৪ মুমিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নিদেশি ও ব্যাধির প্রতিকার । কি 
যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য 


সূরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৮০ পারা ১৫ 


অন্ধত্ব । তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে । (সূরা 


হা-মীম সাজদাহ, ৪১ £ ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছে ৪ 
ELL Loan dk Has ভা এ০ 25 ৮ 87৮02 
524] 25555 25515 4 0 ০৫৪৩৪ 8৫৯০ তা ওঠ 


প্রত 


851 9 05455 2৯5 1৫৯] BSB 1957 শর্মা 


২০১০০ ৮ 150 ৫৮১ এ 2) Sl oy ১29 

আর যখন কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের 
মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই 
সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে । আর 
যাদের অভ্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সুরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে 
আরও কলুষতা বধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে । (সূরা 
তাওবাহ, ৯ ৪ ১২৪-১২৫) এ বিষয়ে আরও আয়াত রয়েছে। 

০০৮) ৮৮০? 5৬ % ৬ চোখা ০058) আমি অবতীৰ্ণ করেছি 
কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ 
মু'মিন এই পবিত্র কিতাব শুনে উপকার লাভ করে। সে একে মুখস্থ করে এবং 
মনে গেঁথে রাখে । 19. ১! ০৯10 28) 39 আর অবিশ্বাসী কাফির এর 
দ্বারা কোন উপকারও পায়না, একে মুখস্থও করেনা, এর রক্ষণাবেক্ষণও করেনা । 
আল্লাহ একে উপশম ও রাহমাত বানিয়েছেন শুধু মাত্র মুমিনদের জন্য । 

৮৩ র ৮২৯11 ৩০০৮৫ ৰ 
ভিডি SY এ এ Ts Ar 
মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে 
দূরে সরে যায় এবং তাকে 


[3 


191) ০93৫ 53 ০৮৮5 


অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে MALAY 
একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮522 06 rill Ae 


৮৪। বল ৪ প্রত্যেকে তার 


করে। কিন্তু তোমার রাব্ব ভাল 


la 
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নির্ভুল পথে আছে। ৯০০ ৮০179৬০4955 


LZ Ed 28 
Sw 024০১] 


অকৃতজ্ঞেরা সুখের সময় আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে 
এবং বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে 
ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে মানুষের যে অভ্যাস রয়েছে, 
কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের অভ্যাস 
এই যে, সে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ, দৈহিক সুস্থতা, বিজয়, জীবিকা, সাহায্য, 
পৃষ্ঠপোষকতা, স্বচ্ছলতা এবং সুখ শান্তি লাভ করলেই আল্লাহর আনুগত্যতা ও 
ইবাদাত করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ হতে দূরে সরে পড়ে । দেখে 
মনে হয় যেন সে কখনও বিপদে পড়েনি বা পড়বেওনা। এর অনুরূপ একটি 
আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
১845 He (016554০624৫ LE এ UG 
অভঃপর যখন আমি তার সেই ক দূর করে দিই তখন সে নিজের পূ্বাবসথায় 
ফিরে আসে । যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন 
আমাকে কখনও ডাকেইনি । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১২) 
ARPA 45 & 
অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা 
মুখ ফিরিয়ে নাও । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৬৭) 
9% ৩৮ যখন তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে 
সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, সে আর কখনও কল্যাণ, মুক্তি 
ও সুখ-শান্তি লাভ করবেইনা । কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ৪ 


চাক 9৩০ 35 gs 
১9 এ LUN LHS Toh তি গর ঠা 
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৮৮ ০৫ Dill cash 1৮০৩ ০ এমা J) ০১৬ 0 


৮৫520 
আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুথহ আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে 
ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে । আর যদি তাকে বিপদ- 
আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি আমাতের স্বাদ এহণ করাই, তখন সে 
বলতে শুরু করে £ আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে 
থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে । কিন্ত যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে 
এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৯-১১) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ৪৩ Se 0৯ ৩৫ ৩৪ 
প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চলার পথে কে 
সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তা একমাত্র আল্লাহ তা“আলাই জানেন। এতে মুশরিকদেরকে 
সতর্ক করা হয়েছে। 
47 ০৫ Zo 24০০4০858৫5. ভাত 4 
৭5৮৩ ৬০1১৮ ০১৮৭ ১০98 ০5 
যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল £ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক। 
(সূরা হুদ, ১১ ৪ ১২১) 
১৬, 3৯ ১১ ০৯ ৮৮ 498 তারা যে নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছে 
এবং ওটাকেই সঠিক মনে করছে, কিন্ত ওটা যে সঠিক পন্থা নয় তা তারা আল্লাহ 


তা“আলার কাছে গিয়ে জানতে পারবে, যেদিন প্রত্যেককে তাদের আমল অনুযায়ী 
প্রতিদান দেয়া হবে এবং কোন কিছুই আর গোপন থাকবেনা । 


৮৫। তোমাকে তারা রহ” 7 টা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল £ ঠা ৬০ S| 2 
রূহ আমার রবের আদেশ |_ 
ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে (03 35 22 
সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। AE: 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৮৩ পারা ১৫ 


‘রহ’ কী 

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 
‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার ফসলী ক্ষেতের মধ্য 
দিয়ে চলছিলেন। তীর হাতে একটি খেজুর গাছের লাঠি ছিল। আমি তীর সঙ্গী 
ছিলাম । ইয়াহুদীদের একটি দল তীকে দেখে পরস্পর বলাবলি করে £ “এসো, 
আমরা তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করি। কেহ কেহ বলল 8 “এতে আমাদের কি 
লাভ? আবার কেহ কেহ বলল ৪ “তিনি হয়ত এমন উত্তর দিবেন যা তোমরা 
পছন্দ করবেনা । সুতরাং যেতে দাও, প্রশ্ন করার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তারা 
এসে প্রশ্ন করেই বসলো । তারা রূহ সম্পর্কে জানতে চাইল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝে নিলাম যে, তার উপর 
অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমিও নীরবে দাড়িয়ে গেলাম । আয়াতটি অবতীর্ণ 
হওয়ার পর তিনি পাঠ করলেন ঃ 

এ) ০৩০ 039 98 0351 ৩৪ ৩5905 তোমাকে তারা রূহ 
সম্পকে প্রশ্ন করে, তুমি বল £ রহ আমার রবের আদেশ ঘটিত ব্যাপার । 

এ দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটি মাদানী আয়াত । অথচ সম্পূর্ণ সূরাটি 
মাক্কী। কিন্তু হতে পারে যে, মান্কায় অবতীর্ণ আয়াত দ্বারাই এই স্থলে মাদীনার 
ইয়াহুদীদেরকে জবাব দেয়ার অহী হয়েছিল কিংবা এও হতে পারে যে, দ্বিতীয়বার 
এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারাও 
এই আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝা যায়। 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইয়াহুদীরা বলল ঃ 
‘আমাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে। আমরা তাওরাত লাভ করেছি এবং যার কাছে 
তাওরাত আছে সে বহু কল্যাণ লাভ করেছে। ইয়াহুদীদের রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের 


পরিপ্রেক্ষিতে 0 5:1 ১৮ ৩10.49 এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের এ 
অপছন্দনীয় কথার প্রতিবাদে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া বর্ণিত আছে ঃ 

এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। (সূরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ২৬৯) 
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WE a GRA জাগি ঠা 2 ও 
এ ৬2৫ LIS C4 
পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও 
সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা । (সূরা 
লুকমান, ৩১ £ ২৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা 
হয়েছে তা যদি জাহান্নাম হতে রক্ষা করে তাহলে সেই জ্ঞান একটা বড় বিষয়। 

কিন্তু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের তুলনায় এটা অতি নগন্য । (তাবারী ১৭/৫৪২) 
0520 ৪ ৬$//0 এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, 
দেহের সাথে রূহের শাস্তি কেন হয়? ওটাতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 
এসেছে? এ ব্যাপারে তার উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি বলে তিনি তাদেরকে 
কোন জবাব দেননি । তৎক্ষণাৎ তার কাছে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং 
965111৩০553 ৩ 2১৫ ১2818 হি বল ঃ রহ আমার 
রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে - এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে ইয়াহুদীরা তাকে জিজ্ঞেস করে ৪ “এর খবর 
আপনাকে কে দিল?’ তিনি জবাবে বলেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে 
এ খবর নিয়ে এসেছিলেন ।' তারা তখন বলতে শুরু করল $৪ “আল্লাহর শপথ! 
আপনার জন্য যে বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে সেই জিবরাঈল (আঃ) আমাদের 
শত্রু ৷’ তাদের এই কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ 


করেন £ 
রি 22 4 ০: 1? 4৪:৫০ AS BB Ld HIE ৩১৪০০] 


রঃ রি ্ ৪ 
1942 BE 20920 ৪6 এ 2৫ শক এ 
Bac পি টি শিরা, 48০ রে 4০ 
০4135 3০2২৫] ০৩3 43 455 ০4৫৪9 
তুমি বল ৫ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে 


আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অভ্তঃকরণ পধর্ত পৌছিয়েছে, যা পুবর্বতী 
কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে; যে ব্যক্তি 


সুরা ১৭ $ ইসরা ৬৮৫ পারা ১৫ 


আল্লাহর, তাঁর মালাইকার, তার রাসুলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু । (সূরা বাকারাহ, ২ £ ৯৭-৯৮) 


‘রূহ’ এবং নাফস' এর মধ্যে সম্পর্ক 

সুহাইলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, রূহ কি 
নাফ্স, নাকি অন্য কিছু? এটাকে এভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, রূহ দেহের 
মধ্যে বাতাসের মত চালু রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস, যেমন গাছের 
শিরায় পানি চলাচল করে থাকে । আর মালাক/ফেরেশতা যে রূহ মায়ের পেটের 
বাচ্চার মধ্যে ফুকে থাকেন তা দেহের সাথে মিলিত হওয়া মাত্রই নাফ্স হয়ে যায়। 
এর সাহায্যে ওটা ভাল-মন্দ গুণ নিজের মধ্যে লাভ করে । হয় আল্লাহর ঘিক্রের 
সাথে প্রশান্তি আনয়নকারী হয় (৮৯ ৪ ২৭), না হয় মন্দ কাজের হুকুমদাতা হয়ে 
যায়। (১২ ৪ ৫৩) যেমন পানি গাছের জীবন। ওটা গাছের সাথে মিলিত হওয়ার 
কারণে একটা বিশেষ জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করে নেয়। আঙ্গুর সৃষ্টি হয়, 
অতঃপর ওর পানি বের করা হয় অথবা মদ তৈরী করা হয়। সুতরাং এ আসল 
পানি অন্য রূপ ধারণ করেছে। এখন ওটাকে আসল পানি বলা যেতে পারেনা । 
অনুরূপভাবে দেহের সাথে মিলিত হওয়ার পর রূহকে আসল রূহ বলা যাবেনা এবং 
নাফ্সও বলা যাবেনা । মোট কথা, রহ হল নাফ্স ও মুল পদার্থের মূল। আর 
নাফ্‌স হল রূহের এবং ওর দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দ্বারা যা হয় সেটাই। 
সুতরাং রূহটাই নাফ্‌স ৷ কিন্তু একদিক দিয়ে নয়, বরং সবদিক দিয়েই । এতো হল 
বুঝে নেয়ার জন্য বিশ্লেষণ, কিন্ত এর হাকীকাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ 
তা“আলারই রয়েছে। (আর রাওয়াদ আল আন্ফ ২/৬২) মানুষ এ ব্যাপারে অনেক 
কিছু বলেছেন এবং এর উপর বড় বড় স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। এ সব কিতাবে 
হাফিয ইব্‌ন মানদাহ (রহঃ) কৃত লিখা বইটি উত্তম বলে মনে করা হয় যাতে রূহ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 


৮৬। ইচ্ছা করলে আমি _. রণ এত 1 
তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ | ৯৬ ০ 

করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার 
করতে পারতাম; তাহলে তুমি 
এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে € 2 
কোন কর্মবিধায়ক পেতেনা । M3 bse -4 


সূরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৮৬ পারা ১৫ 


৮৭। এটা প্রত্যাহার না করা প। 8 ৪ ০ = 
ঃ [৮৫ , ৭ Sf AV 
তোমার রবের দয়া; তোমার |) -এ i 


৮৮। বল ৪ যদি এই | ॥ 4 ০০০০2 

কুরআনের অনুরূপ কুরআন ০১১! ৯1 9৪ 3. 
আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন. 2 
সমবেত হয় এবং তারা ০৪ 5 
পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও ;. ॥ রি _ 
তারা এর অনুরূপ কুরআন ৬5৮ ১ 01252] 14১ 
আনয়ন করতে পারবেনা । 


৮৯। আমি মানুষের জন্য এই , 
কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা ০ ৮ 
আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা: এ টা 
করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 1৮ ৮5 ০ 91721 1.৯ 
অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর সব 

কিছুই অস্বীকার করে। 


্ হি রণ চা 
Cy (32০ 5৪ ৬৭ 


cE 


6৯৫ J) ।৫ ৫০6 
আল্লাহ যখন চাবেন তখন কুরআন উঠিয়ে নিবেন 


আল্লাহ তা'আলা তার এ বড় অনুগ্রহ ও ব্যাপক নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে নিআমাত তিনি তার প্রিয় বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার উপর এ পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ 
করেছেন, যার মধ্যে কখনও কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব । সম্মুখ থেকেও 
না, পিছন থেকেও না। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, শেষ যুগে সিরিয়ার দিক 
থেকে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হবে। এ সময় কুরআনের পাতা থেকে এবং 
হাফিযদের অন্তর হতে কুরআন তুলে নেয়া হবে। একটি আয়াতও বাকী 
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থাকবেনা । তারপর তিনি উপরের 3:01 ৮: ৬৭৪ AS (এ উঠ এ 
আয়াতটি পাঠ করেন । 


কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব 

এরপর মহান আল্লাহ নিজের ফায্ল ও কারম এবং অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, তার এই পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এক বড় প্রমাণ হচ্ছে ৪ সমস্ত মাখলুক 
এর মুকাবিলা করতে অপারগ । কারও ক্ষমতা নেই, এর মত ভাষা প্রয়োগ করতে 
পারে। আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন নযীরবিহীন ও তুলনাবিহীন, অনুরূপভাবে 
তার কালামও অতুলনীয় । যিনি সৃষ্টি করেন তার বাক্য কি করে এ সৃষ্টির বাক্যের 
সমতুল্য হতে পারে? মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 

০৫ 3০ ১2? আমি এই পবিত্র কিতাবে সর্ব প্রকারের দলীল বর্ণনা 
করে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছি এবং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। 
এতদসত্তেও অধিকাংশ লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান 
করছে। আর তারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে। 


৯০। আর তারা বলে £ কখনই | 414 ১877 22. 
আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন 144) ২৮ ৩) 85 -৭ 
করবনা, যতক্ষণ না তুমি €% 054 ০52৫ ০ 
আমাদের জন্য ভূমি হতে এক ০৮১3] 52 (5) ০৯৯ ৬ 
প্রন্নবন উৎসারিত করবে । ৮ 1৮ 
bys 


+ ক 


৯১। অথবা তোমার খেজুরের 
অথবা আঙ্গুরের এক বাগান 
অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে ১৫ 
দিবে নদী-নালা। 


৬ লে 


০ এ ৭৭ 


pr ০& রর 


র 27 পপ পর 


৮০৫ ॥ + 
LS 


Fa 


৯২। অথবা তুমি যেমন বলে 
থাক, তদনুযায়ী আকাশকে 


28৫ রতি পভ পা A ভর্ল 
US 22] Lass 2.৭ 


সামনে উপস্থিত করবে । ১৩৪ 2 54455 
৯৩। অথবা তোমার একটি | » 4 * ? চারার 


আমিতো শুধু একজন মানুষ, + 
একজন রাসূল । তা এগ 
১৯৪ 
কুরাইশদের মু'জিযা আহ্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান 


ইবন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ৪ চল্লিশ 
বছরেরও বেশি আগে মিসরের এক লোক আগমন করেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) 
হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাবী“আহর দুই ছেলে উতবাহ 
ও শাইবাহ, আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, বানু আবদিদ্দার গোত্রের একটি লোক, 
বানু আসাদ গোত্রের আবুল বাখতারী, আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ, 
জামআহ ইব্‌ন আসওয়াদ, ওয়ালী ইব্‌ন মুগীরাহ, আবু জাহল ইব্‌ন হিশাম, 
হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবীহ ও মুনাব্বিহ এবং হাজ্জাজ আশ শাহমিনের দুই পুত্র। 
এরা সবাই বা এদের মধ্যের কিছু লোক সূর্যাস্তের পরে কাবা ঘরের পিছনে 
একত্রিত হয় এবং পরস্পর বলাবলি করে ৫ “কেহকে পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে নাও, তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে 
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একটা ফাইসালা করে নেয়া যাক যাতে কোন ওযুর আপত্তি বাকী না থাকে । 
সুতরাং দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খবর দিল 
8 “আপনার কাওমের সন্ত্রান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে 
আপনার উপস্থিত কামনা করেছেন” দূতের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
সঠিক বোধশক্তি প্রদান করেছেন, অতএব তারা হয়ত সত্যপথে চলে আসবে। 
তাই তিনি কালবিলম্ব না করে তাদের কাছে গমন করেন। তাকে দেখেই তারা 
সমস্বরে বলে উঠল 8 “দেখ আজ আমরা তোমার সামনে যুক্তি প্রমাণ পুরা করে 
দিচ্ছি যাতে আমাদের উপর কোন অভিযোগ না আসে। এ জন্যই আমরা 
তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ 
চাপিয়ে দিয়েছ, এত বড় বিপদ কেহ কখনও তার কাওমের উপর চাপায়নি। তুমি 
বড়দেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছ, আমাদের মা'বুদ বা উপাস্যদেরকে 
খারাপ বলছ এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আল্লাহর শপথ! তুমি 
আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ক্রটি করনি। এখন পরিষ্কারভাবে শুনে নাও 
এবং বুঝে শুনে জবাব দাও । এসব করার পিছনে সম্পদ জমা করা যদি তোমার 
উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাকে এমন 
সম্পদশালী বানিয়ে দিব যে, আমাদের মধ্যে তোমার সমান ধনী আর কেহ 
থাকবেনা । আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ জন্যও আমরা 
তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব দান করব এবং আমরা তোমার 
অধীনতা স্বীকার করে নিব। যদি বাদশাহ হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তাহলে 
বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা করছি। আর যদি কোন জিনের মাধ্যমে 
তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, 
টাকা পয়সা খরচ করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব । এতে হয় তুমি আরোগ্য 
লাভ করবে, না হয় আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে! 

তাদের এসব কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 
‘জেনে রেখ, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেনি, আমি এই রিসালাতের মাধ্যমে ধনী 
হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাইনা । 
বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছেন 
এবং আমার উপর তার কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ 
দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করি এবং 
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(জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন করি। আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে 
পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমরা যদি এটা কবুল 
করে নাও তাহলে উভয় জগতেরই সুখের অধিকারী হবে । আর যদি না মানো 
তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব, শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার ও 
তোমাদের মধ্যে সত্য ফাইসালা করবেন ৷’ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জবাব শুনে কাওমের 
নেতারা বলল ঃ “হে মুহাম্মাদ! আমাদের এই প্রস্তাবগুলির একটিও যদি তুমি 
সমর্থন না কর তাহলে শোন! তুমিতো নিজেও জান যে, আমাদের মত ছোট্ট শহর 
আর কারও নেই। আর আমাদের মত কম সম্পদও আর কোন কাওমের নেই 
এবং আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত কম রুযীও কোন কাওম অর্জন 
করেনা । তুমি যখন বলছ যে, তোমার রাব্ব তোমাকে স্বীয় রিসালাত দিয়ে 
পাঠিয়েছেন তখন তার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন এই পাহাড় আমাদের এখান 
থেকে সরিয়ে দেন যাতে আমাদের অঞ্চলটি প্রশস্ত হয়ে যায়, শহরটিও বড় হয়, 
তাতে নদী ও প্রপ্রবণ প্রবাহিত হয়, যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে। আর এটাও 
প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে দেন 
এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইব্‌ন কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি আমাদের 
মধ্যে একজন সম্থান্ত ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব, 
তিনি তোমার দাওয়াত সম্পর্কে যা বলবেন তাতে আমাদের মনে তৃপ্তি আসবে । 
যদি তুমি এটা করে দিতে পার এবং তারা তোমার দাওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি 
দেন তাহলে আমরা খাটি অন্তরে তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্‌ 
স্বীকার করে নিব ৷’ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “এগুলো 
নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়নি। এগুলো কোনটিই আমার শক্তির মধ্যে নয়। 
আমিতো শুধু আল্লাহ তাআলার কথাগুলি তোমাদের কাছে পৌছে দিতে এসেছি। 
কবুল করলে তোমরা উভয় জগতে সুখী হবে এবং কবুল না করলে আমি ধৈর্য 
ধরব এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করব যেদিন তিনি 
আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন ।' 

তারা তখন বলল $ “আচ্ছা, তুমি যদি এটাও না পার তাহলে আমরা স্বয়ং 
তোমার জন্য এটাই বিবেচনা করতে বলছি যে, তুমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, 
তিনি যেন তোমার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তোমার 
কথাকে সত্যায়িত করে তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দেন। আর তাকে 
বলে তোমার নিজের জন্য বাগ-বাগিচা, ধনভাগ্তার এবং সোনা রূপার অট্টালিকা 
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তৈরী করে নাও যাতে তোমার অবস্থা সুন্দর ও পরিপাটা হয়ে যায় এবং তোমাকে 
খাদ্যের সন্ধানে আমাদের মত বাজারে ঘুরে বেড়াতে না হয়। এটাও যদি হয়ে 
যায় তাহলে আমরা স্বীকার করে নিব যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সত্যিই 
তোমরা মর্যাদা রয়েছে এবং বাস্তবিকই তুমি আল্লাহর রাসূল ৷” 

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “না আমি 
এগুলো করব, আর না এগুলোর জন্য আমার রবের কাছে প্রার্থনা জানাব এবং না 
আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয় 
প্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যদি মেনে নাও 
তাহলে উভয় জগতে নিজেদের কল্যাণ আনয়ন করবে এবং না মানলে দেখি 
আমার রাব্ব আমার ও তোমাদের মধ্যে কি ফাইসালা করেন সেই জন্য ধৈর্য ধারণ 
করে অপেক্ষা করব !' 

তারা বলল ৪ “তাহলে আমরা বলছি যে, তোমার রাব্বকে বলে আমাদের 
উপর আকাশ নিক্ষেপ করিয়ে নাও; তুমিতো বলছই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
এরূপ এরূপ করবেন । এটা না করা পর্যন্ত আমরা তোমাতে ঈমান আনবনা । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ “এটা আল্লাহর 
সিদ্ধান্তের ব্যাপার । তিনি যদি চান তাহলে তা করবেন ৷’ মুশরিকরা তখন বলল ঃ 
“দেখ, আল্লাহ তাআলার কি এটা জানা ছিলনা যে, আমরা এ সময়ে তোমার 
কাছে বসব এবং তোমাকে এ সবগুলো করতে বলব? সুতরাং তারতো উচিত ছিল 
এগুলো তোমাকে পূর্বে অবহিত করা? আর এটাও তার বলে দেয়া উচিত ছিল যে, 
তোমাকে কি জবাব দিতে হবে? আর যদি আমরা না মানি তাহলে আমাদের সাথে 
কি ব্যবহার করা হবে? দেখ, আমরা শুনেছি যে, ইয়ামামাহর রাহমান নামক এক 
লোক তোমাকে এগুলো শিখিয়ে থাকে । আল্লাহর শপথ! তোমাকে এ কাজে 
আমরা মুক্ত ছেড়ে দিতে পারিনা । হয় তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে, না হয় 
আমরাই তোমাকে ধ্বংস করব ।” কেহ কেহ বলল £ “আমরাতো মালাইকার পুজা 
করি, যারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ) ।' অন্য কেহ কেহ বলল $ “যে পর্যন্ত 
তুমি আল্লাহকে ও তার মালাইকাকে সরাসরি আমাদের সম্মুখে হাযির না করবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা ৷’ 

অতঃপর মাজলিস ভেঙ্গে গেল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাহ 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখযুম (রাঃ), যে তার ফুফু আতিকা বিন্ত 
আবদুল মুত্তালিবের ছেলে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
সাথে চলল । তার ফুফাতো ভাই তাকে বলল ৪ “দেখ, এটাতো খুবই অন্যায় হল 


সূরা ১৭ £ ইসরা ৬৯২ পারা ১৫ 


যে, তোমার কাওম যা বলল তুমি সেটাও স্বীকার করলেনা এবং তারা যা চাইল 
তুমি সেটাও করতে পারলেনা । তারপর তুমি তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিলে 
ওটা তারা চাইল, কিন্তু সেটাও তুমি করলেনা। এখন আল্লাহর শপথ! আমিও 
তোমার উপর ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ 
করে সেখান থেকে কোন কিতাব আনবে ও চার জন মালাক/ফেরেশতাকে স্বাক্ষী 
হিসাবে তোমার সাথে আনবে ৷ আল্লাহর শপথ! এর পরও আমি ভেবে দেখব যে, 
তোমার দা“ওয়াতে আমি সাড়া দিব কিনা । এরপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে চলে গেল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এই সমুদয় কথায় খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি বড়ই আশা নিয়ে এসেছিলেন 
যে, হয়ত তার কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার কথা মেনে নিবে। কিন্ত তিনি 
তাদের ওদ্বত্যপনা দেখতে পেলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তারা ঈমান থেকে বহু 
দূরে সরে গেছে এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও দৃঢ় ভাব ধারণ করেছে। 
(তাবারী ১৭/৫৫৭, এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক নয়) 


কথা হল এই যে, তাদের এ সব কথার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাটো করা এবং তাকে লা-জবাব করা। 
ঈমান আনার উদ্দেশ্য তাদের মোটেই ছিলনা । যদি সত্যিই ঈমান আনার উদ্দেশে 
তারা এই প্রশ্নগুলি করত তাহলে খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই 
মু'জিযাগুলি দেখিয়ে দিতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছিল ৪ “যদি তুমি চাও তাহলে এরা 
যা চাচ্ছে আমি তা দেখিয়ে দিই। কিন্ত জেনে রেখ, এর পরেও যদি তারা ঈমান 
না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব যা কখনও 
কেহকেও দেইনি । আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তাদের জন্য তাওবাহ ও 
রাহমাতের দরজা খুলে রাখব ৷’ তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দ্বিতীয়টিই পছন্দ করেছিলেন । (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা তার উপর 

ংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন৷ ইহা নিম্নের আয়াতসমূহের অনুরূপ ৪ 
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পুবর্বতীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ 
করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামৃদের নিকট উক্ত 
পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুলুম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের 
557 ১৭ ৪ ৫৯) 
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(০2০৩0 im 
তারা বলে £ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা 
করে? তার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার 
সাথে থাকত সতকর্কারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন 
একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা 
লংঘনকারীরা আরও বলে £ তোমরাতো এক যাদুথন্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। 
দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ 
পাবেনা । কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর বন্ত - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন 
প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে 
অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি ভ্বলভ্ত আগুন । (সূরা ফুরকান, 
২৫ ৪ ৭-১১) 
যেন নদী-নালা প্রবাহিত হয় অথবা প্রস্ববণের ব্যবস্থা হয়ে যায় ইত্যাদি । এতো 
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স্পষ্ট কথা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআলার কাছে এগুলি কোনটিই কঠিন 
নয়। সবকিছুই তার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে । তিনি শুধু আদেশ করলেই হয়ে যায় । 
কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, এসব নিদর্শন দেখেও এ কাফিরেরা 
ঈমান আনবেনা । যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ৪ 


৮ > 35 9৮ I ০ LUE লিপ ৩০ CLA 8 


থা এ 1245 224০ 

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা 

কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌছে যায়, যে পর্যন্ত 

না তারা যন্ত্রনাদায়ক শীস্তি প্রত্যক্ষ করে । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬-৯৭) অন্যত্র 

তিনি বলেন ৪ 

রি ০ 17 তি সী LL £5 1-11 4 শা 1/107 A ৯ 

19:55) 15815 9৫ ৮০ 

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের 


সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত 
করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা । (সুরা আন‘আম, ৬ ৪ ১১১) 


এ কাফিরেরা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল £ ১৪১ ') 


EEL এটাও যদি না হয় তাহলেতো বলছ যে, কিয়ামাতের দিন 


আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাহলে আজই আমাদের উপর ওর 
টুকরাগুলি নিক্ষেপ করা হোক! তারা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে এই 
প্রার্থনাই করেছিল ৪ 


AEE ০০ চে লে তি Goze 2 £5 2 A) 
2003৯ ৬৮০ 20০০ Is 2 Gl 2৯15 DOE ০1260 
AEA 


হে আল্লাহ! এসব যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের 
উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর । (সূরা আনফাল, ৮ ৪ ৩২) 


SHA ০৪৩০৫ ০] ৮662 LS ৩০ 526 
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তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে 
দাও । (সুরা শু“আরা, ২৬ ৪ ১৮৭) 

শু'আইবের (আঃ) কাওমও এই ইচ্ছাই পোষণ করেছিল, যার ফলে তাদের 
উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল৷ কিন্তু আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিশ্ব-শান্তির দূত এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট 
প্রার্থনা করেছিলেন যেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন, এই আকাংখায় 
যে, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কেহ কেহ অংশীবিহীন আল্লাহর একাত্মবাদে 
বিশ্বাসী হয়ে তার ইবাদাত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার এ প্রার্থনা 
কবুল করেছিলেন। তাই তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করেননি । পরে তাদের 
অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবী উমাইয়া, যে সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাওয়ার 
পথে তাকে অনেক কথা শুনিয়েছিল এবং ঈমান না আনার শপথ নিয়েছিল, সেও 
ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে । 


১১) ০৪ ৬% ৬ ১5৫৫ 3 অথবা তোমার একটি স্বরণ নির্মিত গৃহ হবে । 
০১৮) শব্দ ছারা স্বর্ণকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের 
(রাঃ) কিরাআতে ১১ ০ রয়েছে। 


555 এ ৪৪০ ০5 ৩ ৩৪৮ ০ 3 গীত ও উঠ Yi 
কাফিরদের আরও আবেদন ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের চোখের সামনে যেন সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে উঠে যান এবং সেখান 
থেকে কোন কিতাব নিয়ে আসেন যা প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা কিতাব 
হবে। ঘুম থেকে জাগার আগেই যেন এ দলীল-দস্তাবেজগুলে তাদের শিয়রে পৌঁছে 
যায়। তাদের এই কথার উত্তরে মহান আল্লাহ তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেন ঃ 

১০91724 JES এ ৬) ১৮ 8 তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, 
আল্লাহর সামনে কারও কোন ওযর-আপত্তি বা বাহানা খাটবেনা। তিনি তার 
সাম্রাজ্যের মালিক নিজেই । তিনি যা চাবেন করবেন, যা চাবেননা তা করবেননা । 
তোমাদের চাওয়ার জিনিসগুলো প্রকাশ করা বা না করার অধিকার তার ৷ আমিতো 
শুধু আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়ার জন্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি 
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আমার কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ তা'আলার আহকাম আমি তোমাদের নিকট 
পৌছে দিয়েছি। এখন তোমরা যা কিছু চেয়েছ সেগুলি আল্লাহর ক্ষমতার জিনিস। 
আমার সাধ্য নেই যে, এগুলি আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করি। 


৯৪। ‘আল্লাহ কি মানুষকে রা 
রাসূল করে পাঠিয়েছেন? - |" 
তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস 1 4] 4৯: 21 LY 
স্থাপন হতে লোকদেরকে 
বিরত রাখে, যখন তাদের : 6 «৫1৮৫4: ০4122 7 
নিকট আসে পথ নির্দেশ। ৮9 LS :l ১] 
৯৫। বল £ মালাইকা যদি] 7, হা 

নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ 1৮৮ না DEY BB .te 
করত তাহলে আমি আকাশ ১০০» টি 01৫ 
তাদের নিকট রাসূল করে; - 2 


পাঠাতাম। AT Ty age UH 
Js 
‘রাসুল (সাঃ) মানব সন্তান’ 
এ অজুহাতে মুশরিকদের ঈমান না আনার জবাব 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ অধিকাংশ লোক ঈমান আনা হতে এবং 
রাসূলদের আনুগত্য হতে এ কারণেই বিরত থাকছে যে, কোন মানুষ যে আল্লাহর 
রাসূল হতে পারেন এটা তাদের বোধগম্যই হয়না, এতে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয় 
এবং শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে । তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয় ৪ 
AG এ" ১১০ 2 লিও 925 এ! ০2 UH GS ৪০৫৫ ০৫ 
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লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে 
একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর 
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এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের 
দ্র হল ত হয ১০ ৪২) 
(554২: ES eI Ay 2০5৪4506৩05 
উঠান 
আসতো তখন তারা বলত ৪ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা 
তাগাবুন, ৬৪ ৪ ৬) ফির“আউন ও তার কাওম এ ধরনের কথাই বলেছিল ৪ 


FAA 22% 


Osis ES UP এ 95৬4) C23 
আমরা আমাদের মতই দু'টি মানুষের উপর কি করে ঈমান আনতে পারি? 
বিশেষ করে এ অবস্থায় যে, তাদের কাওমের সমস্ত লোক আমাদেরই অধীনে 


রয়েছে? (সূরা মু'মিনুন, ২৩ 8 ৪৭) এ কথাই অন্যান্য উম্মাতেরাও নিজ নিজ 
যামানার নাবীদেরকে বলেছিল ৪ 
HULLS SN EELS SG 0 8578 & খু! 2০5] 


og nhl Eb 
তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত 
করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব 
তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ 
৪১০) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে। 
এরপর মহান আল্লাহ নিজের গ্রেহ, দয়া এবং মানুষের মধ্য হতেই রাসূল 
পাঠানোর কারণ বর্ণনা করেছেন এবং এর নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। তিনি 
বলছেন ৪ মালাইকা যদি রিসালাতের কাজ চালাত তাহলে না তোমরা তাদের 
কাছে উঠা-বসা করতে পারতে, আর না ভালভাবে তাদের কথা বুঝতে পারতে । 
মানবীয় রাসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে বলেই তোমরা তাদের সাথে 
মেলামেশা করতে পার, তাদের আচার-আচরণ দেখতে পার এবং তাদের সাথে 
মিলেমিশে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পার । আর তাদের আমল দেখে 
শিখে নিতে সক্ষম হও । যেমন আল্লাহ আরও বলেন ৪ 


চা খল 


(৮৮৮০৩ 9৯০৩ ০৪৬ স ০৮৮০ এ ও তে 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুখহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই 
মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৬৪) 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৬৯৮ পারা ১৫ 


4. ০ পা 
টির রদ রিনার 
(সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১২৮) 


~~ ৫ ক 1925 ৮০5 8:22 রব রি 
LABS ৪ তি 6 এ হজ LS এ 
OAS Ss J Als SEN ওসি 


আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসুল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট 
আমার নিদশর্নাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে এন্ 
ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। 
অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং 
তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা । (সূরা বাকারাহ, ২৪ 
১৫১) সব কিছুরই ভাবার্থ হচ্ছে ৪ ‘এটাতো আল্লাহ তা'আলার এক বড় অনুগ্রহ 
যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন। সে তোমাদেরকে (পাপ 
থেকে) পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়, আর 
তোমরা যা জানতেনা তা তোমাদেরকে শিখিয়ে থাকে । সুতরাং তোমাদের উচিত 
আমাকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করা, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। 
তোমাদের উচিত আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া ৷” এখানে 
মহান আল্লাহ বলেন £ 
১১০০ ৬45 9৭ ৩৪ ৯৪2 ৩53 অবশ্যই আমি কোন মালাইকাকে 
মধ্য হতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি। 
৯৬। বল ৪ FS ও ৫ ৫০ ভিপি 2 
পা ডিভি Aes 218 ৭৭ 

তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসাবে র ণ্ঠ tr ঠে' 
আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি তার Zi Pd এন পাল তে 
দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও ৩৪ 2) 258 ১৪৯ 
দেখেন । 


Z 
পি ঠ রা 
Lee Ln ০০১৩৪ 
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আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ৪ হে 
নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে বলে দাও ৪ আমার সত্যতার ব্যাপারে আমি অন্য 
কোন সাক্ষী খোজ করব কেন? আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট । আমি যদি তার পবিত্র 
সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করে থাকি তাহলে তিনি আমার উপর প্রতিশোধ 
15777787755 
০5100 ০৯26 2৩ ৩০০ Ju ax 52 0055 55 

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি 
অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী । 
(সুরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ৪৪-৪৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

1৮ 12৮৯ ০১৬৭ ১৬ %| আল্লাহর কাছে তার কোন বান্দার অবস্থা 


গোপন নেই। কারা ইন'আম, ইহসান, হিদায়াত ও গ্নেহ পাওয়ার যোগ্য এবং 
কারা পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য হওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন । 


৯৭ ৰ পথ |* 72447 LAT এপ 5 
শন করেন তারাইতো | 24 34 8 এ ০25 ৭ 
সঠিক পপ্রাপ্ত এবং দর 
যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন UA ৩৪ ৩৪ ০4০০ 
তাদের জন্য তুমি আল্লাহ _ রত 

ছাড়া কোন সাহায্যকারী 9 ১৯/৬ 54553 ৪ 
পাবেনা । কিয়ামাত দিবসে | ./০॥ , _ 
আমি তাদেরকে সমবেত | (৯৮ ৮১ Je 22 
করব তাদের মুখে ভর দিয়ে 4 « 
চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, : 
বোবা অবস্থায় এবং বধির HV eile Sse aM 
অবস্থায় । তাদের আবাসস্থল; | ৯১১+ = 
জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত 
হবে আমি তখন তাদের জন্য 
অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব। 
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ঈমান আনা, আর না আনা আল্লাহর ইখতিয়ারে 
আল্লাহ তা'আলা এখানে এই বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের 
সব ব্যবস্থাপনা শুধু তার হাতেই রয়েছে। তার কোন হুকুম টলেনা ৷ তিনি যাকে 
সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা । 


(55553112871, , ১52 একা গা ১৫১ 

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা । 
(সূরা কাহফ, ১৮ ৪ ১৭) 


বিপদগামীদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ১৬১ ৩ | ০ 8 ৮১/১০০৪ আমি 
কিয়ামাতের দিন তাদেরকে হাশরের মাইদানে মুখে ভর করে চলা অবস্থায় 
একত্রিত করব। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ এটা কি করে হতে পারে যে, মুখে 
ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন ৪ “যিনি পায়ের 
ভরে চালাচ্ছেন তিনি মাথার ভরেও চালাতে পারবেন। (আহমাদ ৩/১৬৭, 
ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ৪/২১৬১) মুশরিকরা এ সময় অন্ধ, মুক, বধির 
হয়ে যাবে। সত্যের প্রতি তাদের অন্ধত্ব, দা“ওয়াতে তাদের সাড়া না দেয়া এবং 
দা“ওয়াত শুনতে না চাওয়ার কারণে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হবে । পাপের পরিমাণ 
অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করা হবে । দুনিয়ায় তারা ছিল সত্য হতে বধির, 
অন্ধ ও বোবা । তাই কঠিন প্রয়োজন ও অভাবের দিনে তারা সত্যি সত্যিই অন্ধ, 
বধির ও বোবা হয়ে যাবে। 


> 15 ৫ HE Ah তাদের প্রকৃত ঠিকানা ও ঘুরাফিরার জায়গা হবে 
জাহান্নাম ৷’ প্রবল পরাক্রম আল্লাহ বলেন ৪ 1৬ ৮১৮১) জাহান্নাম যখন স্তিমিত 


হবে তখন ওর অগ্নি তাদের জন্য প্রজ্ব্বলিত করে দেয়া হবে। যেমন তিনি এক 
জায়গায় বলেন ৪ 


পুত AL CL পরত 244৫ 
৫1৩ 31754391555 
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অতঃপর তোমরা আস্বাদ এহণ কর, এখন আমি শুধু তোমাদের যাতনাই বৃদ্ধি 
করতে থাকব । (সুরা নাবা, ৭৮ ৪ ৩০) 


উকি ভি 
LEM OE 


AN Ns ELAS ন্গি ৭৭ 
করেছন 536 ০৩? ৯০ 
72225 IE 
নিটল জি LY 


প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর ৮447 পি) কি 
সবই অস্বীকার করে। 7585 ১] ০৯৮০] 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন ৪ অস্বীকারকারীদের যে অন্ধ, মুক ও বধির হওয়ার 
শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা ওরই যোগ্য ছিল। তারা আমার দলীল 
প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করত এবং পরিষ্কারভাবে বলত £ 15150 190$7 
5৬) ৮০ আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে 


পুনরুখিত হব? এটাতো আমাদের জ্ঞানে আসেনা । তাদের এই প্রশ্নের জবাবে 
মহামহিমান্িত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করছেন যে, বিরাট আসমানকে 
বিনা নমুনায়ই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যার প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও 
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প্রশস্ত এবং কঠিন মাখলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হয়নি, তিনি কি তোমাদেরকে 
দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের 
সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। এগুলি সৃষ্টি করতে তিনি যখন ক্লান্ত ও অপারগ 
হননি, তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীনের 
যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? 
এটি রিং যারা 

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর । (সূরা 
মু'মিন, ৪০ ৪ ৫৭) 

চা ৯: £ টাটা টি ১9০6৫ গর ৫1০০৮ LE 
5839 ৫5 5০৮০৯ ET GE SATB 005 পেগ 

০০2 24 চলল পে 
ওলা ৩৩05৪ 

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ 
সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও 
সক্ষম । (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৩) 
ভু. 845 Ld Edo AE TY ০৪14 রদ এ ৫ 
As GF ol ৬০ AE ০৮১১৩ ০০০৭1 Go SA এ 
25৩ ৩৫44055০068 9010 2 US] ATT GET S25 

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি 
করতে সমর্থ নন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহাত্রষ্টা, সবর্ভ। তার ব্যাপারতো শুধু এই 
যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। 
(সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৮১-৮২) 

বস্তুর অস্তিত্বের জন্য তার হুকুমই যথেষ্ট । কিয়ামাতের দিন তিনি মানুষকে 
দ্বিতীয় বার অবশ্যই নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। && ৬| 41 ০f ১ 3 
হৈ Ges ৬৫ ১১৪ ৮913 ০১195৮। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, 
আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি 


করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদেরকে কাবর হতে বের করার ও পুনরুজ্জীবিত 
করার সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন । এ সময় এগুলো সবই হয়ে যাবে । 
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৯545০ IN ২17৮% 05 
আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০৪) 
এখানে কিছুটা বিলম্বের কারণ হচ্ছে শুধু এ সময়কে পূর্ণ করা। বড়ই 
আফসোসের বিষয় যে, এত স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের পরেও মানুষ কুফরী ও 
ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করেনা। 


১০০। বল £ যদি তোমরা “ 1৮2 ০5. ০ 2 

আমার রবের দয়ার ভান্তারের [০১৯২১ (১1 3] 5.১২. 
অধিকারী হতে তবুও “ব্যয় (। _৮ ১০৮০ ৫7৫৫ 
হয়ে যাবে’ এই আশংকায়!” ৬. 
তোমরা ওটা ধরে রাখতে, শু রঃ টি পচ ৫ ASD sgl 
মানুষতো অতিশয় কৃপণ। 


৮424৩ EEA 
D3 ১৮-১)। 65 


কোন কিছু ধরে রাখা হল মানব প্রকৃতির ধর্ম 
এখানে আল্লাহ তা‘আলা মানব প্রকৃতির অভ্যাস বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যদি 
আল্লাহ তা‘আলার রাহমাত বা দয়ার ভাণ্ডারেরও অধিকারী হয়ে যেত, যা কখনও 
কিছুতেই কম হবার নয়, তবুও “খরচ হয়ে যাবে’ এই ভয়ে তারা তা ধরে রাখত। 


তাই আল্লাহ বলেন 81998 ১৮১3। ৬, মানুষতো অতিশয় কৃপণ । ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষ অতিশয় 
কৃপণতা করে এবং অর্থ সম্পদ ধরে রাখে। (তাবারী ১৭/৫৬৩) যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছে ৪ 
756০4010584 J BG এ] ০০০০০ At 

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা 
লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা । (সূরা নিসা, ৪ 8 ৫৩) এটাই হচ্ছে 
মানব প্রকৃতি । তবে হ্যা, আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং উত্তম 
তাওফীক লাভ করে তারা এই বদ অভ্যাসকে ঘৃণা করে। তারা দানশীল হয় এবং 
অপরের কল্যাণ সাধন করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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1০5৫ পপ 25109 198 এআ 51-65%5৮ ০০৫] 
০4৮] খু 
মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে । যখন বিপদ তাকে স্পর্শ 
করে সে হয় হা হুতাশকারী । আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় 
অতি কৃপণ । তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত । (সুরা মা'আরিজ, ৭০ ৪ ১৯-২২) 
এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে আরও বহু রয়েছে। এগুলি দ্বারা আল্লাহ 
তা'আলার ফাযল ও কারম এবং দান ও দয়ার পরিচয় মিলে । 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা“আলার হাত 
পরিপূর্ণ রয়েছে, দিন রাতের খরচে তা হতে কিছুই কমে যায়না । আকাশ ও 
পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বন্টন করেই যাচ্ছেন, তথাপি তার ডান 
হাতে যা রয়েছে তার কিছুই কমেনি । (ফাতহুল বারী ৪/২০২, মুসলিম ২/৬৯১) 


এয ডানে 
ie 


ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে ৫০১ ৮৮5 
এসেছিল উন; 383 46 0391৮ সু 
আমিতো মনে করি মা 0৯০ ৬০ এ 
যাদুগ্রস্ত। 
আপস” ও পৃ সা 4০ 3) গু 


ফির'আউন! আমিতো দেখছি, রনির রিতা 
তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ। ১১০০ ৯:38 
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১০৩। অতঃপর ফির“আউন ৬ EAA £ দে বি, 
তাদেরকে দেশ হতে [৮ (৯১৪০২ ০1 ১50... 
উচ্ছেদ করার সংকল্প করল; | LL ॥ ৫ » ॥ ৯০৫০ ৫৮ 
সঙ্গীদের সকলকে আমি ff 
নিমজ্জিত করলাম । 


১০৪ । এরপর আমি বানী | __ 2 টের 
ইসরাঈলকে বললাম ৪] 089 ০০, £ ০6 ০০৪5 ১ 


1622৮৮11222 ৫22 
কর এবং যখন কিয়ামাতের 11১1১ 0০১১] 1551 Jas) 


লে ০ মি Sod 4 ৪ 
তখন তোমাদের সকলকে 15 > ৪১৯ ০ 


2৮ 
করব। রন 
ডং + + 
২৯) 


মুসার (আঃ) নয়টি মুঁজিযা 

মূসা (আঃ) নয়টি মুজিযা লাভ করেছিলেন যেগুলি তার নাবুওয়াতের 
সত্যতার স্পষ্ট দলীল ছিল । তিনি ফিরআউনের কাছে যে বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন 
তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকেই । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নয়টি মু‘জিযা 
হচ্ছে ৪ লাঠি, হাত (এর ওজ্ঘল্য), দুর্ভিক্ষ, সমুদ্র, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ 
এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৪) এগুলি বিস্তারিত বিবরণযুক্ত আয়াত । মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন কা'বের (রহঃ) উক্তি এই যে, মু'জিযাগুলি হল ৪ হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি 
সাপ হওয়া এবং পাঁচটি মু‘জিযা যা সুরা আ'রাফে বর্ণিত আছে, আর সম্পদ কমে 
যাওয়া এবং পাথর । (তাবারী ১৭/৫৬৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), শা’বী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে 
যে, মু'জিযাগুলি ছিল তার হাত, তার লাগি, দুর্ভিক্ষ, শষ্য হাস পাওয়া, তুফান, 
ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত । (তাবারী ১৭/৫৬৬) 


> LL LAE | রিল পে. পর্ণ 
750 05156512550 
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কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি 
অপরাধী জাতি । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১৩৩) এই সমুদয় মুজিযা দেখা সত্ত্বেও 
ফির'আউন এবং তার লোকেরা অহংকার করে এবং তাদের পাপ কাজের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত থাকে । তাদের অন্তরে বিশ্বাস জমে গেলেও তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ি 
করে কুফরী ও ইনকারের উপরই কায়েম থেকে যায়। ফির“আউন যেমন মূসার 
(আঃ) কাছে মু‘জিযা দেখতে চেয়েছিল এবং তার সামনে সেগুলি প্রকাশিতও 
হয়েছিল, তবুও ঈমান তার ভাগ্যে জুটেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে 
দেয়া হয়। তন্রপই রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমও যদি 
মু'জিযা আসার পরেও কাফিরই থেকে যায় তাহলে তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া 
হবেনা এবং তারাও সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বয়ং ফির“আউন মু'জিযাগুলি 


দেখার পর মুসাকে (আঃ) যাদুকর বলে নিজেকে তার থেকে সরিয়ে নেয়। | 
1): ৬০৯১ ৬ ৫2৮ হে মূসা! আমিতো মনে করি তুমি যাদুখন্ত । 

বলা হয়েছে ৪ সে মনে করেছিল যে, মুসা (আঃ) একজন বড় যাদুকর, কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা ভাল করেই জানেন যে, তার নাবী কি? বিভিন্ন ইমামগণ মুসা 
(আঃ) থেকে যে নয়টি মুঁজিযার কথা বলে থাকেন তার সারাংশ নিম্নের আয়াত 
থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। 
৩০০০৪ ০0০ ৮ 54, গুণ পরতে LS 1০1০০ ৫ 4০০% 
৩০৫ এডি pL dG GE কু এ2 Ub ILS গাও 
ILL 26 ৩০ খু! 992 ৫4০৪৬ বু এ বু ১১ 
7 ০৮5 4০221 ০৮ এরি 2 47 ou A coc 2 
2025 ER DE & IU 0৯৮ ৯5৯৯৮ ০ ৮৮০ এ ০০৬ 
- TE a EOE ES TE যারা 
০১৪০৩ (১১ ৯৮ লি] 259 ০১৪০১ 41৯ SS ৮৮৮ ৩৪ 

তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সপের্র ন্যায় 
ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও 
তাকালনা । বলা হল ৪ হে মুসা! ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার 
সামিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না । তবে যারা যুলুম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে 
সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । তোমার হাত তোমার 
বক্ষপার্খে বন্তের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; 
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এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; 
তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায় । (সুরা নামল, ২৭ ৪ ১০-১২) 

এই আয়াতগুলির মধ্যে লাঠি ও হাতের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে । বাকীগুলির 
বর্ণনা সুরা আ'রাফে রয়েছে। এগুলি ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) 
আরও বহু মু‘জিযা দিয়েছিলেন । যেমন তার লাঠির আঘাতে একটি পাথরের মধ্য 
হতে বারোটি প্রপ্রবণ হওয়া, মেঘের ছায়া দান, মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া 
ইত্যাদি । এসব নি'আমাত মিসর শহর ছেড়ে যাওয়ার পর বানী ইসরাঈলকে দেয়া 
হয়েছিল। এই মু'জিযাগুলির বর্ণনা এখানে না দেয়ার কারণ এই যে, ফির“আউন 
ও তার লোকেরা এগুলো দেখেনি । এখানে শুধু এ মুজিযাগুলির কথা বলা হয়েছে 
যেগুলি ফির'আউন ও তার লোকেরা মিসরে বসেই দেখেছিল । তারপরও তারা 
অবিশ্বাস করেছিল। মুসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেন ঃ 


১০ ১৮১০ jm ও ৮) এ ০১৯ 976 ০৩ হে 
ফেরাউন! তোমারতো ভালরূপেই জানা আছে যে, সব মু'জিযা সত্য । এগুলির এক 
একটি আমার সত্যতার উপর উজ্জ্বল দলীল। 10৯25 ১১ £ ৩ ৬ 
আমার ধারণা হচ্ছে যে, তুমি ধ্বংস হতে চাচ্ছ। তোমার উপর আল্লাহর লা*নত 
বর্ধিত হোক এটা তুমি কামনা করছ; তুমি পরাস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। 

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পির শব্দের অর্থ হল 


ধ্বংস হওয়া । (তাবারী ১৭/৫৭১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 
অভিশপ্ত হওয়া । (তাবারী ১৭/৫৭০) 


অভিশপ্ত ফির“আউন এবং তার অনুসারীদের ধ্বংস 

231 ০2 ৮১০০ ০1996 ফির'আউন মুসাকে (আঃ) দেশাত্তর করার 
ইচ্ছা করেছিল । কিন্তু মহান আল্লাহ বরং তাকেই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় 
করলেন। আর তার সমস্ত সঙ্গীকেও পানিতে নিমজ্জিত করেছিলেন। এরপর 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে বলেছিলেন ঃ এখন যমীন তোমাদেরই 
অধিকারভূক্ত হয়ে গেল। তোমরা এখন সুখে শান্তিতে বসবাস কর এবং পানাহার 
করতে থাক । 

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একটি বিরাট 

ংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তার হাতেই মাক্কা বিজিত হবে। অথচ যখন এই 
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সূরাটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল তখনও তিনি মাদীনায় হিজরাতই করেননি । বাস্ত 
বে হয়েছিলও এটাই যে, মাক্কাবাসীরা তাকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা 
করে। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


খু iy 65 B33 IN Ss বি 15347 1? 
Ss CLS ৩৪ এ এও 5 ৩০ LL SU Jy ls ৩৬৫ 
Sk GY 4 


তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চুড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে 
সেখান হতে বহিষ্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে 
অল্পকালই টিকে থাকত ॥ আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পুর্বে যাদেরকে আমি 
পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন 
পরিবর্তন দেখতে পাবেনা । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৭৬-৭৭) অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জয়যুক্ত করেন এবং 
মাক্কার অধিকারী বানিয়ে দেন। আর বিজয়ীর বেশে তিনি মাক্কায় আগমন করেন 
এবং এখানে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ধৈর্য ও করুণা প্রদর্শন করে 
স্বীয় প্রাণের শক্রদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেন। 

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের ন্যায় দুর্বল জাতিকে যমীনের পূর্ব ও 
পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় কঠোর ও 
অহংকারী বাদশাহর ধন-সম্পদ, ফল-ফসল, জমি-জমা এবং ধন-ভাগ্ডারের 
মালিক করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


Jer) ডে VED WS 
বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী । (সূরা শু'আরা, 
২৬ ৪ ৫৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
১ মু। 5৬9 প৬ 15 ০১৭ ১৭ ৮9] এ ০১৬ ০০ 5) 
4 ৮৫ (৯ ফির'আউনের ধ্বংসের পর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ৪ 
এখন তোমরা এখানে বসবাস কর। কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতির দিন তোমরা ও 


তোমাদের শত্রুরা সবাই আমার সামনে হাযির হবে । আমি তোমাদের সবাইকেই 
আমার কাছে একত্রিত করব । 
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কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং ৮0 4০71 48 ১15০ 


তা সত্যসহই অবতীর্ণ করেছি; ৮, ॥ 4৫ 2 ৪০, 45১০5 
আমিতো তোমাকে শুধু 173৫ 31 ঠা ৩০5 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী টি 
রূপে প্রেরণ করেছি। [১2537 


১০৬। আমি কুরআন অবতীর্ণ | 4 ₹ 4 ০2০৫ | ৮৮৪০ 

রি খন্ড খন্ডভাবে যাতে ০০12 4০59 79 31225? ১৭৭ 
তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ; >, 4 ৰ 4 
করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং ১৮5৩ Je ০০৭ Je 


আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ EE 
করেছি। ১২/০ 41532 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ 
বজা গবা 


05445 4 নি খরচা 00090 4599 


কিন্ত আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে 
অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট । (সূরা 
নিসা, ৪ ৪ ১৬৬) এতে এ জিনিসই রয়েছে যা তিনি নিজের জ্ঞানে অবতীর্ণ 
করেছেন। এর সমস্ত হুকুম-আহকাম এবং নিষেধাজ্ঞা তার পক্ষ হতেই হয়েছে। 
সত্যের অধিকারী যিনি তিনিই সত্যসহ এটি অবতীর্ণ করেছেন এবং সত্যসহই 
তোমার কাছে পৌছে দিয়েছেন। না পথে কোন বাতিল এতে মিশ্রিত হয়েছে, না 
বাতিলের ক্ষমতা আছে যে, এর সাথে মিশ্রিত হতে পারে। এসব হতে এই 
কুরআন সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত। এটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতেও পাক ও পবিত্র । 
পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বস্ত মালাকের মাধ্যমে এটি অবতীর্ণ হয়েছে, যে মালাক 
আকাশে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও নেতা । 


17459 1924 এ! 204০) 53 আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও 
সতকর্কারী রূপে প্রেরণ করেছি। হে নাবী! তোমার কাজ হল মু'মিনদেরকে 
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ংবাদ দেয়া ও কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। 8398 (9 এই 
কুরআনকে আমি লাউহে মাহ্ফুষ হতে “বাইতুল ইয্যাহ* এর উপর অবতীর্ণ 
করেছি, যা প্রথম আকাশে রয়েছে । সেখান থেকে অল্প অল্প করে ঘটনা অনুযায়ী 
বিচ্ছিন্নভাবে তেইশ বছরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং 
ইকরিমাহ (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৭৪) এও বর্ণিত আছে 
যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 'ফাররাকনাহু” (038) পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে 
এক একটি করে আয়াত তাফসীর ও বিশ্লেষণসহ অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি 
লোকদের কাছে সহজেই পৌছে দিতে পার এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে শুনিয়ে 
দিতে সক্ষম হও। (তাবারী ১৭/৫৭৩) ১47৫ 8:7 আমি এগুলি অল্প অল্প করে 
অবতীর্ণ করেছি। 


১০৭। তোমরা বিশ্বাস কর ৩ -. 14 15 5 

অথবা না কর, যাদেরকে এর ১57 ৯৮5 05778 

পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে; ₹₹ 744. রও ভব এ 54 

তাদের নিকট যখন এটি পাঠ : (211 1955 Al ০1 5 

করা হয় তখনই তারা রা রা 
০০ ৬৪ 12 এও ৩ 


Gah ০৬১৪ 25%৫ 


১০৮। এবং বলে ৪ আমাদের [Ee REE 7 টে N\A 
রাবব পবিত্র, মহান! আমাদের | "32 ত 5525 
হয়েই থাকে। ১৯০০ 09০ 4০ ০5 ৩] 
১০৯। আর তারা কাদতে 22€? রানা 

কাদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ৩9৪১১৬ ০৮5 7117 
এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। 
(সাজদাহ) 


প্রি ০১০৩ 2৯১০২): ৩১9৩ 
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মহান আল্লাহ বলেন ৪ (হে কাফিরের দল!) তোমাদের ঈমান আনার উপর 
কুরআনের সত্যতা নির্ভরশীল নয়। তোমরা একে মান কিংবা না মান, এতে কিছু 
যায় আসেনা । কুরআন যে আল্লাহর কালাম এবং সত্য গ্রন্থ এতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই। সদা সর্বদা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এর বর্ণনা 
চলে আসছে। 

ew UES ০০০স৭ ৮৪ 5851 43 ৩০ শি 18) of 
যে সমস্ত আহলে কিতাব সৎ ও আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী এবং যারা 
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেননি তারাতো 
এই কুরআন শোনামাত্রই আবেগ উদ্বেলিত হয়ে সাজদায়ে শোক্র আদায় করেন 
এবং বলেন £ 


J ৫) ৬০ ৩৫ ৩! 0) ১৬০০ হে আল্লাহ! আপনার শোক্র যে 
আপনি আমাদের বর্তমানেই এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
পাঠিয়েছেন এবং এই কালাম অবতীর্ণ করেছেন।' আর তারা আল্লাহর পূর্ণ ও 
ব্যাপক শক্তির কারণে তার শ্রেষ্ঠতৃ ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন । তারা জানতেন 
যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তার ওয়াদা পূর্ণ হতে দেখে তারা 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং তাদের রবের তাসবীহ পাঠে রত থাকেন, আর 


তীর প্রতিশ্রুতির সত্যতা স্বীকার করে নেন। ৩5% 03১9 ১০৪ 
০ (৮৯০২) তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাদতে কাদতে তাদের রবের 
সামনে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়েন। 


ভু এল 
ক 21৩ ভুল 


2495 NG Sn AS BIG oll 
যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন 
এবং তাদেরকে মুভাকী হবার শক্তি দান করেন । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ১৭) 
আল্লাহর কালাম এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে 
তাদের ঈমান, ইসলাম, হিদায়াত, তাকওয়া, এবং ভয়-ভীতি আরও বৃদ্ধি পায়। 
এই সংযোগ সিফাত বা বিশেষণের উপর বিশেষণের সংযোগ ‘যাত’ বা সত্তার 
উপর সত্তার সংযোগ নয়। 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৭১২ পারা ১৫ 


১১০। বল £ তোমরা ‘আল্লাহ’ |; /-1+ 7471 ৯১1 2 
নামে আহ্বান কর অথবা ; ৮৯ 3! 481১৯ 3. 
রাহমান নামে কর, ধার 1 ৮৫ এ 4 
তেৰ বললেই আহ LLL LY ০৮৯০ 
কর তার সব নামইতো সুন্দর! ৮ 7 ৪ 4 ৫৯ 
তোমরা সালাতে তোমাদের 78% 35 1221 25) 
স্বর উচু করনা এবং অতিশয় এ _ 
ক্ষীণও করনা; এই দুই এর (৮4৫ 91৬ Ys; ৫০১০০ 
মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। ৯ রর রর 


A 

ৰ পু পিতা 

৯ (0 + 
2 > UH 


of EE 2° 77 ra 

করেননি, তীর সার্বভৌমত্ব এ 4. ০% £2 এ 
কোন অংশী নেই এবং তিনি +4 ০৩ 7219 151 ০৫ 
দুদশাগ্রস্ত হননা যে কারণে % 4 7 ক্র ৪ ০ 
তীর অভিভাবকের প্রয়োজন 4 ৯৩21? ৬4০1 & 15 
হতে পারে; সুতরাং স্বসম্ত্রমে রঃ 4, ৫ 

৬ ad ৫ 4০০০৮ * ৭17 ০5 রা 
তীর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। 15555 255 JA 2815 


রা 
রর রা 


কাফিরেরা আল্লাহ তা'আলার করুণার বিশেষণে অস্বীকারকারী ছিল। তার 
একটি গুণবাচক নাম যে রাহমান তা তারা মানতনা বা বৃুঝতনা। তখন আল্লাহ 


তা'আলা নিজের জন্য এটা সাব্যস্ত করছেন এবং বলছেন ৪ 15৮১। 9201 1১ 
পা গস! 9৬ 15954 ৩ ৬| >| এটা নয় যে, তীর নাম শুধু 


আল্লাহই হবে এবং শুধু রাহমানই হবে, অন্য কিছু হবেনা । বরং এ ছাড়াও তার 
আরও বহু উত্তম ও সুন্দর নাম রয়েছে, যে পবিত্র নামের মাধ্যমেই ইচ্ছা তার 
কাছে প্রার্থনা কর। সুরা হাশরের শেষেও তিনি তার অনেক নাম বর্ণনা করেছেন। 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৭১৩ পারা ১৫ 


এটা 9 Sl A 24 2১ 
Cal LT ৮১৪২ এনা ও» খু ৭ এ. এ ণা 
0 ln দশক 


& ০০৫০4 (পা হা এ 1৮০0 তাও কা 
গার ols sce 
তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের 
পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই । তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা 
মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান । তিনিই 
আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তারই । আকাশ ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমভই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে । তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (সুরা হাশ্র, ৫৯ ৪ ২২-২৪) 
মাকহুল (রহঃ) বলেন, এক মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সাজদাহ অবস্থায় ১৯৯) | ও >) € বলতে শুনে বলে ওঠে £ “এই 
একাত্মবাদীকে দেখ, দুই খোদাকে ডাকছে!’ এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
(তাবারী ১৭/৫৮০) 


না উচ্চেঃস্বরে, আর না নিচু স্বরে 
কুরআন পাঠ করতে বলা হয়েছে 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৬$ ১০৮ J) ০১০৬ ১ 33 


সালাতে স্বর খুব উচুও করনা এবং খুব ক্ষীণও করনা । ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই আয়াত অবর্তীণ হওয়ার সময় 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন । ইবৃন আববাস (রাঃ) বলেন ৪ যখন তিনি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৭১৪ পারা ১৫ 


সালাত আদায় করতেন এবং তাতে উচ্চ শব্দে কিরাআত পাঠ করতেন তখন 
মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, আল্লাহকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে গালি দিত। তাই উচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করলেন । 
এরপর আল্লাহ বলেন ৪ 


১৬ ৬১ ০2 &9 এত ক্ষীণ স্বরেও পাঠ করনা যে তোমার সাথীরাও তা 


শুনতে পায়না, বরং এ দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। (আহমাদ ১/২৩, 
ফাতহুল বারী ৮/২৫৭, মুসলিম ১/৩২৯) যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন এবং তিনি আরও যোগ করেন যে, অতঃপর যখন তিনি হিজরাত করে 
মাদীনায় এলেন, তখন এই বিপদ কেটে যায়। তখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই 
কিরাআত পাঠ করতেন। (তাবারী ১৭/৫৮৪) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ৪ 
যেখানে আস্তে আস্তে কুরআন পাঠ করা হত সেখান থেকে মুশরিকরা চলে যেত। 
কেহ কুরআন তিলাওয়াত শোনার ইচ্ছা করলে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনত যেন তাকে 
কেহ দেখতে না পায়। যদি সে বুঝতে পারত যে, কেহ তার তিলাওয়াত শোনা 
দেখতে পাচ্ছে তাহলে সে ওখান থেকে সরে যেত যাতে সে তার কোন ক্ষতি 
করতে না পারে। এখন খুব জোরে পাঠ করলে মুশরিকদের গালির ভয় এবং খুবই 
আস্তে পাঠ করলে যারা লুকিয়ে শুনতে চায় তারা বঞ্চিত থেকে যায়। তাই 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়। মোট কথা সালাতের কিরাআতের 
ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যাতে যারা তিলাওয়াত শুনতে চায় তারা শুনতে 
পেয়ে লাভবান হতে পারে। 


তাওহীদের আহ্বান 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন 815) ০০০ ৮) S| এ: ১ 453 
তোমরা এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যাতে তার সমস্ত গুণ ও পবিত্রতা বিদ্যমান 
থাকে এভাবেই তার প্রশংসা ও গুণগান করতে হবে যেন তার সমস্ত নাম উত্তম ও 
সুন্দর, তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্রুটিমুক্ত, তার সন্তান নেই, তার কোন অংশীদার নেই, 
তিনি এক ও একক । তিনি অভাবমুক্ত, তার মাতা-পিতা নেই ও সন্তানও নেই, তার 
সমকক্ষও কেহ নেই। তিনি এমন তুচ্ছ নন যে, তিনি কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী । 
তার কোন পরামর্শদাতারও প্রয়োজন নেই । বরং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক 
একমাত্র তিনিই। তিনি সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনিই সবার 


সুরা ১৭ ৪ ইসরা ৭১৫ পারা ১৫ 


ব্যবস্থাপক । তিনি সৃষ্টজীবের উপর যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন। তিনি এক ও 
অংশীবিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তিনি কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেননা 
এবং তিনি কারও সাহায্যেরও আকাংখী নন। (তাবারী ১৭/৫৯০) 

1৮ 859 তোমরা সব সময় তার শ্রেষঠতু, বড়তু, পবিত্রতা ও বুযগী 
ক 
যে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র তা তোমরা ঘোষণা করে দাও । ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাতো 
বলত যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) । আর মুশরিকরা বলত ৪ 

AL এও BS ঠা ৫ ৩৫০৪ এ ৩৪ 

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে হাযির আছি, আপনার কোন অংশীদার 
নেই, শুধু যে একজন অংশী রয়েছে তারও মালিক আপনিই । সে যা কিছুর মালিক 
তারও মালিক আপনিই ৷’ সাবী’ মাজুসীরা বলত ঃ “যদি আল্লাহর অলীরা না 
থাকত তাহলে তিনি একাই সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারতেননা 


(নাউযুবিল্লাহ) ৷' এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। * ৬ এ ১১০ 483 
JUV ৪) 4 ৩৯ পি) lS ৬৩০০ Bs NS 
নি ১৮5৭ বেল ৪ প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সম্ভান এহণ করেননি, তাঁর 
সার্ভৌমত্ে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্শাথস্ত হননা যে কারণে তার 


অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে । সুতরাং সসম্ভমে তার মাহাত্য ঘোষণা কর) 
(তাবারী ১৭/৫৯০) 


সূরা ইসরা -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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